ক্রস ভ্ড=া বদলী ত ৷ 


ৌগান্ধী-ভায়্া 


জীসতীশচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত সঙ্কলিও 


মুক্য---]*, 


শ্রীহেমপ্রভা দাস গুপ্ত৷ কৰ্তৃক 
প্রকাশিত 
খাদি-প্রতিষ্ঠান 
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ! 


প্রিপ্টার- দক্ষিণারঞ্জন রায় 
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড, 
১৪ নজরাথদত্তের লেন, কলিকাতা । 


ভুন্সিক্ষা 

১৯৩০ *সাঁলের মার্চমাসে গান্ধীজী যখন সবরমতী আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতালাভের জন্য আইন-অমান্য করার 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তাহার অব্যবহিত পূৰ্ব্বে "অনাসক্তি যোগ” নাম 
দিয়া গীতা-ভাষ্য ও অমুবাদ প্রকাশিত করেন। অনাসক্তি যোগ 
গুজরাতী ভাষায় লেখা ৷ মুল গুজয়াতী হইতে আমি উহা বাংলায় 
অনুবাদ করিযাছি। ও পুস্তক আদৃত হওয়ার কথা, আদৃতও 
হইতেছে। একহাজার পুস্তক অল্পদিনেই নিঃশেষ হওয়ায় 
পুনসুদ্রিণ আবশ্যক হইয়াছে ৷ অনাসক্কি যোগ পুনমুৰ্জিত না করি! 
বর্ধমান আকারে উহা প্রকাশিত হইতেছে। অনাসক্তি যোগ 
বই খানিতে গীতার শ্লোক ও গান্ধীজীর অনুবাদ এবং ভাষ্য ছিল। 
উহার অতিরিক্ত আরও কিছু পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করার 
ইচ্ছাই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের হেতু । 

বাহার! গান্ধীজীর সহিত এ বিষঠর আলোচনা করিয়াছেন 
ভাহারা জানেন, গান্ধীজী গীতাকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন । যে কথা 
অনেক দিন পূর্বে তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই কথা তাহায় 
আত্মুজীবনীতেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে গীতা তাহার নিকট আচরণের 
পথ-প্রদর্শক । “যেমন কোনও অজানা ইংরাজী শব্দ যোজনায় ও 
উহার অর্থ না বুঝিতে পারিলে আমি ইংরাজী অভিধান খুলিয়া 
দেখি, তেমনি আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হর তখন ণীতাজ্জীর 
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নিকট হইতেই সে গোলমাল সাফ, করিয়া লইয়া থাকি ।” বাংলা- 
দেশবাসীর| যদি গীতাকে এইরূপ অদ্ধার চক্ষে দেখেন)*তবে বাংলা 
জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক খানি উন্নত হইতে 
পারিবে এইরূপ মনে করি.। গীতাকে এই দৃষ্টিতে দেখার জন্য 
গীতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবগ্তক। যাহাতে সেই পরিচয় 
সহজে হয় এই সঙ্কণ্তি সংস্করণে আমি সেই চেষ্টা করিয়াছি। 

এই সংস্করণে দুইটী ভাগ কবা হইয়াছে । প্রথম ভাগ গীতা- 
প্রবেশিকা । উহাতে গীতার তন্বসমূহ আমি আলোচনা করিয়াছি, 
দ্বিতীর ভাগ--মূল শ্লোক এবং অনাসন্তি যোগ বা গান্ধাজীর গীতার 
ভাষ! | 


গীতা-প্ৰবোশক। 

গীতার মূল তত্ব সমূহ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং গাতার সহিত 
নিকটতর পরিচন্ন করার উদ্দেশ্যেই গীতা-এ্রবেশিক| লেখা ৷ গীতা- 
থান! কেবল আবৃত্তির জন্য ব্যবহার না করিয়! যাহাতে উদার মৰ্ম্ম 
বুঝিয়া জীৎন-যাত্রার প্রয়োগ কর! বায় সে লন্ত গীতাপাঠ করিতে 
কিছু সম্বল লইয়া পাঠ আরম্ভ করিলে পথ স্নুগম হয়, মন সহজে 
আক্বট হয়। সেই সম্বগ হইতেছে গীতার তত্ব আলোচনা ৷ 

গীতা-প্রবেশিকার প্রথমেই “কুরুক্ষেত্র কোথায় ?’ নামক 
প্রবন্ধ সরিবেশিত হইয়াছে। গীতা বুদ্ধের প্রীরোচক, যুদ্ধের 
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আবশ্যকত। গীতা স্বীকার করেন, অঞঙ্জুনকে নানা যুক্তি দ্বার! যুদ্ধ 
করিতে উৎসাহিত করাই গুকষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য, জগত্ব্যাপী 
যে হিংসার আগুন জলিতেছে, গীত! তাহা কেবল সমর্থন করেন 
নাই, অজ্জুনকে হিংসা করিতে বিরত দেখিয়া তাহাকে ক্লীব 
বলিমাছেন, অতএব হিংসা করাই মামুদের ধৰ্ম্ম---বড় বড় পণ্ডিতেরাও 
গীতা হইতে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। গীতার ভিতরে মে 
সুষ্পই ভক্তির ধারা প্রনাভিত হইরাছে তাহার সহিত এই হিংসাত্মক 
প্ররোচন। যে বিরোণী নহে, ইহা বনাইতে জ্ঞানী পণ্ডিতের! নানা যুক্তি- 
ভ’র্কর অবভারণা করিয়াছেন! বাংলাদেশে ত এই সংস্কার একেবারে 
বদ্ধমূল : গান্ধাজী গীতা হইতে ইহার বিপরীত প্রেরণা পাইয়াছেন | 
অনাসক্তি বোগের প্রপ্থাবনায় গীতার যুদ্ধ যে হৃদৃগত যুদ্ধ, উহা যে 
মান্ল'ন নানুষে সম্পন্তির অধিকার লইয়। লড়াইমের কাহিনীর এক 
অংশ নয়, তাহা সংক্ষেপে এবং দৃঢ় ভাধায় ব্যক্ত করিয়াছেন । 
গান্ধীজা বাহা বণিয়াছেন তাহা আরো “বিশদ ভাবে আগোচন৷ 
করা আবগ্যক বণিয়। মনে করি। বাংলায় বিরুদ্ধ সংস্কার 
অতিশয় প্রবণ বলিয়াই গীতার মূলগতভাব কি, গীতায় কোন্‌ 
যুদ্ধে কণা বলা হইয়াছে তাহাই কতকটা বিশদ ভাবে আলোচনা 
করিয়াছি। : বিরুদ্ধ সংস্কার দূর করিয়া নৃতন সংস্কার গ্রহণ করার 
যাহাতে সাহায্য হয় সে. জন্য আমি যথাশক্তি গীতার ভাব-দাবা ও 
সীতার উদ্দেশ্য আলোচন দ্বার! স্পষ্ট করিয়াছি । এজন্য আমাকে 
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গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্জুনের প্রশ্ন গু 
জীক্‌ফের উত্বর পাঠকের সন্মুখে উপস্থিত করিতে ছইয়াংছে। 

অতঃপর গীতা-প্রবেশিকায় গীতার তথ্বসমূহের আলোচন 
করিয়াছি। প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি শব্দগুলির সহিত পাঠকের 
পরিচয় আবশ্যক । শব্দার্থ দ্বারা উহার পরিচয় দেওয়া যায় না 
বলিয়া বিস্তারিত আলোচন! করিতে হইয়াছে । আত্মতত্ব, প্রকৃতির 
পৰিচয়, জিগুণের বিস্তার, ইত্যাদি দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের 
মোটামুটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর জীব ও 
ব্ৰহ্ম, জীবের জন্ম-পরিক্রম, মোক্ষের পথ ও উপাসনা-পদ্ধতি 
আলোচিত হইয়াছে। 

এই অংশের আলোচনায় আলোচ্য বিষয় গীতার উক্তি রাই 
সমর্থিত হইয়াছে; জীব ও ব্ৰহ্মের পরস্পর সম্পর্ক কি, জীব ও ব্ৰহ্ম 
হুই না এক, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর গীতায় কি পাওয়া যার 
তাহাই. দেখানো হইয়াহে। আমি গীতাকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য 
করিয়াছি । গ্রমাণকে আর প্রমাণ করার আবশ্যক নাই। 
“মাঞ্জিনে' পাঠকের সুবিধার জন্য গীতার অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্য! 
দেওয়া হইয়াছে । | 

গীতার বিভিন্ন প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায়--অধ্যাত্ম বিষ 
সমূহে গীতার সহিত অষ্যান্য তত্ব গ্রন্থের তুলনা-মূলক আলোচনা ৷ 
কোনও এক বিষয়ে সাংখ্য কি বলেন, শ্ৰুতি কি বলেন; মহাভারত 
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কি বলেন--এই প্রকার আলোচনা পণঙ্ডিতের| অনেক 
করিয়| গিয়াছেন। সে সকল আলোচনার স্থান আছে! 
কিন্তু যিনি গীতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহিবেন, গীত! 
কি বলিতেছেন তাহাই সুম্পষ্টরূপে জানিলে তাঁহার কাজ চলিয়া 
যায়। গীতার প্রতিপাগ্থ তত্বসমূহ গীতাই পরিফার করিয়াছেন । 
বস্তুতঃ প্রধান প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া 
হইয়াছে এবং চতুৰ্থ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পধ্যস্ত তৃতীয় অধ্যায়ের 
উক্তির ভাষ্য বণিয়া গণ্য করা যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই মতেবে| 
অধ্যায়ের সার-মৰ্ম্ম দেওয়| হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে হদয়ে যে 
যুদ্ধ চলিতেছে সেই যুদ্ধে কি কর্তব্য-_-এই প্রশ্ন উত্থাপিত কর! 
"হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন বিশদ করিয়। দেখানো হইয়াছে, 
অথবা প্রথম অধ্যায় ভূমিকা, থিতীয় অধ্যায় বিষয়-প্রবেশ বলিয়া 
গণ্য কর! যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে সমস্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর রহিয়াছে, 
চতুৰ্থ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয়ের সিদ্ধান্ত সরল 
ও প্রাঞ্জল কর! হইয়াছে । এই জষ্ঠ গীতায় পুনরুক্তি অনেক 
আছে। 


তত্ব সম্বন্ধে গীতাকেই গীতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে 
সঁমন্যার সমাধান হইয়া! যায় । কোথাও ন! কোথায় গিয়া ত বলিতেই 
হইবে যে ইহার পর আর প্রমাণ নাই। গীতাকেই সেই শেষ স্থান 
মানিয়| লইয়া গীতা-প্রবেপিকার আলোচন! করা হইয়াছে? সাধারণ 


| 


জিজান্, যাহারা পণ্ডিত নহেন, ধাহারা গীতাকেই আশয় করিতে 
চাহেন, তীহারা ইহাতেই তৃপ্ত হইতে পারিবেন। 

গীতায় বৰ্ণ ধৰ্ম্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও 
একটা বদ্ধমূল এবং বিরোধী সংস্কার প্রচলিত দেখী যায়। বৰ্ণ-ধৰ্মম 
সম্বন্ধে গীতার মত ও তাহাঁর:যৌক্তিকতা আমি “ভারতের সাম্যবাদ’ 
নামক পুম্তকে আলোচনা করিয়াছি । সেই জন্ত গীতা -প্রবেশিকায় 
আর উহ| দেওয়া হয় নাই। 

ত্রিগুণের আলোচনা কালে পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশ-বাদের কথা 
স্বতাঃই আসিয়া পড়ে । ক্রম-বিকাশ-বাঁদ গীতায় উল্ত প্রক্কৃতি পুরুষ 
তত্বেরই সমর্ণক ও উহার ত্রিগুণ তৰ্বেরই প্রয়োগ বলিয়া আমি 
বুঝিয়াছি । ডারুইন-বাঁদ ইউরোপে বিপর্যয় আনিয়াছিল। সকল 
কাৰ্য্যই নিষ্ঠ্‌র প্রতিযোগিতার নিয়ম দ্বারা নিয়গ্ত্িত করার ইচ্ছায় 
ইউরোপীয় সভ্যতা অধোগামী হইতেছে। প্রায় আশীবৎসরের 
অভিজ্ঞতার পর গ্কাশ্চাত্য জ্লগৎ ও আমেরিকা এক্ষণে থম কিয়া 
দাড়াইয়াছে। এই প্রশ্ন সেখানে উঠিয়াছে যে, ক্রমধিকাশের 
নিয়ম সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা যে জীবন-সংগ্রাম-বাদের উপর 
তাহা সত্য নহে । পরস্পর বিরোধদ্বারা ষেমন অগ্রগতি হয়, পরস্পর 
গ্রীতিদ্বারাও তেমতি অগ্রগতি হয়। প্রীতির শক্তির গ্রতিবন্দি্তীয় 
বিপরীত শক্তি পণ্ড জীরনেও কাৰ্য্য করিতেছে। প্ৰতি- 
"যোগিতার সম্বন্ধ না করিয়াণ্দ্ৰীতির সৰ্বন্ধে জগতের জীবকে সম্পৰ্কযুক্ত 


de 


দেখারও আর একটা দিক্‌ আছে। মানুষে মামুযে যুদ্ধ মানব জাতিকে 
বড় ন! করিয়া পঙ্গু করিতেছে। এই প্রকার দৃষ্টিতেও আজ' ইউ- 
রোপের কোন কোন সুধী ক্রম-বিকাশ তত্ব (Evolution) বুঝিতে 
চাহিতেছেন। 

আমি ত্ৰিগুণ তত্বে ক্রমবিক্কাশের চাবি জি পাইয়াছি । 
যে ভাবে উহা আমি বুঝিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

অনাসক্তি যোগ 

অনাসক্তি যোগে গান্ধীজীর প্রস্তাবনা, তাহার কৃত অনুবাদ ও 
'ভাষ্য আছে। মূল শ্লোকের পর অন্বয় থাকিলে এবং কঠিন শব্দের 
মানে দেওয়া থাকিলে মূল হইতে গান্ধীজীর অনুবাদ বুঝিতে সুবিধা 
হইবে বলিয়া উহ! দেওয়া হইয়াছে । অন্বয় গান্ধীজীর অনুবাদের 
অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে | যাহাদের সংস্কৃত জ্ঞান নাই 
বা অল্প তাহারাও ইহার সাহায্যে মূল বুঝিতে পারিবেন আশা 
করা যায়। ত: | 

মূল শ্লোক'গুণি একের পর এক যেমন গীতার সাজানো আছে 
তাহাতে উহার ভিতর দিয়া একটা যুক্তির একটানা শৃঙ্খল! চলি- 
য়াছে। একটু গভীর ভাবে না প্রবেশ করিলে এই সম্বন্ধ-বন্ধন 
চোখে পড়ে না এবং গীতার মৰ্ম্ম গ্ৰহণ করিতে অন্সবিধা, হয়-। 
যুক্তির ধারা স্পষ্ট করিয়া দেখানোর জন্তু প্রতি অধ্যায়ের অস্তে:সেই 
অধ্যায়ের বক্তব্যের সারাংশ ভাবাৰ্থ রূপে" দিয়াছি। ইহাতে ধারা” 
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বাছিক একটা মানসিক ছাপ পড়ার সাহায্য হইতে পারে। গীতার 
মুল শ্ৰোকের আবৃত্তির অস্তে এইরূপ ভাঁবার্থ পাঠ করার সার্থকতা 
আছে বলিয়া মনে হয় । গীতার শ্লোক আবৃত্তির মূল্য আছে। 
আবৃত্তির সহিত মর্মগ্রহণ করাই উদ্দেশ্য । আবৃত্তির পর ভাবার্থ 
পাঠ সমগ্র অধ্যায়ের অর্থবোধের সহায়ক বলিয়া ভাবার্থেরও 
আবশ্যকতা আছে । 

যে ভাব শ্রোকার্ধ দ্বার! ব্যক্ত করা যায়, আবার তাহাই কোর্ট 
গ্রন্থেও ব্যক্ত হয়। গীতার সম্বন্ধেও এই উক্তি খাটে। গীতায় 
যাহ| একবার বল! হইয়াছে বারে বারে গীতাঁতেই তাহ! নানা ভাবে, 
নানা শবে, নান। দিক্‌ হইতে বল! হইয়াছে । এই পুনরুক্তিতে 
দোষ নাই, বরঞ্চ নানা দিক্‌ হইতে দেখাইয়া দেওরাতেই গীতার 
গুগ। উহাতে অধ্যাত্ম তত্ব স্পট হইয়াছে । গীতার অন্তরস্থ এই 
দৃষ্টান্তের অনুনরণ করিয়া এই সংস্করণে একই শ্লোক চার পাঁচবার 
করিয়া বলা হইস্কেও, পুনরুক্তির দোষ হইতেছে বলিয়। মনে করি 
নাই। 

গীতীয় প্রথমতঃ মূল শ্লোক। উহা! অন্বয়ে গদ্য আকারে 
সাজাইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে, উহাই অনুবাদে তৃতীয় বার, ভাবার্থে 
চতুৰ্থবার এবং প্রবেশিকার তত্ব আলোচনায় কোনও কোনও অংশ 
পঞ্চম ও ষ্ঠ বার বল! হইয়াছে । তাহা হইলেও আমি এবথা 
মানি যে, গীতা অভ্যাসের'জন্ত এই পুনরুক্তি দোষাবহ নহে, বরঞ্চ 
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সহায়ক । একই কথা বার বার বলিলেও প্রতি বায়েই ভিন্ন 
ভিন্ন প্ৰয়োজনে বলা হইয়াছে | গঙ্গা জল দারা গঙ্গা পুজার 
ন্যায় গীতার বাক্য দ্বারাই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 


গীতার সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলার নাই । যিনি যাহাই বলুন 
তাহাই পুনরুক্রি হইবে । অনেক কাল হইতে গীতা হিন্দুর চিত্ত 
আকৰ্ষণ করিয়া আসিতেছে, যিনি যে ভাবে দেখিয়াছেদ তিনি 
শক্তি অনুসারে সেই ভাবে গীতার ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন ৷ 

বিভিন্ন 'ভাষ্যকারের মধ্যে মতভেদ আছে । অথচ অনেক 
ভাষ্যই কোনও না কোনও মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত 
এমত অবস্থায় সমন্বয় করার চেষ্টা কর! বৃপা, তুলনা-মূলক আলো- 
চনায় সাধারণ পাঠকের গোল আরও বাড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে 
গান্ধীজী যে পথ লইয়াছেন তাহা অনুপম । তিনি তুলনা! করেন 
নাই, অপরের মত খণ্ডন করেন নাই, অন্ত শান্ত হইতে তাহার 
ভাষ্যের সমর্থন করেন নাই, সকল শাংগ্রর শ্ৰেষ্'শান্ত যে অন্গভবজান 
তাহারই আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন। তাহার হৃদয়ে 
যে ভাবের প্রতিষ্ঠা আছে, যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি প্রতি- 
দিনের ছোট বড় কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া যাঁইতেছেন তাহাই ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পাঠকের ক্লেশ কম, সস্তোষও প্রচুর। 

গান্ধীজী যে ভাব দিয়াছেন আমি সেই ভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া, 
এই সঞ্চলনে গীতার সহিত নিকটতত্ন পরিচয় কয়ার চেষ্টা করিয়াস্বি। 
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গীতার ন্যায় গ্রন্থের উপর গান্ধীজীর ন্যায় অনুভব-জ্ানী পুরুষ বাহ 
বলিয়াছেন তাহ! মানিয়| লওয়ার মত নির্ভরতা আসিলে ‘পাঠকের 
বিশেষ উপকার হইবে-_-অথচ বিক্ষেপ হইবে না।, 


যাহার! ইতিপূর্বে অন্ত কোনও ভাষাকে ধুি-বুক্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন, অন্ত প্রকার ভাষ্য গ্রহণ করার পূৰ্ব্বে তাহাদের 
স্বভাবতঃই এই কথা মনে হইবে যে, তবে কি পূর্ব ভাষ্যকার ভ্রান্ত? 
কিন্তু এরূপ স্থলেও, পূৰ্ব্ব ভাষ্যকার এবং ভাম্যের মর্যাদা 
রক্ষা করিয়াও গান্ধী-ভাষ্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। 
উদাহরণ স্বরূপ গীতার সৰ্ব্জ্জন-মান্তা শাঙ্কর-ভাম্য ধরুন। গীতার 
অনেক শ্লোকের শঙ্করাচাধ্য যে অর্থ করিয়াছেন গান্ধীজী তাহার 
বিপরীত অর্থ করিয়াছেন এক্ষণে কি করিব ? শঙ্করাচার্যঃ 
অথব! গান্ধীজী, কাহাকে গ্রহণ কমিব? উভয় ভাষ্যেরই মর্যাদা 
আছে । শঙ্করাচার্য্যের কালে সমাজের যে অবস্থা ছিল, সমাজ ও মামুষ 
যে দিকে ঝু'কিয়াছি'ল, সেই দিক্‌-হইতে তাহাদিগকে টানিয়া আনা, 
নিরর্থক পশুবধাদি দ্বারা যন্ত-কর্ম্মে শক্তি ব্যয় না করিয়া জ্ঞানের 
পথের আশ্রয় গ্রহণ কর! তৎকালীন সমাজ রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। 
এখন জগতে য়ে বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে, গীতারু 
আশ্রয় নইয়| গান্ধীজী জগৎ সমাজের অন্ত শান্ত ও ঈখরাশ্রযী হইয়া 
কৰ্ম্মাসুঠানের যে'আহ্বান. পাইয়াছেন তাহাঁও সত্য বণিয়| গ্রহণ 
করায় বিরোধ থাকে৷ না। গান্ধীজী গীতার মধ্যে যে শক্তির উৎস 
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খু'জিয়| পাইয়াছেন এবং সে শক্তি যে ভাবে ব্যবহার করিতেছেন, 
তাহার শীতা-ভাষ্য জগৎকে সেই শক্তির অনুকূল করার সহায়ক 
হইবে। 

গীতার এই সঙ্কপিত সংস্করণে আমি কেবল মালাকারের নায় 
কাৰ্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছি । যাঁহা গীতায় আছে ও যাহা 
গান্ধীজী দেখাইয়াছেন আমি তাহা কেবল সাঁজাইয়? দেখাইধার 
প্রয়াস পাইয়াছি। গীতা-প্রবেশিকায় বা 'ভাবার্থে যদি কোনও 
স্থানে আমার লেখা গান্ধীকীর ভাবের বিরোধী হইয়া গাকে তবে 
তাহ! আমার বুঝার ক্রটী বশতঃই হইয়াছে । এরূপ স্থলে সে কথা 
পাঠকেরা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব । 

অনুবাদে গান্ধীজী মূল শ্লোককে অবিকৃত ভাবেই অনুসরণ 
করিয়াছেন। তথাপি স্থানে স্থানে অর্থবোধের সুবিধার জন্য তাহাকে 
ছুই একটি নিজের শব্দও ব্যবহার করিতে হইয়াছে । ইহা অপরি- 
হাৰ্্য। এই শব্দগুলি ( ) বন্ধনীর ভিতর দেওয়। হইয়াছে । “অনা- 
সক্তি যোগ” অনুবাদ করিবার সময় আমাকেও মাঝে মাঝে এই 
সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তাই আমাকেও এমন ছুই একটি শব্দ 
ব্যবহার করিতে হইয়াছে যাহা গান্ধীলীর অনুবাদে নাই। আমি 
এই শব্দ গুলিকে [ ] বন্ধনীর ভিতর পুরিয়া দিয়াছি। ইহাতে 
গীতার শ্লোকের বহিভূতি কোন্‌ শব্দটি যে গান্ধালীর আর কোন্ট 
যে আমার তাহা বুঝিতে পাঠকের কোনোই অস্ত বিধ! হইবে না। 


০ 


বাংলায় বৰ্গীয়‘ ব+ এবং অন্তঃস্থ * ব এর উচ্চারণে কোনও 
প্রডেদ কয়| হয় মা। কিন্তু ইহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্পুৰ্ণ ভিন্ন। 
সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ‘ব’-এর উচ্চারণ ‘ওঅ’ এইরূপ ৷ প্লোকের আবৃত্তির 
সময় যথাবথ উচ্চারণের মূল্য আছে। তাই অন্তঃস্থ ‘ব’-এর সম্বন্ধ 
যাহাতে পাঠকদের ভূল ন! হয়, সে অন্ত শ্লোকের ভিতর উহার 
আক্কতি ‘ ৱ’ এইরূপ কর! হইয়াছে । প্রথম ছুই অধ্যায় ছাপ) 
হইয়া যাওয়ার পরে কথাটা মনে হয়। সুতরাং এ দুই অধ্যায়ে এ 
সংশোধন সম্ভব হয় নাই। আশা করি এ ক্রটী পাঠকেরা মাৰ্জ্জন} 


করিবেন। 
শীমতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত 
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বিষয় 
ভুমিকা 


গীতা-প্রবেশিক! 
কুরুক্ষেত্র কোণায় 
আত্মতত্ব 
পএকৃতির পরিচয় 
ত্লিগুণের বিস্তার 

* গুণের ভোক! 
গুণাতীত অবস্থা 
প্রকৃতি পুরুষ 
জীব ও ব্ৰহ্ধ 
জীবের পরিক্রমণ বা জন্ম-মৃত্যু 
মোক্ষ প্রাপ্তির পথ 
উপাসন। পদ্ধতি 

অন্গাসক্তি যোগ 
প্রস্তাবনা 
শ্লোক-হুচী 
অর্জুন-বিষাদ যোগ 


“বিষয় 
থম অধ্যায়ের ভাবার্থ 
‘সাংখ্য যোগ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ 
কৰ্ম্মযোগ 
তৃতীয় অধ্যায়ের 'ভাবাৰ্থ 
জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সন্ন্্যস যোগ 
চতুৰ্থ অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ 
কর্ম-সন্যাস যোগ 
পঞ্চম অধ্যায়ের ভাবার্থ 
ধ্যান যোগ 
ষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবার্থ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ধোগ 
সপ্তম অধ্যায়ের ভাবীর্ঘ 
অক্ষর ব্ৰহ্ম যোগ 
অষ্টম অধ্যায়ের ভাবার্থ 
রাজ-বিস্বারাজ-গুহা যোগ 
নবম অধ্যায়ের ভাবার্থ 
বিভূতি যোগ 
দশম অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ 


৩৬৩ 


৩৬৮ 
৩৮৪ 


বিষয় 
বিশ্বন্ধপ ধর্শনযোগ 
একাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ 
ভক্তি যোগ 
দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ 
ক্ষেত্র-ক্ষেৱন্ত বিভাগ যোগ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ 
গুণএয় বিভাগ বোগ 
চতুর্দশ অধ্যায়ের ভানার্থ 
পুর্লাষাত্তম যোগ 
পঞ্চদশ অধায়ের ভাখার্থ 
দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ 
(যাড়শ অধ্যায়ের ভাবার্থ 
শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ 
সপ্বদশ অপাঁয়ের তাবার্থ 
সন্ন্যাস যোগ 
্াদশ অধ্যায়ের 'ভাঁবাথ 


J 


শ্রীমন্ভগবদ্‌গীতা _গান্ধী-ভাস্ 
গ্রথম ভাগ 
লীত্ভা-ওত্ন্যস্পিক্কা 


শুভ্র কে কু স্রৰোছস্স 
20 2শীশী 

কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই ক্ষেত্রেই কি গীতা উক্ত 
হইয়াছিল? সতাই কি এতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ এতিহাসিক অৰ্জুনকে 
গীতার উপদেশ দান করিদ্বাছিলেন? এবং সেই উপদেশ পাইয়া 
সতাই কি অজ্ঞুন বিগত-মোহ হইয়া যুদ্ধ আরস্ত করিয়াছিলেন? 
পারিবারিক কলহ-প্রস্থত কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে লাঠির জোরে কোন্‌ 
পক্ষে ম্যায় তাহা প্রনাণের বে চেষ্ট! হইরাছিল তাহ! কি ভগবানের 
অনুমোদিত? স্তায় অন্তায়ের নির্ধারণ কি লাঠির জোরে হয়? 
সেই শিক্ষাই কি আমর গীতায় পাই? 

অৰ্জ্জুন মোহাবিষ্ট হইলে গীতায় কথিত উক্তি দ্বারা ভগবান 
অর্জ্জুনকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান পাইরা থে 
অজ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছিল, তিনি কি পুনরায় হত্যাকাণ্ড 
করতে পারেন? ক্ৰুদ্ধ হইতে পারেন? প্রতিহিংসা-পরায়ণ 
হইয়। কঠোরতার সহিত আততায়ী বধ করিতে পারেন? ইহাই. 
কি গীতার শিক্ষা ? 
* গীতার শিক্ষা যদি কেহ হৃদয়ে গ্রহণ করতঃ আচরণে প্রয্নোগ্ 
করেন তবে তিনি ব্ৰহ্মভূত হন। ঘিনি মানুষের উপরে উঠিয়| 
পুরুষোব্রমের সহিত যুক্ত হইয়াছেন? যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ 


৪ ৰ গীতা-প্রবেশিকা 


করিয়াছেন, যিনি সৰ্ব্বভূতে নির্বৈর হইয়াছেন তিনি কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না--ইহ। নিশ্চিত । 
বস্তুতঃ মহাভারতখান! ইতিহাস নহে, ধশ্বগ্রস্থ,। গীত৷ তাহারই 
অঙ্গীভূত ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ। গীতা একখানা উপনিষং। ইহার আলোচ্য 
বিষয় ব্রহ্ম-বিদ্ভান্তর্গত কৰ্ম্মযোগ। এই কথাই গীতার প্রতি অধ্যায়ের 
অন্তে আছে। “ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহম্রাং সংহিতায়াং 
বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্বাণি শ্রীমদ্তগবদ্গীতাস্থ উপনিবংনু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং 
যোগশাস্ত্ৰে ইীকৃষ্ণাৰ্জ্জুন-সংবাদে '''''যোগে| নাম" অধ্যায়ঃ।” 
গীতার বরহ্ম-বিদ্যা দানের ধারা গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের 
আকারে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরুষণ গুরু, অৰ্জ্জুন শিব্য। অর্জুন 
অজ্ঞানী, শরীরী, ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণাবতার শুদ্ধ জ্ঞান। 
অর্জুনের প্রশ্ন যুদ্ধ করিব কিন৷--ইহাই নহে, অর্জুনের 
জিজ্ঞাস ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা | কেবল “অথাতে| ব্ৰহ্ম-জিজ্ঞাস৷” বলিয়া 
আস্ত না করিয়া একটা যুদ্ধের উপমার আশ্ৰয় লয় হইয়াছে। 
একটী বহু পরিচিত রূপকের আশ্ৰয় কৃষ্ণাৰ্জ্জুন-সংবাদন্ধপী গীতায় 
*লওয়! হইয়াছে । রথী ও সারথী-বুক্ত দেহ-রথকে ইন্দ্রিয় অশ্বগণ 
টানিয়া চলিতেছে । হুট অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া চলিবার 
কৌশ শুদ্ধ বৃদ্ধিরূপে সারথী শ্রীকৃষ্ণ দেহী 'অঞ্জুনকে বলিতেছেন। 
দেহ রথ, রথী অর্জুন, প্রকৃঞ্চ সারথী, ইন্দ্রিরগপ অশ্ব, ও লাগাম 
যন। রথ বে যুদ্ধক্ষেত্ৰ আলিয়া দীড়াইয়াছে তাহা কুরুক্ষেত্র- 


কুরুক্ষেত্র কোথায় ৫ 


রূপ হৃদয় ক্ষেত্ৰ । দৈবী ও আন্ুরী হৃদয়স্থ এই ছুই বৃত্তি ছুই পক্ষ। 
সেই যুদ্ধ ্লিয়তই মান্ুষের হৃদয়-ক্ষেত্ৰে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে 
দৈবী পক্ষই জয় হয়, তজ্জন্য ভগবান সারথী বেশে অনুভব-সিদ্ধ- 
জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে দিতেছেন | 

গীতার অৰ্জ্জুন যে এঁতিহাসিক অর্জুন নহে, গীতার যুদ্ধ যে 
সুদূর অতীতে সংঘটিত এতিহাসিক যুদ্ধ নহে, তাহ! অর্জুনের প্রশ্ন 
ও উত্তরগুলিকে অনুধাবন করিলে স্পষ্ট হইয়া! পড়িবে। 


অর্জনের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর 


প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 

যুদ্ধ করিতে প্রস্তত দুই দলের মাঝখানে অৰ্জ্জুন দীড়াইয়| 
ধন্থকে গুণ চড়াইয়াছেন, এমন সময় অৰ্জুনের মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল। অৰ্জ্জুন তাহার সারধী শ্রীন্ষ্জকে জিজ্ঞাদ! 
করিলেন - যাহাদিগকে মারিঘা রাজ্য ভোগঞ্করা অপেক্ষা! ভিক্ষা 
করিয়া জীবন যাপন করাও ভাল, সেই সমস্ত মহানুভব গুরুজনকে 
কি করিয়! যুদ্ধে হত্যা করিব ? অর্জুন ধৰ্ম্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। 
তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না৷ যে, এই যুদ্ধে, যেখানে উভয়পক্ষে 
স্বজনগণ রহিয়াছেন তাহাতে জয়লাভ করাই ভাল, ন! পরাজিত 
হওয়াই ভাল। অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাই নিবেদন করিলেন 
যে, এই সঙ্কটে তিনি যেন তাহাকে কর্তব্য শিক্ষা দেন। 


৬ ৮ গীতা -প্রবেশিক। 


তহত্তরে শ্ৰীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে গভীর ধৰ্ম্মতত্ব শুনাইলেন, আত্মা 
ও. দেহের পরস্পর সন্বদ্ধ বুঝাইলেন এবং বৈদিক বজ্তকেৰ্ম্ম-বহুল 
জীবন-যাপন-পদ্ধতির আশ্রয় না লইয়া অনাদ্ক্র' হইয়া কৰ্ম্ম 
করিতে বলিলেন। অর্জুনকে তিনি বলিলেন যে, শ্রুতির কথ! 
প্তনিয়া গুনিয়| তাহার বুদ্ধির বিপর্ধার ঘটিয়াছে। শ্রুতির প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইলে তবে অঞ্জুনের বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হইবে। 
ইহাতে হইল ন। | সন্মুখে ও পশ্চাতে উদ্বেলিত সিদ্ধুর ন্যায় স্বপক্ষ 
ও প্রতিপক্ষের সৈন্ত-সমূহ গগন বিদারী ধ্বনিতে যুদ্ধে আহ্বান 
করিতেছে। সেই অবস্থাতেও যুদ্ধ করার ইতি-কর্তবাতার বিষয় 
শুনিয়া মন স্থির করার মত তাৰ অজ্ঞনের আসিল না, তাহার 
জিজ্ঞাসার শেষ হইল না। যদি অর্জুনের সংশয় দূর করিবার জন্ত 
কোনও এক প্রশ্নের উত্তবে ভগবান কর্তৃক সমস্ত গীতার উপদেশ 
উন্নগীত হইত,*তবে সে এক কথা ছিল, কিন্তু তাহা ত নহে। 
গ্রতিপদে অর্জুন বরন্ধ-বিদ্বার্থীর স্যায় প্রশ্ন করিতেছেন। বস্তুতঃ এই 
অর্জন যুদ্ধার্থী নহেন, ইনি ব্ৰহ্ম-বিস্লাৰ্থী। এক্ষণে অৰ্জ্জুন ভ্ীরধ্কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন --তুনি যে সমাধিস্থ অবস্থার কথা বলিলে সেই 
সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ কি? কি কযরিয়া তাহাকে চিনিব ? 
, অন্গাধিস্থ পুরুষ কি করেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে চলেন? 

এ প্রশ্নের উত্তর ত আর কোনও বাহ্যিক লক্ষণ বগিয়| দিলে 
মিটিরে না। এ কথ। গুনাইলে চলিবে না যে, স্থিতপ্ৰজ্ঞ সমাধিস্থের 


কুরুক্ষেত্র কোথায় পূ 


মাথায় জটা থাকে না, তাহার মস্তক মুণ্ডিত, তিনি দাক্ষিণাত্যে 
থাকেন স্বাথবা হিমালয়ে। স্থিতপ্ৰজ্ঞ কি তাহা জানিতে হইলে 
জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা মোটামুটা ধারণা করিয়া লইতে 
হুইবে। অর্জুনের এই প্রশ্ন সমস্ত গীতার বীজ-প্রশ্ন এবং ইহার 
উত্তর সমস্ত গীতার প্রতিপান্ত সংক্ষিপ্ত বীজাত্মক উত্তর। অঞ্জুনের 
জিজ্ঞাসা মিটাইতে হইবে। ভগবান্‌ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
বলিলেন : = 
“নখন মানুষ সকল কামন! ত্যাগ করে, ঘখন আম্মার আনন্দ 
ভিতর হইতেই খোঁজে, বাহিরের কোনও বস্তুর উপর নির্ভর 
, রাখে ন!, যখন মানুষ সুথ-ছুঃখে বিচলিত হয় না, গুভ পাইলে 
হর্ষ করে না, অপ্ুভে শোক করে না, ঈশ্বরকে জানিয়া যে 
বাক্তি বিষয় ভোগ করিয়াও করে না, রসে অস্পুষ্ঠ থাকে তখন 
তাহাকে স্থিতপ্রদ্ত সমাধিস্থ বলা বায় । ইন্দ্ৰিয়ক বশে রাখিয়া 
যোগীর ঈশ্বরে তন্ময় থাক! চাই। বিষয়েক্ চিস্তা করিবে না। 
যে করে তাহার বিষয়ে আসক্তি আসে। আসক্তি হইতে কামনা 
আসে। কামনা কোনও দিন তৃপ্ত হয় না, অতৃপ্তিতে ক্রোধ, 
ক্রোধ হইতে মুঢ়তা, তাহা হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। যাহার 
জ্ঞানের নাশ হইয়াছে সে মৃতের তুল্য। অল্প জল-বুক্ত জলাশয়ে 
জল গিয়া পড়িলে তাহা ঘোলাইয়া যার, ভরিরা উঠে। কিন্ত 
সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত নদী নিজের জল নিরন্তর ঢালিয়াও সমুদ্রকে 


৮ | গীতা -প্রবেশিকা 
যেমন চঞ্চল করিতে পারে না, ভরিয়া ফেলিতে পারে না, তেমনি 
যেবাক্তির মধ্যে সমস্ত কামনা প্রবেশ করিয়াও বিচলিত করিতে 
পারে না তিনি সমাধিস্থ স্থিতপ্ৰজ্ঞ ঈশ্বরকে জানাঁর স্থিতি ইভাই । 
ইহা পাইলে চিত্ত মোহের বশ হয় না এবং মরণ কাঁলেও যে 
এই স্থিতিতে থাকে সে ব্রহ্ম-নির্বাণ পায় । এই প্রকারে দ্বিতীয় 
অধ্যায় শেষ হইল। 
তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 

অৰ্জুন ব্ৰহ্ম-জিঙ্ঞাস| আরম্ভ করিয়াছেন। এটুকু উত্তর 
পাইয়া তাহার সংশয় মিটিল না। আর যদি যুদ্ধ করার কথা| 
ধরা যায়, তবে বলিতে হইবে সে; যুদ্ধ করা অর্জুনের যে উচিত সে 
কথা ইহাতেও তিনি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। শিষ্য অর্জুন 
পূনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, “তুমি যদি কৰ্ম্ম অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধিকেই 
অধিক শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে হে কেশব, তুমি আমাকে এই ঘোর 
কৰ্ম্মে কেন প্রেরণ* করিতেছ ? অর্থাৎ একবার তুমি কৰ্ম্ম 
করার প্রশংসা করিলে, পরে আবার সমাধিস্থ হইয়া থাকার 
প্রশংসা করিলে, ইহাতে গোল হইতেছে । একটা পথ ঠিক 
করিয়া বল। মোক্ষের জন্য কৰ্ম্মই করিব, না কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়, 
জ্ঞানের পথ লইয়। মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইব ?” 

ইহার উত্তরে গোটা তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কৰ্ম্মযোগ 
বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ণ করাই 


ba! 
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সমাধিস্থ হওয়া, হাত-পা ও বাক্য বন্ধ করিয়া থাকাই সমাধিস্থ 
থাক! নহেঞ্এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে যে যৃদ্ধরূপী “ঘোর কর্দেশ 
নিযুক্ত হওয়ার স্বাদেশ ভগবান অর্জুনকে দিয়াছিলেন, সে যুদ্ধটা 
বে কি--তাহার স্বরূপ খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন। 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমাত্বন! । 
জহি শক্রং মহাবোহে। কামরূপম দুরাসদম্‌ ॥ 
“এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়! ৪ আত্মাদ্বারা মনকে 
বশীভূত করিয়া! হে মহাবাহে!, কামরূপ দুৰ্চ্ছয় শত্রুকে সংহার কর 1” 
যুদ্ধ করিয়া কামরূপ শত্রুকে জয় করার জন্যই ভগবান 
অৰ্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন। যৃদ্ধটা কি এইবার স্পষ্ট হইলেও 
পথ সম্বন্ধে এখনো সকল কথা বলা হয় নাই। তাই চতুৰ্থ 
অধ্যায়ে এই পথের কণা, জ্ঞান-প্রাপ্তির কণা, হচ্জার্থে কৰ্ম্ম 
করিবার কথ! বণিয়া পুনরায় অর্জুনকে যুদ্ধ যে কেন ও কোথায় 
হয় তাহ! এমন ভাষায় বুঝাইলেন যে, তাহাশোনার পর আর 
কাহারও সন্দেহের অবকাশ ন! থাকে । 
তন্মাদদ্ঞান সম্ভৃতং হৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 
ছিব্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিটোত্তিঠ ভাত ॥ 
অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, যুদ্ধ কর, জ্ঞানের অসি লও এবং 
সেই তরবারী দ্বারা হৃদর্স্থিত অজ্ঞান-সম্ভৃত সংশয় নাশ করিয়া 
যোগ অর্থাৎ সমত্ব ধারণ করিয়া দীড়াও। 


১০ গীতা -প্রবেশিক! 


ইহার পর গীতায় কে কোন্‌ যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে 
'সে সন্দেহ আর থাকে ন|। যদি সত্যই দিল্লীর সমীপস্থ কুরুক্ষেত্র 
প্রাঙ্গণে কাটাকাটী করিতে উদ্যত দুই দলের মধ্যে দীাড়াইয়! 
কৃষ্ণাৰ্জ্জুনে এই কথ! হইয়া থাকিত, তাহ হইলে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত 
জবাব যেমন অপ্রাসঙ্গিক তেমনি অদ্ভুত । 

পঞ্চম ও বষ্ঠঅধ্যায় 

ঈশ্বর লাভের পথ সম্বন্ধে অর্জুনের সংশয় যাইতেছে ন|। 
পূৰ্ব্ব প্রচলিত সাংখ্যবাদী '৪ সন্নাস-মাগ।দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
কৰ্ম্মই মসুষ্যকে বন্ধন করে, চিত্ত চঞ্চল করে, মারিক জগতের 
বিষয়ে আবদ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন বে, কৰ্ম্ম কর, আবার 
বলিতেছেন যে, কুশ্ব যেমন নিজের অঙ্গ সকল গুটাইয়| রাখে 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ তেমনি হঁন্দ্রিয় সক্ণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিমুখ 
করিয়া বাথে এই দুই কথ। পরম্পরের বিরোধী । হহার 
ভিতরের তাংপর্ঝ জানা আরো আবশ্যক হহপ়াছে। কেননা 
তৃতীয় অধ্যায়ে বেশ জোরের সহিত ভগবান বলিতেছেন - ‘নিয়তং 
কুরু কৰ্ম্ম ত্বং’ ‘তুমি সংযত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক’ ‘জনক 
প্ৰভৃতি কৰ্ম্ম দ্বারাই সিন্ধি পাইয়াছিলেন, ‘আমি অতন্দ্রিত হইয়া 
কৰ্ম্ম করিতেছি; যদি না করি তবে এই লোক উৎসন্ন যাইবে!” 
তৃতীয় অধ্যায়ের এই যুক্তি চতুৰ্থে আরও বিশদ করা হইয়াছে,--সকল 
কৰ্ম্মই যজ্ঞাৰ্থে বা ঈৰ্বরার্ধে করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
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“যজ্ঞ বহুবিধ। কিন্তু সকল যজ্ঞই শাসীরিক মানসিক বা বাচিক 
কৰ্ম্ম-মূলক;গঁহ| জানিলে মোক্ষ পাইবে” । এই সকল উক্তির সহিত 
কূৰ্ম্মের ন্যায় থাকা যুক্তিন একা দেখা যায় না বলিয়া এবং অর্জুন 
মোক্ষ কামনায় এই বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক 
বলিয়াই পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন । এই প্রশ্ন দ্বারাই পঞ্চম অধ্যায় 
আরস্ত হইল। 


প্রশ্ন এহ : = 


স-ন্যামং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ, পুনর্দোগঞ্চ শংসসি। 

যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ 
“হে কৃষ্ণ, তুমি কৰ্ম্মতাগের ও কর্মযোগের স্ততি করিতেছে, 
এই উভয়ের মধ্যে যাহ! শ্রেযস্কর তাহ৷ আমাকে সোজাসুজি 
নিশ্চয় করিয়! বল ।” 

ইহার উত্তরে কৰ্ম্ম-সন্নাস যে কৰ্ম্মযোগ বাতীত হইতেই পারে 

না, এই কথা শ্রীভগবান বলিলেন এবং জ্ঞানীর অবস্থা ও সাধন! 
বর্ণনা করিলেন। ইহাতেই পঞ্চম অধ্যয় সমাপ্ত করিয়া অজ্জুনের 
আর প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই সমত্ব বুদ্ধি বা কৰ্ম্মযোগ পাওয়ার 
অন্যতম' পথ স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা ৬ অধ্যায়ে বলিতে 
লাগিলেন । ধান দ্বাব! চিত্ত বৃত্তি নিরোধ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়! 
অঞ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে-- 


১২ গীতা-প্রবেশিক! 


যোইয়ং যোগস্বয়| প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুস্ুদন। 
এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতং স্থিরাম্‌ 
“হে মধুহুদন, এই সমত্বরূপী যোগ যাহা তুমি বলিলে, মনের 
চঞ্চলতার জন্য তাহাতে আমি স্থিরতা দেখিতে পাইতেছি না। 
ভগবান বলেন--এ কথা সত্য যে, মন চঞ্চল বলিয়া উহাকে বশ 
করা কঠিন। কিন্তু হে কৌন্তের, অভাস ও বৈরাগা দ্বারা 
উহাকে বশীভূত করা যার।” অতঃপর অর্জুনকে উপদেশ দিলেন 
যে, হে অৰ্জ্জুন, তুমি যোগী হও। 
তপস্থিভ্যোহধিকো! যোগী জ্ঞানিভোহপি মতোহধিকঃ ৷ 
কৰ্ম্মিভ্যশ্চাধিকে৷ যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবাৰ্জ্জুন। । 
“ফলাকাজ্জী তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্ৰেষ্ঠ, যাহার অনুভব জ্ঞান 
হয় নাই সে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্ৰেষ্ঠ, যজ্ঞাদি-নিরত কৰ্ম্মকাণ্ডী 
অপেক্ষা যোগী-শ্রেষ্ঠ। সেই হেতু হে অঞ্জুন, তুমি যোগী হও।’ 
এইমত অজ্জুনকে উপদেশ দিয়া এবং আর অর্জুনের প্রশ্নের 
অপেক্ষ। ন! করিয়। সপ্তম অধ্যায়ে জীভগবান ঈশ্বর-তব কি তাহা 
বুঝাইতে প্রযত্র লইলেন, যেন কৰ্ম্মযোগের প্রকৃত ভাব অজ্জুনের 
হৃদগত হইতে পারে। 
সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায় 
সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বর তব্‌ শুনিয়া অর্জুনের জ্ঞান-পিপাসা বঞ্ধিত 
হয়। অৰ্জ্জুন প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বর-তত্ব বিশেষ 


কুরুক্ষেত্র কোথায় ১৩ 


ভাবে বোঝানো হয় এবং নবম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে ভক্তির মহিমা 

গীত হইয়াডে। নবমের শেষে ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন 
“মন্মন্বা ভব মদ্তক্তে| মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষাসি ধুত্বৈবমাত্মানং মৎপরারণঃ ॥ 

‘আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, 

আমাকে নমস্কার কর। অর্থাৎ আনাতে পরায়ণ হইয়া আত্মাকে 

আনার সহিত যুক্ত করিলে আমাকেই পাইবে । 


দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
তারপর এই শৃঙ্খলার অনুক্ৰমে দশমে ভগবান নিজের বিভূতির 
'যৃংকিঞ্চিৎ বর্ণনা করাতে অজ্ঞুনের অনুসন্ধিত্স| পুনরায় জাগ্রত হয়। 
অর্জন ভগবানকে দূরে দেখিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি শ্রীরু্ণকে 
ূর্ণবন্ষরূপে জানিয়াছেন এবং নিজের ভক্তি নিবেদন করিয় ঈশ্বরের 
বিভিন্ন অভিব্যক্তি কি প্রকার সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন 
তোনাকে আমি কি রূপে কি ভাবে দেখিব বল?-- 


কথং বিদ্ধাহং যোগিংস্বাং সদ! পরিচিন্তয়ন্‌ 
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোংসি ভগবন্‌ ময়া ॥ 
‘হে যোগিন, তোমাকে নিতা চিন্তা করিতে করিতে, 


তোমাকে কি ভাবে জানিব? হে ভগবন্‌, তোমাকে কি কি রূপে 
চিন্তা করিব? 


১৪ গীতা-প্রবেশিক! 


ইহা ত হত্যা করিতে উদ্যত সশস্ত্ৰ যোদ্ধার প্রশ্ন নয়, ইহ যে 
ুযুক্ষুর অন্তর্ভেদী জিজ্ঞাসার দ্োতক । ভগবান বলিলেন--আমি 
আছি সমস্ত দেবতাতে, মহৰ্মিতে, আম হইঁতে সমস্ত ভাব ও 
অভাব। কেবল এইটুকু শুনিয়াই অর্জ্জুনের তৃপ্তি নাই। অজ্জুন 
বণিতেছেন--তুনি আদি দেব, তুমি অজ, তুমি বিভু। তোমার 
পরিচয় অসিত, দেবল, ব্যামের নিকট পাহয়াছি, তুমিও নিজেই 
বলিলে, আরও খুলিয়া বল। তুমি 
“আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে 
ভূধরে সলিলে গুনে, 
আছ বিটগী-লতায় জলদের গায় 
শশী তারকায় তপনে ।” 
তুমি আছ সর্ধরে তবুও তোমার নিজ মুখ হইতে তোমার বিভূতির 
কথ। শুনিবার ইচ্ছ। হইয়াছে, ‘ভূয়ঃ কথর তৃপ্রচি শুগতে। নাস্তি 
মেহমৃতম’। আবার বল, অমৃত কথ গুনিয়। তৃপ্তি হইতেছে না। 
দশমে ভগবান নিজ বিভূতির এই পরিচয় অর্জ্জুনকে দিলেন যে, কি 
ভাবে তীহাকে চিন্ত। করিতে হইবে। তিনি বনম্পতি, ওষধি, 
চয়, অচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।. অতঃপর ভগবান অর্জুনের 
আগ্রহে নিজের বিরাট স্বন্নপ তাহাকে দেখালেন এবং তাহার 
পরেই স্বাভাবিক অনুক্ৰমে তক্তের স্বরূপ ও লক্ষণ বৰ্ণন করিলেন । 


কুরুক্ষেত্র কোথায় ১৫ 


কৰ্ম্ম ও নিষ্ৰ্ম্ম্য লইয়া যে দ্বন্দ ছিল তাহা মিটিয়াছে, কিন্তু তক্তি ও 
জ্ঞানের পথের কোনটা মোক্ষের অধিক অনুকূল এই প্রশ্নও মীমাংমিত 
হওয়া দরকার । অজ্জুন দ্বাদশের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন 

এবং সতত ঘুক্তা যে ভক্তাত্বাং পর্যপাসতে। 
যে টাপ্যক্ষরমব্যক্তৎ তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ 

‘এই প্রকার যে ভক্ত তোমার নিরন্তর ধ্যান-ধারণ করতঃ 
তোমার উপাসনা করে ও বাহার৷ তোমার অবিনাশী স্বরূপের 
ধ্যান করে তাহাদের মধ্যে কোন যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য? 

তদুন্বরে ভগবান ভক্তি? পথই শ্রেষ্ঠতর জানাইলেন এবং 
নাহার! অমূর্ভের উপাসক তাহাদের পথ কঠিন হওয়ার ভক্ত হওয়ার 
‘লন্ত উপদেশ দিয়া অঞ্জনের নিকট ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন । 

ত্রয়োদশে শরীর ও শরীরীতে ভেদ দেখাইলেন এবং চতুৰ্দ্গশে 

ক্ষ্টিতৰ্ব বুঝাইণেন, সৰ্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের ভেদ নিরুপণ 
করিলেন। দেহ-সমুদ্ভূুত এই তিন গুণের অত্নীত হইলে মানুষ 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায়। অতঃপর 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে প্রশ্ন একবার অজ্জুন করিয়াছিলেন, স্থিতপ্রন্ত 
কি একার জানিতে চাহিয়াছিলেন, এখানেও আবার তিনি তেমনি 
প্রশ্নই ক্রিলেন। 

কৈলিঙ্লৈস্বীন্‌ গুণানেতানতীতো! ভবতি প্রভো । 

কিমাচারঃ কথং চৈতাবস্ত্ীন্‌ গুণানতিবর্ততে ৷৷ 


১৬ গীত|-প্রবেশিকা 


‘হে প্রভো, গুণ সকল হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
ভাহাদিগকে কি চিহ্ন দ্বারা জান। যায়, তাহাদের আচার কি ও 
তাহারা কেমন করিয়া ত্ৰিগুণাতীত হয়?’ 

অতঃপর ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ বলিলেন। উহাতে 
দেখ] যায়, স্থিতপ্ৰজ্ঞ, গুণাতীত, ভক্ত, ইহাদের সকলেরই একই 
লক্ষণ। ভগবান অষঙ্জুনকে ভক্ত, জ্ঞানী ও গুণাতীত হইতেই 
বলিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক ষষ্ঠ অধ্যায়ের পর অর্জ্জুনের আর 
তেমন কোনও প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল কথার শৃঙ্খল 
রাখার জন্য অর্জুন মাঝে মাঝে ছুই এক কথ! ভগবানকে 
বলিতেছেন এবং তাহার অনুক্ৰমে ভগবান অজ্ঞুনকে জ্ঞানোপদেশ 
দিয়া যাইতেছেন। মাঝে মাঝে অজ্জুনের প্রশ্নে ইহাই প্রমাণ হয় 
যে, 'অঞ্ভুনের অমুসন্ধিংসা জাগ্রত আছে। 


পঞ্চদশ, যোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্বের পূর্ণ বিকাঁশ। ইহাতে 
সেই পুরুষোত্তমের বর্ণনা আছে যিনি ক্ষর হইতে অতীত, অক্ষর 
হইতে উত্তম। যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদি, যিনি ব্রহ্গেরও 
প্রতিষ্ঠা সেই পুরুযোন্তমের বৰ্ণনাই পঞ্চদশে রহিয়াছে। 
ষোড়শে দেবী ও আস্থরী বৃত্তির বর্ণনা আছে। দেব ও 
অন্থর--ইহারাই ছুই দলের যোদ্ধা, ইহারাই পাণ্ডব ও কৌরব। 


কুরুক্ষেত্র কোথায় ১৭ 


হৃদয় মধ্যে যে যুদ্ধ নিরস্তর চলিতেছে তাহার দুই পক্ষ দৈব ও 
আস্ুর বৃত্তি। এই যুদ্ধের উপযুক্ত নেতা হওয়ার জন্য অর্জুনের 
প্রয়াস । ভগবান জ্ঞান দ্বার, ব্ৰহ্ম-বিদ্ত। দ্বারা, বিজ্ঞান সহিত 
জ্ঞান দান কিয়া অর্জুনকে ক্লৃত-কৃতার্থ করিতেছেন ৷ 

ষোৌড়শের শেষে ভগবান দৈবীপথে চলার সহায়তার জন্য 
শান্্র-বিধি মানিতে, অর্থাৎ অন্ুভব-্ঞানী সৎপুরুষের প্রদণিত 
সংযম-মার্গ অনুসারে চলিতে উপদেশ দেন। ইহাতেই সপ্তদশে 
অজ্জুন প্রশ্ন করেন যে, কেহ যদি শিষ্টাচার স্বীকার না করিয়াও 
শ্ৰদ্ধাপূৰ্ব্বক নিজ বৃদ্ধি অনুযায়ী চলে, তবে তাহার কি গতি হয়? 
ভগবান জানাইবেন যে, শ্রদ্ধা ত সকল রকমেরই হইতে পাবে। 
শ্রদ্ধার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে ।* তামসিক 
শ্রদ্ধা অবলম্বনে পতন, রাজসিকেও মধাগতি । অতএব কেবল 
শ্রদ্ধার আশ্রয়ে ভয় আছে। এই সঙ্গে সমস্ত কৰ্ম্ম ঈশ্বরার্পিত 
বুদ্ধিতে করার যৌক্তিকতা ও ‘ওঁ তৎ সং’এর মন্িবুধাইয়া দেন। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
অতঃপর ভগবান তাহার বাক্তবোর উপসংহার এই বাক্য 
দ্বার" করিতেছেন :-- 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ । 
ইদং ত্বাং সর্ধপাঁপেভো। মোক্ষর্িষ্যামি মা শুচঃ ৷৷ 
২ 


হও গীতা -প্রবেশিফা 


“যোগেশ্বর ক অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধঙ্গান, ধনুদ্ধারী অৰ্জুন 
জদ্মুদারিণী ক্রিয়া । এই উভয়ের সঙ্গম যেখানে সেখানে সঞ্জয় যেমন 
বলিলেন তেমন ছাড়া আর কি হইতে পারে ?”-- গান্ধী টিপ্পনী ) 

এই প্রকারে অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হয়। ইহ! শেষ করার 
পরও কেহ যদি বলেন যে, অঙ্জুনকে যুদ্ধে হত্যা অনুষ্ঠানের জন্য 
ভগবান প্রণোদিত করিতেছেন, তবে বলিব যে, ইহা গীতার 
শিক্ষাকে অস্বীকার করার সমান। যদি গীতানুযায়ী আচরণ করার 
প্রতিশ্রুতি দিয়া অঞঙ্জুন সাংসারিক যুদ্ধে (আধ্যাত্মিক নহে) 
অবতীর্ণ হইতে চাহেন তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাহাকে 
ত্রিগুগাতীত হওয়ার পথিকই হইতে হয়। কিন্তু পাগুব অৰ্জ্জুন 
মোটেই স্রিগুণাতীত হওয়ার দিক দিয়া বান নাই। তিনি 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূৰ্ব্বদিন পর্যাস্ত যেমন ছিলেন, যুদ্ধকালে 
এবং যুদ্ধের পরও ঠিক তেমনি রহিলেন। কৃষ্ণের উপদেশ পাওয়ার 
গরও তিনি'যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন, যে কথা বলিয়াছেন, তাহ! 
আমাদের পুরাতন অর্জ্জুনেরই মত, সেই বীরত্ব, সেই ক্রোধ এবং 
সেই মোহপরায়ণ অ্জ্জুন। ইহাতে প্পষ্ট হয় যে, এঁতিহাসিক 
অঞ্জুনকে এঁতিহাঁসিক কৃষ্ণ যুদ্ধে যে সব কথা বগিয়াছিলেন তা 
গীতা নহে। সৰ্ব্বভৃতদ্থ আত্মা দেহধারী জীবকে যে পরম জ্ঞানের 
উপদেশ দিয়াছেন, যাহা কৃষ্ণ নামে পৃর্ণাবতার অনুভব করিয়াছিলেন 
গীতা তাহাই ৷ গীতার বুদ্ধ ভৌতিক যুদ্ধ নহে এবং গীতাতে 


কুরুক্ষেত্র কোথায় | ২১ 


ভৌতিক যুদ্ধের প্ররোচনা নাই, ঈশ্বরাভিমুখী হওয়ার পথের নির্দেশ 
আছে। গীতার যুদ্ধক্ষেত্র এতিহাসিক কুরুক্ষেত্র নহে, উহ! দেহীর 
হৃদয় ক্ষেত্ৰ । 
গীতায় স্থানে স্থানে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর এই ধরণের কথা আছে । 
একাদশে আছে 2-- 
তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলতন্ব 
জিত্যা শত্ৰূণ ভূঙক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌ ৷ 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব 
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্‌ ৷ 
ইহা রূপক মাত্র। সমস্ত গীতার অবতারণাই রূপক। দৈবী 
বৃত্তির নিকট আস্গুরী বৃত্তির পরাজয় অবস্যস্তাবী---উক্ত” শ্লোকে এই 
কথাই বলা হইয়াছে । ঈশ্বরেরই এই ব্যবস্থা । অতএব সাহসে ভর 
করিয়। কৌরবদের যেমন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ছিল তেমনি তোমার 
অন্তরস্থ ভীষ্মাির ন্যায় মহ! মহা রিপুর সহিত ধুঁদ্ধ করিয়া বিজয়ী 
হও। অপগুণের মৃত্যু হইয়াই আছে, মোহবশত: দেখিতে না ; 
মোহ গত হইলেই দেখিবে তাহারা মৃত, তুমি মুক্তগুদ্ধ আত্ম! । 
, ষে রূপক অবলম্বনে গীতার কৃষ্টি তাহার সুন্দর বর্গ 
কঠোপনিষদে আছে £--- 
আত্মানং রখিনং বিন্ধি শরীরং রথমেব তু । 
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রত্ীহমের চ ॥ 


২২ গীতা-প্রবেশিকা 


ইন্দিয়াণি হয়ামাহুবিষয়াংস্তেযু গোচরান্‌। 

আত্বক্ত্ৰিয় মনোযুক্তং ভোক্কেত্যাহুম নীধিণঃ ॥ 

যস্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদ|। 

তন্তেন্দ্ৰিয়াণ্যব্যানি দুষ্টাশ্ব৷ ইব সারথেঃ ॥ 

যস্ত বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা! । 

তন্তেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 

স্ব বজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্ক: সদা শ্ুচিঃ | 

ন স তং পদমাপ্রেতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ 

যস্ত বিজ্ঞানবাঁন্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ | 

স তু তং পদমাপ্রোতি যস্মাদ্‌ ভূয়ো ন জায়তে ৷৷ 

বিজ্ঞান সারিবস্ত মনঃ এগ্রহবান্‌ নরঃ। 

সোহধ্বনঃ পারমাপ্লোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ ৷ কঠ ১-৩-৯ 

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে লাগাম 

বলিয়া জান। মনীবীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূছে গৃহীত 
রূপ-রসাদি বিষয় সমূহকে পথ এবং ইন্দ্ৰিয় মনোধুক আত্মাকে 
তোক্তা অর্থাৎ রধী বলিয়া থাকেন। যে সর্বদা অপমাহিত-মন| ও 
অবিবেকী হয় তাহার ইন্ৰৰিয়সমূহ সারথীর দুষ্ট অৰ্বের ন্যায় অবশ হয়| 
‘যে সর্বদা সমাহিত-মন| ও বিবেকী হয় তাহার ইন্ক্ৰিয়সমূহ সারণীর 
উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্তী হয়। যে অবিবেকী, অসমহিতা “মনা, সর্বদা 
অশুচি সে অক্ষয় ব্ৰহ্মপদ্‌- প্রাপ্ত হয় না, সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়। 


কুরুক্ষেত্র কোখায় ১৩ 


যে বিবেকী, সমাহিভ-মনা ও সৰ্ব্বদা শুচি কেবল সেই সে পদ 
পায় যাহা পাইলে পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে হর না। বিজ্ঞান 
যাহার সারণী, মন যাহার প্রগ্রহ সেই মনুষ্য সংসার পণের পার স্বরূপ 
'বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। 

অৰ্জ্জুন ও কৃষ্ণের এই রগী-সার্ণীর উপমা অধিক দূর লওয়া যায় 
না__একথা ঠিক ! উপমা উপমাই ; উহাকে আমরা অধিক দূর 
টানিয়া লই না এবং (সেই জন্তই উপমার মুল্য মাছে। 
যখন কমল-পত্ৰাক্ষ বলি, তখন একথা জিজ্ঞাসা করি না যে 
চক্ষুকে ত কমলের পাপড়ির সহিত তুলন! করা হইল, তবে 
কৃমলের অভান্তরস্থ চক্র কোনটি? উহা কি চক্ষু-তারকা ? 
‘যদি তাহা হয়, তবে উহার নাল কোনটা? এ নালী'যে শিকড় 
ছারা ভূমিতে সংলগ্ন রহিয়াছে তাহা কি, আর জলই বা কাহাকে 
‘বলা যাইবে ? এ সকল কণা আমরা তুলি না, আমান্দর তুলিবার 
'আবশ্কও নাই । উপম' যখন বক্তব্য সম্বন্ধে অর্থ-বোধ করাইয়া 
দেয়, তখনই তাহার কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। তাহার পর আর তাহাকে 
টানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই] 

গীতাকে আমাদের অতীত এঁতিহাঁসিক যুদ্ধের বর্ণনার একটা 
অংশ বলিয়া, অথবা শুক্ষ ধন্মোপদেশ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া 
হৃদয়ের নিকটতম স্থান দেওয়ার সংস্কার অর্জন করা দরকার। গীতা 
৷ হইতে সাহিত্যিক বা এতিহা'সিক যাহা গ্ৰহণ করার তাহা করুন 


২৪ গীতা-প্রবেশিকা 


এবং যে প্রকার ইচ্ছ। উহার কাল ও পাত্রাদি নির্ণয় করুন । 
ততক্ষণ আমরা গীতাকে নিতান্তই আপনার জিনিষ মূনে করিয়া, 
ইহা হইতে বাস্তব জীবনে, হৃদয়স্থ দৈব ও আঙ্গুর বৃত্তির মধ্যে 
যুদ্ধে, যতটা সাহায্য লইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। 

বস্তুতঃ গীত| অনুভূতির বিষয় । ইহ! অনুভূত হইয়া আসিয়াছে 
বপ্য়াই যুগে যুগে ইহার আদর অক্ষু্ রহিয়াছে । গীতার, 
অভ্যন্তরীণ উপদেশ সম্বন্ধে যাহা সত্য, গীতার যুদ্ধবাদ সম্বন্ধেও 
তাহাই সত্য। যুক্তি দ্বারা, বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা গীতার রূপক 
প্রতিপাদিত করায় তৃপ্তি নাই। তর্কের অপ্রতিষ্ঠাই ব্রহ্গ-স্থত্রে 
স্বীকৃত হইয়াছে ৷ উহার ভাষ্যে এশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন--“লোকে 
বুদ্ধির উপরশ্নির্ভর করিয়া যে তর্ক উখাপন করে সে তকের প্রতিষ্ঠা 
নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান 
নিরাশ করেন. পক্ষান্তরে তাহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান কর্তৃক 
খণ্ডিত হয়। অন্তএব তর্কের শেষ কোথায় ?” 

গীতার কুরুক্ষেত্র যে হৃদয়-ক্ষেত্র, এই ভাব-ধার! গীতায় যাহা 
পাওয়া যায় তাহাই উপরে সন্নিবিষ্ট হইল। এক্ষণে গীতার অষ্টম 
অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে যে উপদেশ আছে তাহা স্মরণ কর। 
যাউক 2. 

তন্মাৎ সৰ্বোষু কালেষু মামনুপ্মর যুধ্য চ। 
মব্যপিত মনোবুন্ধিম“মেবৈষ্যন্তসংশয়ম্‌ ৷ 


কুরুক্ষেত্র কোথায় ২৫ 


“এই হেতু সর্ধদা আমায় স্মরণ কর ও যুদ্ধ করিতে থাক। এই 
রূপে আমুতে মন ও বুদ্ধি রাখিলে আমাকে অবশ্ত পাইবে |” 
ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি সর্বদা নিবিষ্ট রাখার জন্য যে যুদ্ধ করা দরকার, 
হৃদয়-ক্ষেত্রের সেই যুদ্ধে জী হওয়ার পথই গীতায় শপ প্রদর্শন 
করিয়াছেন ৷ 


আত্মক্তত্ত্ 

শক্তি কাহার 
এক সময় ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এ সময় তর্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সত্যক বৈশালীতে 
বাস করিতেন। পণ্ডিত বলিয়া তিনি বহু-বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
বস্তুতঃ সচ্চক ( সত্যক ) একথা জানিতেন যে, তিনি যাহাকে তর্কে 
প্রবৃত্ত করাইবেন তাহাকে গলদঘৰ্ম্ম হইতে হইবে, প্রতি্দ্বিন্থীর যুক্তি 
চুৰ্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে । তিনি নিজেই বড়াই করিতেন যে, যদি, 
একটা কাঠেঞ্জ স্তম্ভ লইয়া তিনি তাহার সহিত তর্ক করেন, তবে 
স্তম্ভও তাহার সন্মুখে, তর্কের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বাইবে। 
তর্ক-শাস্ত্ের এই মল্ল-যোক্ধার নিকট সংবাদ গেল যে, তাহারই 
নগরের প্রান্তস্থব কনে গৌতম আসিয়াছেন। সচ্চক বহু শত 
সহরবাসীকে তর্কের কৌতুক দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গৌতমের 
নিকট উপস্থিত হইয়| প্ৰশ্ন করিলেন, - গৌতম নিজ শিষ্য ও 
ভিক্ষুদিগকে কি শিক্ষা দিয়া থাকেন? গৌতম উত্তর করিলেন-- 
এই দেহ, এই অনুভূতি, শক্তিসমূহ এবং চেতন|--এ সকলই 
অস্থায়ী এবং মানসিক কোনও অবস্থার ভিতরে আত্মা নাই, 
লাধারণতঃ তাহার শিক্ষা এই ধরণের | সচ্চক ইহ! অন্বীকার 


আত্মতত্ব ২৭ 


করিয়া বলিলেন যে, এই যে ভৌতিক দেহ ইহ! তিনিই, দেহের 
যাহা অনুভূহি তাহ! তীহারই, তদতিরিক কিছু নাই ৷ 

ভগবান বুদ্ধ ইন্কার উত্তরে এই প্রশ্ন করিলেন,--ধরুন, একজন 
রাজা আছেন যেমন কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, অথবা মগধাধিপ 
অজাতিশক্র | রাজ্যমধো যদি কোনও প্রজ। অপরাধ করে ও 
দণ্ড যোগ্য হয়, তবে তিনি সেই প্রজাকে কি অর্থদণ্ড, নির্বাসন 
বা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন? সচ্চক বলিলেন- হা, অবশ্যই পাবেন । 
তিনি কেন তাহার অধস্তন সঙ্ঘেরও এ সকল ক্ষমতা আছে। 
রাজা প্রসেনজিৎ বা রাজা অজাঁতশক্রর ত আছেই, আর থাকাও 
উচিত । 

গৌতম বলিলেন-_আজ্ছা তাহা হইসে, ছে সচ্চকশ্জাপনি কি 
বলেন যে, আপনার ভৌতিক দেহের উপর দেই অধিকার আছে 
যাহ! রাজা প্রসেনজিতের তাহার প্রজার উপর আদ্ছ ? আপনি 
কি আপনার বাহ রূপকে আপনার খুসী মত ধাহ! ইচ্ছা তাহা 
করিতে পারেন? উহাকে কি আপনার আদেশ মান্য করাইতে 
পারেন? যে সহজ অধিকার প্রজার উপর বাজার থাকে, আপনার 
কি দে অধিকার আপনার ভৌতিক দেহের উপর আছে? সচ্চক 
অধোবদনে হ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সে অধিকার তাহার 
নাই, এবং দেহের উপর শ্বামিত্বের বা চেতনা সম্বন্ধে স্থায়িত্বের 
অভিমান মিথ্যা । রাজা যেমন ইচ্ছামত প্রজাকে কোনও স্থানে 


২৮ গীতা-প্রবেশিকা 


থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন, বন্দী করিতে পারেন, মামুষ তাহাক 
দেহ দ্বারা সে সকল কিছুই করাইতে পারে না। প্রাণ যখন 
দেহ ত্যাগ করিয়া যায় তখন শত অভিমান সত্বেও যে দেহকে, 
মানুষ তাহার নিজের মনে করিত সেই দেহের উপর দখল ব! 
অধিকার বঙ্গায় রাখিতে পারে না। গোৌতমের সহজ একটি প্রশ্নে 
অনেক সম্ভাবিত তর্কের শেষ হইল। সত্য এমনি সহজ নিঃশব্দ 
পদ-সধারে হৃদয়ে প্রবেশ করে। 

দেহাতিরিক্ত একট! শক্তি যে কাধ্য করিতেছে, যাহার উপর 
নিজের প্রতৃত্ব নাই তাহা নানা রকমেই ধর! পড়ে । দেহের ভিতর 
এই যে বর্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে, এই যে অস্থি-মেদযুক্ত দেহ 
দিনে দিনে" ।মর্ন্মিত হইতেছে এই সঞ্চালন ক্রিয়া, এই নিৰ্ম্মাণ, 
ক্রিয়ার উপর নিজের কোনও অধিকার নাই। কোনও এক অজ্ঞাত, 
শক্তি এই কার্য: করিয়া যাইতেছে । কেবল যে দেহের ভিতর এই 
ক্রিয়া চলিতেছে "তাহ! নহে । জগৎ সর্বত্রই কৰ্ম্ম-মুখর, সকল, 
কর্মেরই কোনও না কোনও উৎস আছে। চন্দ্ৰ সুৰ্য্য নিজ নিজ 
নির্দিষ্ট পন্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে । এই গতি-বেগ কে উহাদিগকে 
দিয়াছে? বৃক্ষ যে পল্পবিত, পুষ্পিত ও বর্ধিত হইতেছে সেই 
শক্তি কে বুক্ষকে দিতেছে? কোথায় তাহার অধিষ্ঠান, কেই 
বা কার্ধ; করিতেছে? বৃক্ষের পক্ষে মাটির মত কঠিন পদার্থকে 
জলীয় অবস্থায় পরিবন্তিত করা, তাহার পর মাটি হইতে দীয়তে 


আত্মতত্ব ৰ ২৯ 


পরিণত করিবার জন্য যে সকল ধাতব উপকরণ আবশ্তক তাহা 
সংগ্রহ করিয়া বসরূপে গ্রহণ করা, বাতাস হইতে দারু-পদার্থ 
(অঙ্গার ভীগ ) গ্রহণ করিয়া সকলের সংযোগে বৃক্ষ দেহ গঠন ও পুষ্ট 
করার যে কার্য্য* ইহা কি বৃক্ষের, অর্থাৎ বৃক্ষ সন্বার, না আর 
কাহারও? কোন্‌ সে শক্তি যে বৃক্ষের ভিতর কাধ্য করিতেছে, 
দিবা-রাত্র তাহার সহিত আছে? পুষ্পকেই বা কোন্‌ শক্তি বাকাহার 
শক্তি ফলে পরিণত করিতেছে? বত বড় রাসায়নিক পণ্ডিতই 
হউন, তাহাকে যদি মার্টি, ৰৌদ্ৰ, বৃষ্টি ও হাওয়া! দেওয়া যায় তাহা 
হইলে তিনি একটি দানা ভিলও তৈরী করিতে পারিবেন না। 
নির্বোধ বা জড় তিল গাছ এ সকল উপকরণ হইতেই তিল প্রস্তুত 
করিতেছে । বৃক্ষ-সৰ্ব| বা দেহ-সত্বার বাহিরে, তদত্িক্লিদ্কু যে একট! 
শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বৃক্ষস্থ বা 
দেহস্থ হইয়া সে শক্তি কাধ্য করিতেছে । কিন্তু দেহস্থ আত্ম-সন্বা 
ব। বু্ষ-সত্বার সে শক্তি নহে। কেন না রানা প্রসেনজিতের 
গ্রজার উপর যে অধিকার আছে ততটুকু অধিকারও সেই 
আত্মার নিজের দেহের উপর নাই- দেহকে রূপান্তরিত, পরিবর্তিত 
করিবার তাহার অধিকার নাই| নে নির্দিষ্ট মময়ে দেহ ত্যাগ 
কথ্ধিতে বাধ্য, ইচ্ছা করিলেও একদিন, এক মুহূর্তও সে দেহে বেশী 
বাস করিতে পারে না। এই শক্তির পরিচয় লওয়া দরকার । 


প্রক্কভ্ভিন্ল পল্নিলুস্স 


খবিরা এই শক্তির সহিত বেশ ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়াছেন, 
উহাকে ভাল ভাবে দেখিয়াছেন। তাহারা এ শক্তির নাম 
দিয়াছেন প্রকৃতি । দেহকে, বস্তুকে যে গঠন করে, রূপ দেয়, 
যাহার শক্তি অপরিদীম, (য় বীজকে বৃক্ষে পরিণত করে, ফুণকে 
ফলে, শিশুকে বৃদ্ধে পণিত করে, মে জগৎ সংসার বস্তুতে ভৱিয়| 
রাখিয়াছে, কর্মে মুখর করিয়া রাখিয়াছে সেই শক্তির নাম 
প্রক্কতি। প্রকৃতির আরে। অনেকগুলি নাম আছে-_বেমন 
‘মব্যক্ত', ‘গুণময়ী', ‘প্রধান’, মায়া” ‘প্রসব-ধৰ্ম্মিনী" প্রকৃতির 
পরিচয় তাহার গুণের দার৷ ৷ তাহার ও অসংখ্য । কিন্তু উহার 
বিভাগ করিয়া মোট তিনটা বড়বড় কোঠায় সব গুণ ফেলিয়| 
১৪ তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে সত্ব, রজস্‌ ও তমস্‌ ৷ যেখানে বাহার 
২-৫ যাহা কিছু গুণ ব৷ ধৰ্ম্ম আছে তাহা এই তিন গুণের কোনও 
একটা হইতে বাঁ একাধিকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । ত্ৰিভুবনে এই 
তিনগুণ ব্যতীত অন্য গুণ নাই। 
-সন্বগুণের ধর্ম- প্রকাশ করা । সংএর ভাবকে সত্বা বলে। 
৬৯» বখন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব বা সবা কাহারও নিকট প্রকাশ ণায় 
তখনই জান! যায় যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্বা আছে। সন্বগুণের 
সহিত আনন্দ অন্ছে্ভ ভাবে জড়িত। সত্বের রসাস্বাদনে যে 


প্রক্কতির পরিচয় ৩১ 


আনন্দ হয় তাহাই সত্বার পরিচয় দেয়। মানুষের নিজের ভিতর 
একটা সত্বা আছে। সেই সবার পরিচয় তাহার প্রকাশে ও 
তাহার বাঁচিয়া থাকিবার, টিকিয়া থাকিবার. আনন্দে। যেখানে 
সত্বা আছে সেখীনেই সন্বগুণ আছে, প্রকাশ আছে, আনন্দ 
আছে। 
রজোগুণকে রাগাত্মক বল। হয়! অনুরাগ বিরাগের রংএ 
রজোগুণ ছোঁপাইয়' দেয়! রজোগুণ কৰ্ম্ম-প্ৰবৃত্তি, ইচ্ছা, আকাঁজঙ্কা, 
লোভ, ক্রোসের জনক 1 যেখানে সন্ধা আছে সেইখানেই সত্ব গুণের 
প্রকাশ ও আনন্দ আছে, ও রজো গুণের চাঞ্চল্য, অনুরাগ, বিরাগ, 
কাম-ক্রোধের রং রহিয়াছে | 

* তমোগুণ তমসাবৃত- অন্ধকার, অগ্রকাশ, জড়, মৃঢ়তা, 
অবসাদ, প্রমাদের পরিচায়ক ৷ সন্বার সহিত যেমন সত্ব ও রজল্‌ 
জড়িত, তেমনি তমস্ও জড়িত। প্রকৃতি এই ত্রিগুণময়ী ; যেখানে 
সত্বা মাছে, বস্তু আছে, সেখানেই প্রকৃতি আছে এবং সেখানেই 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ব রজন্তমোগুণ 'আছে। সেখানেই 
সন্বগুণের প্রকাশ আছে, আনন্দ আছে, রজোগুণের রাগ আছে» 
তমসের অন্ধকার, অজ্ঞতা, মোহ আছে । আছে, কিন্তু সব সমভাবে 
নই | কোনও গুণ অধিক, কোনও গুণ কম । এই কম বেশী গুণের 
প্রভায় বা অস্তিত্ব দ্বারা জগৎ-বৈশিষ্ট্য বা বস্ত-ভেদ উৎপন্ন । তিন 
গুণ যদি সমানে সমানে থাকিত তাহা হুইলে বস্ত-ভেদ থাকিত না, 
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সব বস্বই এক বস্তু হইত, অর্থাৎ বাহ্‌ জগৎ অস্তহিত হইত, 
এ প্রকার কল্পনা কর! হুয়হ নহে এবং অশাঙ্গীয় নহে। কিন্তু 
পদার্থ সমূহে অর্থাৎ সত্ব! সমূহে কোনও না কোনও গুণ বেশী 
বা কম। ইহা! দ্বারাই এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ, এক ব্যক্তি 
হইতে অন্ত ব্যক্তির ভেদ সম্পাদিত হইয়াছে । 


জিগুণেল্ল ন্বিত্ডান্ল 


গুণগুলি পরম্পর বিরোধ-ধৰ্ম্মী প্রকৃতির অন্তরে এই বিরোধ ১৪। 
নিহিত। “সত্ব, বজন্তমো৷ এই তিন গুণের প্রত্যেকটী অপর দুইটির ১১ 
বিরোধী । সন্ববের্বিরোধ করে রজস্তমো । রজসের বিরোধ করে 
সত্ব ও তমস্‌, তমসের বিরোধ করে সত্ব ও রজস্। সম্বের আনন্দ 
যেখানে শান্তিতে বিস্তার লাভ করিতে চায় সেখানেই রজসের কাম 
ক্ৰোণ লোভ নিরানন্দ একদিক হইত বাবা দেয়, আর অপর দিক 
হইতে বাধা দেয় অপ্রকাঁশ ও মোহ ৷ 

তেমনি রজসের চাঞ্চল্যের, কামনার, প্রবৃত্তির বাধা একদিক 
হইতে দেয় সত্বের আনন্দ, অপর দিক হইতে দেয় তমসের মোহ ও 
অপ্রবৃত্তি। তেমনি তমম্‌ যেখানে নিতান্ত অসাড়ের য় মূৰ্ছিত 
হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায় সেখানে বাধা দেয় আসিয়া সন্বের 
আনন্দ ও প্রকাশ এবং রজসের চাঞ্চল্য । এই মত তিন গুণ একে 
অন্তের বিরোধ করিয়| চপিতেছে। | 

এই বিরোধের ভাবটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা চাই। 
উদাহরণ স্বরূপ মান্ুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্ত অবস্থায় যে গুণের 
বিকাশ হয় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা কর! ষাক্‌। মানুষ যখন 
জাগ্রত তথন তাহার মধ্যে প্রকাশ গুণ ক্রিয়াশীল । সে সঙ্ঞানে 
করিতেছে, চলিতেছে, বলিতেছে । তখন তাহার ভিতৰ সাত্বিক 
প্রকাশ ও জ্ঞান প্রকট । 


শু 
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জাগ্রত ও সহজ শাস্ত অবস্থায় মানষের মধ্যে সত্বগুণের প্রাধান্য 
১৮ দেখা যাইতেছে । তাহার এই সাত্বিক প্রকাশ ও জ্ঞান তাহার 
১৮ অস্তরস্থ তমসকে প্রধানত? পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, নচেৎ দে 
খুমাইয়া পড়িত। আর রজদ্‌ সাত্বিক ভাবেরই বাহনরূপে প্রধানত; 
ক্রিয়া করিতেছে । যদি তাহা! না হইত তবে ক্রোধাদি রিপুদ্ধারা 
সে অশান্ত হইত এবং তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়া শান্তি ভঙ্গ 
করিয়া দিত ও রজসের রাজত্ব বসাইত। সেই হেতু জাগ্রত এবং 
শান্ত অবস্থায় সত্ব গুণ, তমস্‌ ও রূজসের বাধা অপসারিত করিয়া 
সন্বের প্রাধান্য প্ৰতিষ্ঠিত করিয়াছে, একথা বলা ধায় ! 
সেই ব্যক্তি যখন স্বপ্নাবস্থায় আছে তখন তমস্‌ তাহাকে 
অপিকারঞ্রিয়া নিদ্ৰিত করিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রববত্বি-চাঞ্চলায 
অনেকটা রহিয়াছে। সত্ব ও ত্যমম্‌ অপেক্ষা তখন রজ্তম্‌ কথঞ্চিং 
প্রাধান্য লাভ করিয়া নিড্রা-জড়িত মোহগ্ৰস্ত চেতনার দ্বারা স্বপ্ন-জগং 
সৃষ্টি করিতেছে,। স্বপ্নাবস্থায় সেইজন্য বহুল পরিমাণে তমসের 
অধিকার, কিন্তু রজঙ'৪ বিলক্ষণ বর্তমান । সুযুপ্তিতে তমস্‌ তাহার 
অধিকার পূর্ণর্ূপে বিস্তার করিয়াছে । রজম্‌ ও সৰ্ব রহিয়াছে, 
সুপ্র বা মুকুলিত অবস্থায়-_একেবারে নাই এমন নছে। স্ুযুষ্তির 
ভিতর দিয়াও জ্ঞান ঘুমঘোরে বিদ্যমান, যখন জাগিবার সময় হুইবে 
তখন সেই জ্ঞানই মানুষটাকে জাগাইয়! তুলিবে। 
মানুষের কা্য-কগ।প্র ভিতর দিয়াও প্রতিক্ষণে এই গুণ সবল 


ত্ৰিগুণের বিস্তার ৩৫ 


ক্রিয়া করিয়া ফল প্রসব করিতেছে। জাগ্রত অবস্থায় স্বভারতঃই 
সত্বগুণের প্রাধান্য মানুষে থাকে। কিন্তু কেহ যখন জুন্ধ হয়, কামাতুৰ 
হয় তখন ্াহার সাত্বিক শান্তি ও আনন্দ রক্তসের তাড়নায় নিকট 
পরাজয় লাভ করে৷ সে রজসের অধিকারে কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়া! 
যায়, আমরা বলি পশ্তবৎ হয়। রজসের উপর সব্বের যে বাধ! 
চাপানো আছে তাহ। যতই মানুষ সরাইয়া ফেলে ততই অবশ্য সে 
রজসের অধিকারে আসে, সে প্রবৃন্তি-চাঞ্চল্য, কামনা, বাসনা দ্বার! 
পীড়িত ও অভিভূত হয় । আবার যখন সাময়িক ক্রোধাদির উপশম 
হয় তখন নিৰ্ম্মল সন্বগুণের অধিকার বিস্তৃত হয়। যে মান্য 
ক্রোধাতুর হইয়া জ্ঞান হারাইয়াছিল তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। 
* মানুষের মধ্যে বথন মাক গুণ বদ্ধিত হয় তখন সহজ আনন্দ 
তাহাকে পাইয়া বসে। প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য কমিয়া যায়, সে নিরলস 
হয়, অর্থাৎ তমম্কে পরাভূত করে। মানুষ তখন মানুষের মত বা 
দেবতার মত হয়। সন্বগুণের প্রাধান্তই মানুষকে "মনুষ্যত্ব দেয়। 
সত্বগুণের বাধ! অপনয়নের দ্বারা মানুষ মনুস্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সবগুণ রজসের আশ্রয় লইয়াই কাধ্য করে, কিন্তু রজস্‌ সর্ধতোভারে 
সন্বের বশীভূত থাকে; তমসের প্রভাব সত্বের প্রাধান্ত বশত: 
ক্রমশই কমিতে থাকে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

সত্ব রজস্তমো গুণের ক্রিয়া পশ্বাদিতেও একই ক্রম অমুলরখ 
করে। স্থষ্টি মধ্যে মনুষ্যই সত্ব-প্রধান জীব। পশ্ডগণ রজর- 
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প্রধান! সেইজন্ঠ মানুষ যখন রজসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে 
তখন তাহার কাধ্য-কলাপ পপ্তবৎ হয়, তাহা পাশবিক বিশেষণে 
তখন বিশেষিত হয়। মানুষে যে জ্ঞান শ্বভাবতঃ নিৰ্ম্মল ও প্রকাশ- 
ময়, পশুতে তাহা! রজসের অধীনে আঁব্ছা, অ+পষ্ট জ্ঞানে পরিণত । 
রজসের প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে সে যন্ত্ৰবৎ ক্ষুৎ-পিপ|সা মিটায়, কাম- 
€ক্রোধাদির প্রেরণায় ও তমসের নিদ্রালসে, মোহে তাহার কৰ্ম্ম- 
ব্যাপার চলিতে থাকে । জ্ঞান, প্রকাশ বা সন্বগুণ যেন তাহার 
ভিতরে মেঘের আড়াল হইতে কাৰ্য্য করে। জ্ঞান আছে কিন্ত 
তাহা ঝপসা। নেশার অভিভূত হওয়ার পরও মানুষ যেমন যন্বৎ 
কাৰ্য্য করে এও অনেকটা তেমনি । 

উদ্ধিচুদ্র মধ্যেও এই তিন শক্তি কাৰ্য্য করিতেছে । জ্ঞান বা 
প্রকাশ পশ্ডতে যেমন রজনস্‌ দ্বারা অভিভূত, উদ্ভিদে তেমনি উহা 
তমদ্‌ দ্বারা অভিভূত । প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য নাই, জ্ঞানের আলোক 
নাই, তবুও সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় তমসের মধ্য দিয়া ক্ষীণ 
জ্ঞানের আভাস আছে। বৃক্ষ তাই আবগ্তক মত আলোর দিকে 
মাঁধা ফিরায়, তাহার দেহে ক্ষত হইলে উহা আবার জুড়িবার 
প্রাস করে, আলোকের স্পর্শে প্রফুল্লিত হয়, অন্ধকারের আগমনে 
কেহ বা পাতা মুড়াইয়া বসে । একটা ডাল কাটিয়া মাটিতে. পুতিয়| 
গিলে কোনও কোনও বৃক্ষ জীবন-প্রবাহ অঙ্কুৰ রাখিবার জন্ত কাটা 
ডাল হইতেও শিকড় বাহির করার চেষ্টা করে পণ্ড অপেক্ষাও 


ত্ৰিগুণের বিস্তার ৩৭ 


বৃক্ষাদিতে তমসাধিক্য--তমস্‌ দ্বারা রজম্‌ ও সত্ব অধিক 
অভিভূত ৷ *পণ্ড সন্তানকে চিনে, পালন করে, বৃক্ষের ভিতর সে 
সম্পর্কও পামান্য ঈগাছে--জ্ঞানের রেখা খুবই অম্পষ্ট, কেবল 
শারীরিক কাধ্য সম্পাদনে ব্যবহৃত। জ্ঞান কম হইলেও বৃক্ষের 
ভিতরেও যে প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে তাহার পরিচয় সকলের 
চোখেই ধরা পড়ে । বৃক্ষ আলোকের দিকে নিজের উৰ্দ্ধাংশ লইয়া 
বাড়িতে থাকে ও অধস্তন মূলাদি অন্ধকারেই বাড়াইতে চেষ্টা করে, 
ইহা জানা কথা। বৃক্ষ যে ভাবে বাড়িয়া থাকে, যে ভাবে পুষ্প, ফল 
ও বীজ গঠন করে তাহাতে তাহার মধ্যে সত্ব গুণ ও রজো ৭ 
যে ক্রিয়! করিতেছে, ইহ! জাজল্যমান। তমোগুণ ত প্রধান হইয়াই 
রহিয়াছে । 

তারপর প্রস্তরাদি জড় পদার্থে৪ এই তিন গুণই কার্ধ্য 
করিতেছে । বৃক্ষে তমসের ভিতর দিয়! সব্বের প্রকাশ ও রজসের 
প্রবৃদ্ধি উভয়ই পরিস্ফুট। কিন্ত প্রস্তরাদিতে রর্জীস্‌ ও সত্ব আদৌ 
পৰিস্ফুট নহে। কিস তাহ! হইলেও, চক্ষুগোচর না হইলেও রজস্‌ ও 
সন্বগুণ কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়াশীল । রজসের ক্রিয়া গ্রস্তরাদিতে 
আধুনিক পণ্ডিতগণও ধরিয়া ফেলিয়াছেন! তাহারা বলেন থে, 
তথাকথিত জড়ের পরমাণুগুলি অনুক্ষণ বিশেষ স্পন্দনে স্পন্দিত 
হইতেছে। এ বিশেষ ম্পণনই প্রস্তরের প্রস্তৱত্ব, জলের জলত, 
লৌহের লৌহত্ব নিরূপণ করে। তাহা হইলে নির্কিবাদে স্বীকার 


৩৮ ৰ গীতা-প্রবেশিক| 


করা যায় যে, প্রস্তরে রজস্‌ গুণ ক্রিয়াশীল। কিন্তু কেবল রজস্‌ 
ক্রিয়াশীল হইলেই স্পন্দন ছন্দের ন্তায় তালে তালে হইত না। যে 
হেতু ছন্দ আছে, গতির সহিত গতির সামঞ্ত2 আছে সেই হেতু 
ইহা সিদ্ধ যে, সৰ্বগুণ রহিয়াছে । রজস্‌ ও সত্ব শুণ ব্যতীত তমস্‌ 
ত প্রস্তরাদিতে আছেই । 

যাহা কিছু দ্রব্য দেখা যায়, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ বা জড়--এ 
সকলের, ভিতরেই প্রকৃতিরগুণ তিনটা কাৰ্য্য করিতেছে, শক্তি 
সঞ্চার করিতেছে । 

এই তিনটা গুণের মধ্যে সর্বশক্তিশালী প্রেরকণুণ সত্বের। 
সেই গুণই এই জগতকে মঙ্গলের দিকে, শুভের দিকে লইয়া 
চলিয়াছে । 

আমাদের দেশের খধির। গুণ ত্রয়কে চিনিতে পারিয়া এই চাবি- 
কাঠি দ্বারা 'জগৎ ব্যাপারের রহস্তময় আবরণ উদঘাটিত করিয়া- 
ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশের ধধিদিগের মধ্যে ডারুইন জীব-জগতে 
ক্ৰম-বিকাশ লইয়া আলোচনা করেন এবং অনুসন্ধানের একটি নৃতন 
ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। তিনি "অনুসন্ধান করিয়া ধু'জিয়। বাহ্বি 
করেন যে, জীব-জগতে একটা যুদ্ধ চলিতেছে । এ যুদ্ধ জীবের শুভের 
জন্যই হইতেছে এবং এ যুদ্ধে নিৰ্ম্মম ভাবে মারামারি কাটাকাটি 
হইতেছে হওয়া চাই এবং তাহা হইতেই শ্রেষ্টতর জীবের বিকাশ 
ইইতেছে | 


তিগুণের বিস্তার ০৯ 


তাহার কথাগুলি ভারতীয় খধিদের কথার সহিত অনেক অংশে 
মিলিয়া যায়৷৷ তবে ভারতীয় খধিগণ ডারুইন অপেক্ষা! আরে অধিক 
দূর অগ্রসর হইয়াছ্িলেন এবং তাহাদের ক্রম-বিকাশের সংজ্ঞা কেবল 
মানুষ বা পপ্ততে বদ্ধ নহে, পরস্থ জগৎ-ব্যাপী। ভারতীয় খবিরা 
ত্রিগুণের চাঁবি-কাঠি দিয়। যে রহশ্য উীদঘটন করিয়াছেন এবং 
পাশ্চাত্য খধিরা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ও সংযোজন করিয়া যে ফল 
পাইয়াছেন, সে সকল রহুম্ত ও পরীক্ষার ফল গীতার শিক্ষার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ডারুইন তাহার মতবাদ কেবল বাহ জগতে 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন | কিন্তু ভারতীয় খধির! এই ত্রিগুণের চাষি 
দিয়া মনোজগৎ ও বাহ্‌ জগতের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ৷ 

হ্ুষ্ট জগৎ আগাগোড়া একটা এক্য-হুত্রে বষ্ত 1 ক্ষুদ্ৰতম 
উদ্ভিদের সহিত বৃহত্তম বনস্পতি অচ্ছেদ্কা যোগে যুক্ত, 
আবাব উদ্ভিদ জগতের সহিত প্রাণীজগতও নিরবচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত। 
একটা! পাতা নড়িলে, একটা গাছের ফল পড়িলেঞ তাহা ব্যর্থ নহে । 
তাহার দ্বারা ঘটনা-সুত্র হ্ষ্টু হয়। যেমন জলাশয়ে একটা চিল 
ছুড়িলে ডেউ প্রান্ত পৰ্য্যস্ত পহ'ছিয়! যায়, তেমনি প্রত্যেক ঘটনাই 
এক জীবনের সহিত অন্য জীবনের যোগ-গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে। 

এই প্রভাব, জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামেই বৃহৎ পরিণতিতে প্রকট 
হয়। সকল কৰ্ম্মই অবশেষে গিয়া জীবন-মৃত্যু-সংগ্রামে এক বা 
অপর পক্ষ গ্রহণ করে। উহার ক্রিয়ার পদ্ধতি বিচিত্ৰ । 


৪ গীতা-প্রবেশিকা 


সন্তান উৎপন্ন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবার স্পৃহা সব উদ্ভিদে, 
সব জীবেই প্রবল। একটা গাছের যত ফল হয়, যত বীজ: হয়, একটা 
পত্র যত সন্তান হয় সে সকলই বাচিয়া থাক্লিয়া তাহাদের নিজ 
নিজ বংশ যদি অবাধে বঞ্ধিত করিতে থাকে, তবে অচিরেই পৃথিবী 
একই রকমের বৃক্ষে বা একই রকমের জীবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহ! ন! হওয়ার হেতুও প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে । 
যে সব শিশু বা চারা উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই বাচিবার জন্য চেষ্টা 
করে। কিন্তু সকলগুপি বাচে না, বাঁচিতে পারে না। কেহ রোগে 
মরে, কেহ দুর্বলতায়, কেহ আহার না পাইয়া_কেহ বা অযস্তে মারা 
বার । মানুষ, পণ্ড ও উদ্ভিদে এই অফুরন্ত উৎপাদন ও অফুরন্ত 
মৃত্যুর লাগা চলিতেছে । এই মৃত্যু-দীলার ভিতর দিয়া ঝড়তি- 
পড়তি রোগক্রিই ও অনাবশ্যক জীবন বাদ বাইতেছে--কেবল 
সক্ষম, তেজস্বী জীবগুলাই টিকিয়া থাকিতেছে। এই তেজন্বী 
উদ্ভিদ ও ইতর স্গীবের যে সন্তান হইতেছে তাহারাও অমনি মৃত্যু- 
চালুনীতে বাছাই হইতে যাইতেছে! এমনি করিয়া বংশ-পরম্পরা 
কেবলই, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় দলের সহিত বিরোধের ভিতর 
দিয়া শক্তিমান এবং কোনও কোনও গুণে অপর প্রতিদ্বদ্দা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর জীবই থাকিয়া যাইতেছে । অবস্থাস্তরে পরিয়া জীবনের 
জন্য ছন্দে প্রাণীগণের আকৃতি ও অভ্যাস বদলাইয়া যাইতেছে 
এবং কালক্রমে উহ! হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জীব উৎপন্ন 


ত্রিগুণের বিস্তার ৪১ 


হইতেছে ৷ ইহাই ক্রম-বিকাশ। পৰ্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাই স্পষ্ট 
হয় যে, এক জীব হইতে অন্য জীব পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে 
পরিবন্তিত হইয়াছে এবং হয়ত বা এক জীবের বংশ ধীরে ধীরে 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বংশ-পরম্পরায় এমন এক স্থানে পহ'ছিয়াছে 
যেখানে উহাকে উহার পূর্বপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জীব বলিয়াই গণ্য 
করা যায়। এই যে অবস্থার পরিবর্তনে জীবের পরিবর্তন, ইহাও 
বাচিয়া থাকিবার উদ্ভমের ফল। অবস্থাস্তরের সহিত পরিবর্তন 
না হইলে মে জীব লোপ পাইত। অতএব পরিবর্তন হইয়াছে । 
এমনি করিয়া যাহা এক ছিল তাহা বহু হইয়াছে । 

, ইহা হইতে দেখা যায় যে, জীবের ক্রম-বিকাশের মূলে আছে, 
বাচিয়া থাকিবার জন্য উদ্যন এবং অবস্থান্তরের গীহঁত নিজের 
গঠনের পরিবর্তন সাধন | বাচিয়া থাকিবার জন্য দ্বন্দের হেতুও 
আবার প্রকৃতির অজন্ত্র উৎপাদিক| শক্তি । প্রসব-ধর্শিণী প্রকৃতি 
এত প্রসব করিতেছেন যে, সম্তানগণ পরম্পর্বাচিয়া থাকিবার 
জহা ঠেলাঠেপি করিতেছে । শামুক চায় শামুকের জাত দিয়াই 
পৃথিবী ভরাইয়। দিতে । এক “অয়েষ্টার” নামক শামুকের এক 
বৎসরে যত ডিম হয় সে সবগুলি যদি বাচে ও শামুকে পরিণত 
হয়, এবং এবন্প্রকার ৪ বৎসর চপিতে থাকে, তবে এত শামুক 
হয় যে তাহার ওজন এই পৃথিবীর ওজনের আট গুণ । . প্রত্যেক 
জীব, প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক শম্প" সম্বন্ধেই এই জাতীর 
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হিসাব বাহির করা যাঁয়। হাতী দশবছরে একটা করিয়। বাচ্চ। 
'দে়। যদি প্রত্যেকটাই বাঁচে ও সন্তান. উৎপাদন করে«তবে এক 
জোড়া হাতী হইতে ৭৫০ বৎসরে ১৯% লক্ষ হাতী হইবে । 

এই বিষম উৎপাদন শক্তির ফলে ঘাস বলে-_-আমিই একা 
পৃথিবী সুড়িয়া রাখিব, আর সব গাছ মারিয়া ফেলিব ; গোঁরু বলে 
আমার বংশই ধান থাইবে-_-সবটা ঘাঁসই খাইবে, আর কাহারও 
ঘাসে অধিকার নাই । এই বলিয়া সে বংশ-বৃদ্ধি করিতে থাকে । 
'অহিষও সেই কথা বলে। সেও বলে--সব ঘাসই আমার, গোরুকে 
মারিয়া তাড়াইব। গোরুতে মহিষে লড়াই হয়, হেতু-_ঘাসের 
অধিকার, আর হেতু-_বংশ-বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে বীচাইয়া 
রাখার চেষ্টা 1 এই লড়াইতে দুই দলের ভিতর যাহাদের শিং বড়, 
গাঁয়ের জোর বেশী তাহারাই হয়ত বাচে, বাকীগুলি মরিয়া যায়। 
সাহারা রহিল তাহারা অধিক শক্তিশালী বপিয়া তাহাদের 
সন্তান অধিকতর ধলশালী হয় ও আখা-সংরক্ষণে। অধিকতর সক্ষম 
হয়। তার পর হয়ত বাজিল, বাঘে মহিষে যুদ্ধ । সেও জঙ্গলের 
সন্বাধিকার লইয়া ৷ ফলে এই যুদ্ধে যাহারা যাহারা বাচিল তাহারা 
যে বিশেষ শক্তির হেতু বাচিল তাহাদের সম্ভতিতে সেই গুণ অর্পণ 
করিল, তাহার বংশাবলীকে উন্নতির দিকে এক পা ঠেলিয়! দিল। 

এমনি করিয়া দ্বাত-প্রতিঘার্তের ভিতর দিয়া জীবন পরিবত্তিত 
হইয়| চলিয়াছে এধং উৰ্দ্ধতয় জীবনের দিকে অগ্র-গমন চলিতেছে । 
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এই ব্যাপারে কেবল গুণময়ী প্রকৃতির লীলাই প্রকট 
হইতেছে ।» ঘাসে গাছে যে যুদ্ধ, বাঁধে মহিষে যে যুদ্ধ তাহা বস্তুতঃ 
তিন গুণের ভিন্তুর পরম্পর প্রাধান্যের জন্তই যুদ্ধ এবং ক্ৰমশঃ 
উন্নতির মানে- সান্বিক প্রকাশের অধিকতর প্রভাব এবং রজস্তমের 
অধিকতর পরাজয় । যাহ! জীবে জীবে যুদ্ধ বলিয়া প্ৰকাশমান 
তাহার পশ্চাতে যদিও তিন গুণের যুদ্ধই রহিয়াছে, তবু উহা চোখে 
অন্য রকম দেখায় । এক জনের ক্ষুধ! পাইয়াছে। আহাধ্য 
যতক্ষণ সন্মুখে নাই ততক্ষণ ক্ষুধিতের (সোয়ান্তি নাই--কখন খাস্ধ 
আসিবে এই চিন্তা । যখন আহাধ্য আসিল তখন আগ্রহাতিশয্যে 
যত পারা যায় খাইয়া লওয়া হইল। এখানে যে আহার করিল 
ক্ষুধা-নিবৃত্তিই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্া। কিন্তু প্রান্তবিক শেষ 
পর্য্যন্ত ক্ষুন্িবৃত্তিই উদ্দেশ্য নহে । চরম উদ্দেশ্য বাচিয়া থাক । 
বাচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য রাখিতে হইবে» স্বাস্থ্য রাখিতে 
হইলে আহার করিতে হইবে। আহার কর্জার প্রেরণা স্বাস্থ্য 
রক্ষার লন্ত, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রেরণ! জীবন রক্ষা করার জন্য | কিন্তু 
যে আহার করিতেছে ও মে দেখিতেছে এ উভয়ের নিকটে 
ক্ুধা-নিবৃত্তির'জন্যই আহার করা সত্য | শুধু তাহাই নয়, ক্ষুধা যদি 
তেমন প্রবল হয়, তবে তখন উপকারী অপকারী খান্তেরও আর 
জ্ঞান থাকে না এবং অপকারী ভোজ্য আহার করিয়াও পীড়িত 
হইয়া ভোক্তা জীবন ত্যাগ করে।" যে প্রাণ রাখিবার জন্তু 
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আহার করা_তখন আহার দ্বারা সেই প্রাণই নষ্ট হয়। তাহা! হইলে 
এ কবা সতা থাকিয়া যাইবে যে, প্রাণরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা, এবং 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই আহার করা! যদি ভোক্রা একথা ভুলিয়া 
যায়, যদি আহারে পরিতোষই তাহার লক্ষ্য হয়-_তবুও এ কথা সত্য 
থাকিবে যে, প্রাণরকার জন্তই আহার কর । 

তেমনি এই যে সংগ্রাম চলিতেছে, এক জাতি লোপ পাইতেছে, 
অগ্ঠ জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, জীবন মরণের জন্য এই বে ধ্বস্তাধবন্তি 
জগত্ময় চলিতেছে, এ সকল প্রতিদ্বদ্বিতার মূলেও তিন গুণেরই 
দ্বন্থ । ভোক্তার আপাত লক্ষ্য যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং চরম 
উদ্দেশ্য --সত্য উদ্দেশ্য যেমন প্রাণ-ধারণ, তেমনি জাগতিক দন্দ যাহার 
আশ্রয়ে উচ্চতর জীবের বিকাশ হইতেছে তাহার আপাত লক্ষ্য 
যেমন বীচিয়া থাকা, ভোগ করা, তেমনি এ দ্বন্দ্বের চরম উদেশ্য 
হইতেছে সাত্বিক প্রকাশের আনন্দ অনুভব করা । যে বানর-যুখপতি 
একাই সমস্ত থুখের উপর আধিপত্য রক্ষার জক্ত 
প্রতিব্বন্থী বানরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, সে জানে-- 
তাহার যুথের উপর আধিপত্য রক্ষা করা চাই-আর কিছু 
সে জানে'ন! এবং জয়ের জন্যই যুদ্ধ করিতে থাকে । কিন্তসে না 
জানিগেও এ কথা সত্য যে, তাহার ভিতরের সন্বগুণ প্রকাশের 
জন্য ব্যাকুল এবং সেই ব্যাকুলতাই তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ 
করিতেছে । জীবনের তৃষ্ণ৷ তাহার সম্বগুণের প্রকাশের 
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ব্যাকুলতা ও রজন্তমোকে অভিভূত করার জ্ঠ দন্দ্‌ ব্যতীত আর 
কিছু নহে। | 

মানুষের মধ্যে স্পষ্ট অনুভূতি রহিয়াছে যে, বীচিয়া থাকাতেই 
আনন্দ। যে বুড়ী মাথার কাঠের বোঝার ভারে পীড়িত হইয়া 
মরণকে ডাকিয়া তাহাকে মৃত্যু দিতে বণিয়াছিল, সে সত্যই 
বলিয়াছিল। সাময়িক পীড়ায় তাহার বাচিয়া থাকার আনন্দের 
বোধ আবৃত হইয়াছিল | কিন্তু মরণ যখন তাহার ডাকে তাহাকে 
লইতে আসিল, তখন সে থে তাহাকে বোবাটা মাথায় তুলিয়া দিতে 
বপিয়াছিল তাহাও ঠিকই বলিয়াছিল। কেন না ছুংখদায়ক 
হইলেও, সে বোঝাই বহন করিতে চায়, মৃত্যু চায় নন প্রাণের 
“প্রবাহের ভিতর যে সান্বিক আনন্দ রহিয়াছে, মুভষ জ্ঞানতঃ 
তাভারই উপাসক। আর একটু উচ্চ অবস্থায়, যখন মানুষ 
প্রাণের প্রবাহ মৃতাতেও ছিন্ন হয় না এই প্রকার অন্কুভব 
করে, তখন তাহার মুত্যুতেও আনন্দের চ্যুতি হয় 
না-সে জানে প্রাণ-প্রবাহ অফুরন্ত ও তাহার বিকাশ 
অনস্ত। 

এমনি করিয়| সমস্ত কৰ্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে দেখা যায়, তমস্কে 
অভিভূত করিয়া রজসের প্রাধান্তের ছদ্দ চলিতেছে, রজসকে 
অভিভূত করিয়া ষন্বগুণের প্রকাশের ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত-হওয়ার 
বন্য: চলিতেছে, তিনগুণের একট অন্ত, হুইটাকে অভিভূত করিবার 
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চেষ্টা করিতেছে । সেই চেষ্টাতেই জগতের সৃষ্টি, সেই চেষ্টাতেই 
জীব ও জাড়র অস্তিত্ব, বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি। 

এই দ্বন্দ যে কেবল বস্তু অবলম্বন করিয়াই চণ্তেছে তাহ! 
নহে, মনোবৃত্তিতেও এই দ্বন্দ রহিয়াছে । এমন তামসিক হইতে 
চায়, রাজসিক হইতে চায়, সাবিক হইতে চায় । 

বাধার অনুভূতি কাৰ্য্য করে বাধা দূর করার জন্য | তখন 
প্রকাশ ও আনন্দ--এই লক্ষ্য তাহার থাকে না, বাধ! দূর করার 
জন্যই সে কাৰ্য্য করিয়া বায়। ফলে প্রকাশ ও আনন্দ আপনিই 
দেখা দেয় ' জীব যে পরিমানে আপনার স্বার অস্তনিগৃঢ় প্রকাশ 
ও আনন্দের বাধা অপসারণে কৃতকাৰ্ধ্য হয়, সেই পরিমাণে প্রকাশ 
ও আনন্দে অধিকারী হয় । ইতর জীব ক্ৰমশ এই বাধা অতিক্রম 
করিয়া উদ্ধগতিতে মনুষ্যত্বে আক্ন় হয়। বে সাত্বিক প্রকাশ 
ও আনন্দজড়রাজ্যে বীজভাবে সস্তনিগুঢ় অবস্থায় ছিল, পশ্তরাজ্য 
অম্পঞ্ঠ আব্ছা ছিল, তাহাই প্রকৃতির তাড়নায় আপনা হইতেই 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! মানুষের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতেও এই 
একই প্রকাশ ও আনন্দের বাধ! অতিক্রম করার জন্য সংগ্রাম 
চলিতেছে । মানুষ অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, প্রেম দ্বার! দ্বেষকে জয় 
করিয়া সন্বগুণ বাড়াইয়া চলিতেছে, অবাধ আনন্দ ও প্রকাশের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে । ভূত মাত্রই এই ক্ৰম অনুসরণ করিতেছে । 
এইরূপে জীব শিবে পরিণত 'ছওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় 


ত্ৰিগুণের বিস্তার ৪৭ 
খৰির| জীবের ক্ৰম-বিকাশ ও জীবন-সংগ্রামের অস্তরস্থ রহহন 
এইরূপে আবিদ্কার করিয়| জীবকে শিব হওয়ার সন্ধান দিয়াছেন ' 
জীবের ক্রম-বিকাশ ও জীবন-সংগ্রাম ডারুইনও দেখিয়াছিলেন। 

ডারুইন যে গ্রম-পরিণতি দেখিয়াছেন ও তাহার মূলে থে 
গ্রাম দেখিয়াছেন তাহা! সত্য। কিন্তু সংগ্রামের হেতু ভারতীয় 
খধিরা যাহা দেখিয়ছেন, ডারুইন তাহা দেখেন নাই। ফলে, 
ইউরোপীয় সভ্যতা একটা মিথ্যা ও পাশবিক আদর্শ সন্গুখে 
রাখিয়া অধোগতি প্ৰাপ্ত হইতেছে । এই বিপদ দেখিয়া কোনও. 
কোনও ইউরোপীয় সুদী ডারুইনের উদ্ঘাটিত রহস্ত নৃতন করিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন | ভারতীয় খবিরা এই জীবন-সংগ্রামের 
সূলে সন্বগুণের প্রকাশ ও আনন্দের বাবা অপনুয়নের চেষ্টা 
আছে এ কথা জানিয়াছিলেন। যখন মানুষ অন্তপিহিত 
পাশব প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সৰ্ব্বদা জয়ী হইবে তখন এই 
মানুষই শ্ৰেষ্ঠ, বিমল, আনন্দপূর্ণ ও হুংখ-ক্লেশ-বর্জিত জীবন বা! 
ৰ্ৰহ্মভূতি পাইবে ! ? 


১৪1 
১৯ 


'তুলোলন্নী ক্োক্ত৷ 
মনের ও দেহের ভিতর যে শক্তির বা যে গুণের ক্ৰিয়া 
চলিতেছে তাহা আমর! দেখিলাম | কিন্তু এই মন ও দেহ 
কাহার? এই গুণের ভোক্তা কে? গুণে ভোক্তা ও দেহের 
অধীশ্বর আমিই, অর্থাৎ আমার জীব-ভাব বা আত্মা । «ই জীব- 
ভাব কেবল মান্ুষেই আছে এমন নহে, পগ্ত-পক্ষীতে আছে, বৃক্ষ- 
লতায় আছে, মৃত্তিকা-প্রস্তরেও আছে । স্থষ্টি তৈত দ্বারা সম্পাদিত। 
জীব-ভাব আর গুণময়ী প্রকৃতি এই দুইয়ের সংযোগে দৃশ্য জগৎ। 
যেখানে জীব-ভাব আছে সেখানেই গুণময়ী প্রকৃতি আছে। 
যেখানে প্ৰকৃতি আছে সেখানেই জীব-ভাব আছে। এক ছাড়! 
অন্ত নাই| এই জীব-ভাবকে পুরুষও বলা হয়। এ কথা বল! 
যায় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে হৃষ্টি। আমরা প্রকৃতির 

পরিচয় লইয়াছি, পুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব | 
সংবস্তু যাহা তাহার না আছে এবং তাহার সহিত এই সত্বের 


‘প্রকাশ ও আনন্দের বাধাও জড়িত আছে। কিন্তু যেখানে বাধা 


আছে সেখানেই অবাধিতও রহিয়াছে । তোমার আমার নন্বা 
বাধিত। সন্ধা এই উভয়ের ভিতরেই সধ্বগুণের বাধা আছে, সেই জন্তু 
এই হুই একবস্ত নহে । খণ্ড খণ্ড নাম-রূপ-ুক্ত যত সত্বা সে সমস্ত 
বাধিত সত্বা, অথবা ত্ৰিগুণাত্মিক| সত্বা | কিন্তু সকল যাহার মধ্যে, 
যিনি সমষ্টি-সন্বা তাহার ভিতর সন্বগুণের বাধা নাই। তিনি পুর্ণ 


গুণের ভোক্তা ৪১১ 


প্রকাশ, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ, অর্থাং তিনি সচ্ছিদানন্দ। 
সমষ্টি সত্বা ঈশ্বর, বাটি সত্বা জীব। জীবের ভিতর সাত্বিক প্রকাশ 
রূজন্তমোগ্ারা বাধিত এবং সেই বাধা যখন অপস্থত হইতে থাকে 
তখনই স্বত্ব শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে । যেখানে বাধ! 
পুর্ণবূপে অপহ্থত সেখানে আর ব্যষ্টি নাই, সমষ্টিযাত্র আছে । 

গীতার দৃষ্টিতে এই সমষ্টি সন্থাই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি সত্বাই জীব 
বা আত্মা।। জীব দেহস্থ হই! গুণের ভোগ করিয়া থাকে, কিন্ত 
সে নিজে দ্ৰষ্ট৷ এবং মকৰ! কর্তৃক্ক প্রকৃতির বা প্রকৃতির 
তিন গুণের । 


ঙঞপাত্গীত অন্দস্থ| 
১৩ | 


২১ পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়৷ জগৰ্যাপার নিষ্পন্ন 
করিতেছে । দেহস্থ আত্মাপুরূষ প্রকৃতির সান্নিধ্য দ্বারা 
মলিন এবং অজ্ঞানে আবৃত । মোহবশত; জীব নিজকে কর্তী 
মনে করে. আমি করিতেছি, আমি চলিতেছি এইভাবের মুলে, 
মোহ আছে । জীবে সাত্বিকগুণ যতই বদ্ধিত হয়, এই অহং- 
বুদ্ধি যাহ! প্ররুতিজাত তাহাও ততই কমিতে এবং সাত্বিক 
প্রকাশ, আনন্দ ও নিম্মলভাব ততই বদ্ধিত হইতে থাকে । 
জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে এই অহং-ভাব দূর করার চেষ্টাও যাহা, সাত্বিক 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাও তাহাই। সন্বগুণ নিৰ্ম্মল; 
প্রকাশক ও আননাময় | অবাধিত, কাম-ক্রোধ-আকাজ্ষ।- 
বন্জিত যে সত্বা তাহা শুদ্ধ সত্বা ৷ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ সন্বা একমাত্র 
ভগবান | মানুষের চেষ্টা এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া, 
অথবা! সত্বগুণ বদ্ধিত করিয়৷ অপর ছুই গুণকে পূর্ণরপে স্ৰ্বের 
বশবর্তী করা। এই কাধ্যে কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে 
তাহার মাপকাঠি হইতেছে অহং-বুদ্ধির বিস্তার । মানুষের ভিতরে 
অহং-ুদ্ধি খুবই প্রবল, জড়ের ভিতরে নাই । অহং লোপ করার 
অর্থ--সঙ্ঞানে জড়ের মত নিরহস্কার হওয়া। আমি অকৰ্ত্তা, আমি 
জষ্টা মাত্র, প্রক্কতিই কর্তা, গুণই কর্তা, গুণের বশে 


ওুণাতীত অবস্থা ৫৯ 


সমস্ত কৰ্ম্ম হইতেছে, এই ভাব . লিক্থানে নিজ-মণ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টাতে অহ্ং'জ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ইহারই নাম 
নিলেপ, কৰ্ম্ম কৰিয়া লিপ্ত না হওয়া। জ্ঞানের বিকাশ ১৪. 
নিরবচ্ছিন্ন রহিয়াছে, সব্বের, আনন্দ রহিয়াছে, অথচ অহং-বোধ ২৯ 
লোপ পাইতেছে, কৰ্ম্ম কেবল প্রকৃতির গুণবশতঃ শুদ্বভাঁকে 
নিয়ম্বিত ও সম্পাদিত হইতেছে ইহাই অহং-জ্ঞান ভাস হওয়ার 
লক্ষণ, নিপিপ্ত হওয়ার লক্ষণ। | 
' বৃক্ষাদিতে যেমন সন্বগুণ অপরিবদ্ধিত, অহং-জ্ঞানও তেমনি 
তত পরিমাণে অনুপস্থিত। বৃক্ষের পত্রে, পুষ্পে যে বৰ্ণনাতীত 
কৌশল ও সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা লইয়া বৃক্ষ বলে ন! যে, মে কত 
সুন্দর ৷ সে বলিতে পারে না কেবল মূক বলিয়। নহে শ্বাক্যন্ত্ৰ নাই 
বলিয়া নহে, তাহার সে জ্ঞানই নাই। সে জানেও না, সে কেমন 
দেখিতে ! মানুষের জাগিয়াও না জানা বা নিৰ্ণিপ্ত “হওয়া চাই, 
তাহার অনুভব করা চাই যে, এ দেহ, যেইর সৌন্দৰ্য্য "ও 
কলা-_ইহা ভাহার নিজের অর্থাৎ 'তাহীর আত্মার নহে, ইহ! 
পএক্টতির নিজ প্রয়োজনে প্রক্কৃতির দ্বারা হুষ্ট। 
বৃক্ষে যখন একটি অতি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে তখন তাহাতে 
মানুষ আনন্দ পায়, ভ্রমর তাহার রূপে গুণে আৰৃঠ তয়। বৃক্ষ 
গকবারও ভাবে না. যে, কি সুন্দর ফুল সে ফুটাইয়া তুলিতেছে। 
বৃগ্ষের ভিতরস্থ শক্তিই তিল তিল করিয়া বৃক্ষ-পদার্থকে পুষ্পে পরিণত 


৫২ গীতা-প্রবেশিকা 


কৰিতেছে। প্রকৃতির প্রয়োজনে বৃক্ষকে পুর্পিত হইতে হইবে । 
প্রক্কৃতি নিজ প্রয়োজনে পুষ্পকে লাগ নীল নানা রঙ্গে সাজাইতেছে, 
বৃক্ষের দেহ-পদার্থ হইতে প্র এ উপাদান সংগ্ৰহ করিতেছে, উহার 
ভিতর, প্রত্যেক পুশ্পের ভিতর পুংস্অক্ক ও স্্রী-অঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে, 
বক্ষিকার দার! প্রজনন কার্ধ্য নিষ্পন্ন করার জন্য ফুলটিকে মক্ষিকার 
আকর্ষণীয় রূপে মণ্ডিত করিতেছে, যেস্কান হইতে ফুলকে দেখা 
যায় না সে স্থানেও ফুলের অস্তিত্ব-সংবাদ হাওয়ার সাথে পাঠাইয়া 
দেওয়ার জন্তু ফুলে গন্ধ দ্ৰব্য সঞ্চার করিতেছে, মক্ষিকা আসিলে 
তাহাকে যথাস্থানে আৰৃ ' করার জন্ত মধুভাঁগ নিভৃতে গোপনে 
রাখিয়া দিয়াছে, মঞ্ষিকার দেহে.ও পদে পরাগ লিপ্ত করার জহা 
কৌশলে পরাগাধারে পরাগ সাজাইয়। রাখিয়াছে। এই সকলই 
প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনে করিতেছে বৃক্ষ-সবাউদাসীন ৷ সে জানেও 
না, সে অহঙ্কারও করে না এয, তাহার ফুল কি সুন্দর, সে কি প্রকার 
কলাবিৎ, কত খড় নিপুণ শিল্পী, কি কৌশলে সে পুষ্পকে গঠিত 
কিয়া তুলিয়াছে ৷ তাহা কার্ধ্য নিলে প,.কেন নী লিপ্ত হওয়ার 
মত জ্ঞানই তাহার নাই'। মাছষ যদি নিজ কৃতি বলে কিছু কৃষ্টি 
করে, অমনি তাহার সহিত অভিমান ও অহং-জ্ঞান আনিয়া যুক্ত 
হয়। দ্লিনি জ্ঞান-পথের পথিক, যিনি দেহ-বুদ্ধির উপরে উঠিতে 
চাহেন, যিনি মন্বগুণ বন্ধিত করিতে চাহেন, তিনি পুষ্প স্থ্ট 
রুরিয়। বৃক্ষ যেমন উদামীন তেমনি উদাসীন হইয়া, অথচ তেমনি 
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তৎপর হইয়া, অপ্রমত্ত হইয়া, অবিচলিত হইয়া স্ঞান্নে যন্ত্ৰবতৎ 
কাধ্য করিয়া বাইবেন। তাহাই অহং-ভাব লোপের চিহ্ন; সান্বিক 
গুণ, প্রকাশ ও আনন্দ বৰ্ধিত হওয়ার লক্ষণ, ইচ্ছা, দ্বেয, কাম; 
ক্রোধ, লোভ হইতে ও জড়তা হইতে মুক্ত হওয়ার চিন্ত। 

পিপীলিক1 যুগ-যুগান্তর হইতে একই ভাবে গৃছ-কার্য্য সম্পন্ন 
করিয়া আসিতেছে, লুরধ হইতেছে, ক্রুদ্ধ হইতেছে, কামার্ত হইতেছে, 
যুদ্ধ করিতেছে, পাঁসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতেছে । ফি তাহার পরিকল্পনা, 
কি নিপুণ তাহার ‘গঠন ৷ তবুও মানুষের জ্ঞান পিপীলিকাতে 
নাই। অহং-জ্ঞান পিগীশিকায় আবছা, সত্বগুণও আবছা । 
রজসের তাড়নায় তাহার জন্ম, প্রজনন, গৃহ-নিম্দাণ ওপ্টহ-ব্যাপার 
সম্পন্ন হইতেছে । জ্ঞানী ষিনি, যিনি শুদ্ধ সব্বে প্ৰতিষ্ঠিত হইতে 
চাহেন তিনিও ইতর জীবেরই গত নিপুণতার সহিত, অথচ 
উদ্দাসীনভাবে, নিরস্তর অপ্ৰমত্ত, অবিচলিত,* অকুঠ্ঠিতভাবে 
মিরইঙ্কারে কার্সা করিয়া নি ০০ সন্ধে প্রতিষ্ঠার 
ভাব | 

যখন মানুষ মাসুমের মতই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৰ্ম্ম 
করিয়া “যায়, ঈশবপ্লাগিত বুদ্ধিতে ‘সমস্ত নিষ্পন্ন করে, ভাল মন্দ 
ধিচার্ন: করিয়া. কৰ্ম্মের ফলাফল স্থির করিয়া," বুধ্ষেরয় মত নহে, 
পিপীলিকার মত মহে; পরিপূর্ণ জ্ঞানৈ-প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৰ্ম্ম করে; 
অথচ প্রক্কৃতিকে তাঁহাঁর কর্তা বলিয়া জানে; তখনই তাঁহার অহং 
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লোপ হইতে আরম্ভ হয় ও সত্ব মির্ম্মল হইতে নির্দুলতর হইতে 
থাকছে, এবং মোছের, অজ্ঞতার ও চাঞ্চল্যের আবরণ মুক্ত হইতে 
থাকে; সে শুদ্ধ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, কৰ্ম্মে সে লিপ 
হয় না। 

শুদ্ধ সত্বগুণ ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষ। নিকটবর্তী স্তণ। নেই হেতু 
সত্বগুণ বর্ধিত. করিতে.করিতে ও অহংজ্ঞান লোপ করিতে করিতে 
মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। 
.: উর্বর ত্রিগুণের অতীত, তাহার মধ্যে সৰ্ব রজঃ তমঃ সমস্তই 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছে । মানুষ দেহ থাকিতে ত্ৰিগুণ-প্ৰাপ্তির, গুণাতীত 
হওয়ার অআনৰ্গ সন্মুখে রাখিয়াই চলিবে--এই পৰ্য্যন্ত । সম্পূর্ণ 
গুণাতীত অবস্থায় অহং-বৃদ্ধির. সম্পূর্ণ লোপ হয়। এ অবস্থায় 
যদি কেহ 'মুহূর্তও অবস্থিত হয়, তবুও সে তাহ। বৰ্ণন করিতে 
পারেন । কেস না বৰ্ণন করা মানে- আমি এইরূপ দেখিতে ছি 
এই ভার ব্যক্ত করা ৷ 'আমির উচ্চারণ মাল্রেই ত নিরহস্কার টুডিয়া 
যায়। সম্পূর্ণভাবে অহং-বুদ্ধি লোপের যে ভাব তাহা আদর্শ ও 
স্বনিৰ্ব্বচনীয় । 

-.আমি এই দেছ নহি, এই দেহের বিকার আমাতে স্পর্শ করে 
না, এই অনুভূতি প্রত্যেক কার্যে আনয়ন কর! চাই! বৃক্ষেরই 
প্রয়োজনে পুষ্প ও ফলের উৎপাদন বৃক্ষ-দ্বার| হইতেছে । . কেই 
বন্ধন ফুল ছি'ড়িয়। লয়, বৃক্ষের ..ফল উৎপাদন, চেষ্টা ব্যর্থ করে 
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তখনও বৃক্ষ | নির্ধিকারে নিদ্দিষ্ট ধতুতে নিত্য নিয়মিত পূষ্প-হষ্টির 
কৰ্ম্ম তাহার ভিতর দিয়াও করিয়া থাকে! আশা, আকাঙ্া, 
ভয়-রহিত হইয়া *বৃক্ষ নিজ কর্ম্ম-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে। 
মাছুষের মধ্যে প্রচণ্ড, তীব্ৰ, অন্তুভবময়ী, সৰ্ব্ব চেষ্টার পরিব্যাপ্ত 
ংভাব রহিয়াছে। মেই অহংকে দমন করিয়া, গুণই কাৰ্য্য 
করিতেছে ইহা জানিয়, বৃক্ষাদির স্তায় নিপুণভাবে নিয়মিত যন্তু- 
গতিতে, অথচ বুদ্ধি-পূৰ্ব্বক, কল-আকজ্জ। ত্যাগ করিয়। কৰ্ম্ম করার 
চেষ্টার পশ্চাতে গুণাতীত হওয়ার ভাব রহিয়াছে। 
আমি আমার দেহ নহি, উহার নাশে আমার নাশ নাই, উহার 
গীড়ায় আমার গীড়৷ নাই, এই ভাব জড় ভাব নছে উহা। ঈশ্বর- 
ভাব ' ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষে এই ভাব বর্তায় । 
নান্তং গুণেভ্য: কর্ধারং বদ দ্রষ্তাহন্্ পশ্ঠতি ৷ 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোইধি গচ্ছৃতি | গত৷.১৪৷১৯ 
“গুণ ছাড়া, সার কোনও কন্ধ নাই" জ্ঞানী এই রকম যখন 
দেখে, ও গুণের পর বৰ তাহাকে জানে, তখন দে আমার ভাব 
পায় ।” ৰ 


এঞক্ষতি-পুৰ্ৰুন্ 
৭1 পুরুষোত্ধম ব| পরমাত্মা ব| পরমেশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি । 
ষ্টি-ব্যাপারে তাহার ছুই ভাব ক্ৰিয়ানীল---এক পুরুষ, অন্ত প্রকৃতি । 
প্রকৃতি ত্ৰিগুণময়ী। প্রকৃতি তাহার নিজের সৃষ্টি ২৩টি তত্বের 
সাহায্যে গঠন করিতেছে, পরিবর্তন করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি 
একা থাকিতে পারে না, একা কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। 
উহার সহায়ক জীব-ভাব বা পুরুষের সঙ্গ চাই। প্রকৃতি ব্যতীত 
পুরুষের বিদ্ধমামত| নাই, পুরুষ ব্যতীত গ্রন্কতির বিদ্ধমানত| নাই। 
যে স্থানে একট আছে সেই স্থানেই অপরটিও আছে। পরমাত্মা 
অখণ্ড ; তাহার স্থষ্টিতে তাহাকে মে ছুই ভাবে পাওয়া যায়, অর্থাৎ 
তাহার পুরুষ 'ও প্রকৃতিভাৰ তাহাও অচ্ছেপ্ক-_অখও। প্রকৃতি গঠন 
করিতেছে, পরিবর্তন করিতেছে ও ধ্বংস করিতেছে ও তাহার 
সাঙ্গিধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই. জীব-ভাব প্রষ্ঠারপে, ভোক্তারূপে 
বিষ্যমান রহিয়াছে । সেই হেতু সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অজীব বা 
»। নির্জীব বলিয়া কোনও কিছু নাই। যেখানে পদার্থ আছে, সেই- 
খানেই (জীব-ভাব ) পুরুষ ও প্রকৃতি রহিয়াছে । ভগবান 
বলিতেছেন “ময়াধধ্যক্ষেণ প্ররুতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্” আমারই 
১৩। অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচরু সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতি গুণময়ী, 
২২ বিকারময়ী এবং কাধ্য-করণের কর্তৃত্ব তাহার। পুরুষ নুখ-ছুঃখের 
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ভোক্ক্‌ব্বের হেতু ৷ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণ ভোগ করেন, 
পুরুষ উপস্ৰঠ, সাক্ষী, অন্থুমোদনকারী। প্রকৃতি যোনি, পুরুষ ১৪1 
পিত।। সমস্ত ভূত, চরাচর, জগৎ এই সংযোগ হইতে উৎপন্ন ৷ 

' এই ই ভাবকে পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়। আবার 
অক্ষর ক্ষর ; ক্ষেত্ৰজ্ঞ ক্ষেত্র বল! হয়। এই ছুই ভাবই অনাদি । 
পরমেশ্বর এই দুই অনাদি ভাব দারা জগৎ পরিপুরিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। 

খমির! প্রকৃতির তত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার "গুণ, শক্তি ও 
ব্যাপকতার যথাযথ পরিচয় পাইয়াছেন এবং জীব-ভাবও জানিয়া- 
ছেন: এই পরমঙ্তানে ঠাহার! সম বুদ্ধি পাইয়াছুকন ।. প্রকৃতি- 
পুরুষ-জাত সমস্ত সৃষ্ট পদাৰ্থ জানিলে আর ভেদ কোথায় থাকে ? 
সকলই ঠাহার নিকট ঈশ্বরময় হয়। সর্বর ঈশ্বর রুহিয়াছেন এবং 
সৰ্ব্বভূত ঠাঁহাতেই রহিয়াছে এই দৃষ্টিই সমদৃষ্টি। এবকপ্রকার 
ভেদ-বুদ্ধি-বহিত সমদৃষ্টি সম্পন্ন খধিগণ কেবল জগৎ হিতের জন্যই 
সমাজ-গঠন বা জীবন-যাপন-পদ্ধতির মাৰ্গ সমুহ স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়া দিয়! গিয়াছেন ) যে যে ভাবে মূঢ় ও অজ্ঞান ব্যক্তি নিজে- 
দিগকে পরিচালিত: করিতে পারে এবং পরে জানলাভ করিতে 
পারে সেই কৰ্ম্ম-পঙ্থা জানাইয়া গিয়াছেন.। খধিগণ প্রকৃতিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া সমষ্টিগত ভাবে যেমন প্রকৃতির মধ্যে তিন গুণ 
পাইয়াছেন, তেমনি ব্যষ্টিভাবে প্রক্কৃতির মধ্যে ২৩টি তত্ব 


১৩। 
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পাইয়াছেন। উহার বিবরণ গীতার একাদশ অধ্যায়ে “ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰন্ 
বিভাগ যোগে’ ও শান্বী-ভাষ্যে দেওয়। আছে। ২৩টি তত্ব 
এই প্রকার-_-মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিন এবং পাঁচ পাচ করিয়া 
৪ ভাগে আর কুড়ি তত্ব, বথ৷ পাঁচ জ্ঞানেন্সিয়, পাচ কৰ্ম্মেন্দিয়, 
পাঁচ তন্মাত্ৰ বা ইন্জিয়-বিষয়-গোচর মাত্র এবং পাঁচ স্থূল-ভূত। এই 
২৩টির সঙ্গে প্রকৃতি যোগ করিলে ২৪টি তত্ব হয়| একদিকে 
এই ২৪ তন্বময়ী প্রকৃতি, অপর দিকে জীব বা পুরুষভাব এই 
২৫ তত্ব, সর্বোপরি পরমেশ্বরকে লইয়া মোট ২৬ তত্ব! এই 
২৬ তত্ব সুখ-দুঃখের, ভোগ-মোক্ষের হেতু। এই ২৬ তত্বই জগন্ধ্যা- 
পারের সমস্তবর্দা ও শক্তি, বিগের রচনা! ও সংহারের হেতু: 

প্রকৃতির ২৩ তত্বের পরিচয় এই । প্রকৃতি নিজে বৃদ্ধিতে 
বা মহৎএ পরিণত হন, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার । এই অঙ্ঃ-ভাব 
প্রকৃতিকে বহুধ৷ করিল তারপর মন ও তারপর পঞ্চ তন্মাত্ৰ 
বা শব স্পর্প রূপ রস গন্ধের ভাব উৎপন্ন করিয়। প্রন্কৃতি প্রধ মত: 
খই ৮ তত্ব বা প্রকারের হইল। 

বাকী রহি ১৫ তৰ্ব। উহার! দশ ইন্দ্রি্ এবং পাঁচ স্থল-ভূত। 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, হাত, পা, মুখ ও দই 
গুহ ইঞ্জিয়, ইছাযাই দশ ইঞ্জিয়। শব্দ স্পৰ্শ রূপ রস গঙ্ধেন্ন ভৌতিক 
পরিণতি আকাশ, বায়ু, অনি (তেজ ), জল ও পৃথিবী এই পাঁচ বুল- 
গঁত। 


প্রকৃতি-পুত্লয " ৫৯ 


গীতার ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকে ২৪ তন্বের অতিরিক্ত ৰি 
আরও কয়টি প্রকৃতির তত্ব উল্লিখিত আছে। তাহ! হইতেছে 
ইচ্ছা, দ্বেয, সুমুখ’ চখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি; এই সকল 
আত্মার ধৰ্ম্ম নহে। এগুলি প্রকৃতিরই ধর্ম। এগুলি পূৰ্ব 
বণিত ২৪ তত্বের মধ্যে আছে বলিয়া সাধারণতঃ ২৪ তত্বই 
বলা হয়। কিন্তু গীতার উক্ত তত্বের সংখ্যা ২৪ তৰ্বের অনেক 
অধিক হইয়া যায়। গীতায্ন একস্থানে অষ্টধা প্রকৃতির 
উল্লেখ আছে, উহ! হইতেছে মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং পঞ্চ 
তন্মাত্র। এতদ্যতীত সংখ্যা দ্বারা গীতার প্রকৃতির তত্ব আর ৭। 
' কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। মোট তত ২৪, কি ৫, কি ২৬ ইহা ৰ 
লইয়া বিভিন্ন শান্পে ভেদ আছে। প্রকৃতি-পুরুষ বিচার ধাহারাই 
করেন তীহারাই তৰ্বের সংখ্যার উপর জোর দ্বেন। ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে অনেকগুলি তত্ব প্রচলিত ২৫ তত্বের ছন্পর সজুড়িয়া দিয়া 
গীভা তত্ব-সংখ্যা অনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং পুরাতন 
গণনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন! নুখথ-ছুঃথাদি তৰ্বের পর 
ধৃতি বলিয়া যে তত্ব উল্লিখিত আছে উহ! একটি বিশেষ জানের 
খাঁর! উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ধৃতি তাহাই যনার| বিভিন্ন 
পরমাণু একের সহিত অপরে সংলগ্ন থাকিয়া একটা সংযুক্ত পদার্থ 
গড়িয়া তোলে। উহা! অহং-ভাব হইতে হয়। গান্ধীজী গীতায় 
১৩।৫-৬ ভাষো উহা স্পষ্ট করিয়াছেন। দেহ হইতে যখন আত্মা 


৬০ গীতা-প্রবেশিক। 


চলিয়া যায়, যখন দেহাস্ত হয়, তখন যে দেহটা! পড়িয়৷ থাকে উহা 
কি? উহ ত জড় পদাৰ্থ | কিন্তু 'জড়ও তজীব। প্রত্যেক 
সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই জীব-্ভাব রহিয়াছে | মুতদেহেও জীব-ডাব 
রহিয়াছে কিন্ত এ দেহের জীব-ভাব সমস্ত দেহ-সমষ্টির জীব- 
ভাষ নহে। একটা অহং*বুদ্ধি এ দেহ হইতে আত্মা ও ইন্দরিয়গণের 
সহিত অন্তহিত হইয়াছে? জীবিত ও মৃতদেহে এই প্রাভেদ, 
অর্থাৎ উহাতে যে ধৃতি ছিল আর তাহা নাই। 


জ্ঞান ও ভ্ৰহ্ষম 

গীতায় ব্ৰহ্ম কম্তুন| নানাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে এবং নানা 
ভাবে নানা ভাষায় অব্যক্ত অচিন্তনীয় ও নিগুণকে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। তন্মধো ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ 
যোগে’ ব্ৰহ্মকে স্রেয় বলিয়া অভিহিত করিয়া কয়েকটি শ্লোকে 
যাহাঁ উক্ত হইয়াছে তাহাই গীতায় ঈশ্বরবাদের সারতত । 

ব্ৰহ্মকে কোনও শব্ধ দারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি সংও ১৩। 
নছেন অসংও নহেন--এমনই গুণাতীত কাভার স্বরূপ! বন্ধ সৰ্ব ১৬ 
রহিয়াছেন | যেখানেই দেখিবে সেখানেই তাহার কর্শ্মেন্সিয় ও 
জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃহিয়াছে। ব্রঙ্গের হাত, পা, চক্ষু, শির, মুখ সর্বত্র | 
সকল কথা তিনি শুনিভেছেন, অথচ ঠাহার কোনও ইন্দ্রিয় 
নাই ! তিনি 'অলিপ্ত, তিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। তিনি 
নিগুণ এবং তিনি গুণের ভোক্তা | কৃষ্ট পদার্থ মাত্রই তাহারই 
উপাদানে গঠিত ।' তিনি তাহাদের অন্তর ও বাহির। স্বষ্ট 
পদার্থের বন্ত-ভাগও তিনি--প্রাণ-ভাগও তিনি । তিনি নিকটে; 
তিনি দূরে |. বিনি সৰ্ব্বত্ৰ, তাহাকে খুজিতে কোথাও যাওয়ার 
দরকার নাই। তিনি একই কালে সর্বত্র রছিয়াছেন, নিকটে 
শ্নহিয়াছেন, দূরে রহিয়াছেন। তিনি যেমন স্থল, আবার তেমনি 
এমন সুন্ম যে তাহাকে জ্বামা যায় না। অখণ্ড ও অবিভক্ত 


৬২ গীতা-প্রবেশিকা 


হইলেও তিনি প্রাণী মধ্যে, ভূত মধ্যে বিভক্তের ন্যায় রহিয়াছেন। 
তিনি ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি ও গ্রলয়ের কর্তা ৷ 
সর্বব্যাপী একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থই গীতা স্বীকার করিয়াছেন, 
অর্থাং একমাত্র বন্ধই আছেন, আর কিছু নাই। যাহা বস্তুরূপে, 
যাহা গুণরূপে দেখা যায় তাহা তিনিই, তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া 
২) শ্রৌত যজ্ঞাদি করা হয়। বন্তের প্রত্যেক উপকরণই যে ব্রহ্ম 
ইহা স্মরণ রাখা চাই । যে যজ্ঞ করিতেছে সে ব্ৰহ্ম, যে স্বত আঁছতি 
' দেওয়া হইতেছে তাহা ব্ৰহ্ম, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়। হয় তাহ! 
. অঙ্ম, যে হাতা ব্যবহৃত হয় তাহা ব্ৰহ্ম--এ সকলই ব্ৰহ্ম, অর্থাৎ ব্ৰহ্ম 
ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই | 
. তিনিই আধভূত অর্থাৎ বিনাশশীল বস্তুতে পরিণত, তিনিই 
অধিদৈবত, অর্থাৎ ব্ৰহ্মই এই দেহে প্রকৃতির গুণ"সংস্পৃষ্ঠ মলিন 
আগ্নারূপে অবস্থিত, তিনিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞদ্বার| গুদ্ধ গুণ” 
ধারা অন্পৃষ্ট আত্ম।। 
৭৭ ব্ৰহ্ম ভিন্ন অন্ত ৰস্তু যেমন নাই, তাহ! অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতর ও তেমনি 
আব কিছু নাই। তাহাতেই মক গ্রথিত। এই প্রকার বিলি 
11 ব্য ও পুরুষোতম, বিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন তাহাকে 
১৩ প্রাণীগণ . মোহ-বশতঃ জানিতে পারে নাঁ। সেই মোহিনী 
রন শক্তিই তাহার মায় । তীঁহারই মায়ায় জগৎ ত্ৰিওণময় ভাব দারা 
১৪ অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া তাহাকে জানে না। ঈশ্বরই 


৮! 


জীব ও বঙ্গ ৬৩ 


সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন এবং কুম্ভকার যেমন চক্রের ১৮। 
উপর ঘট বন্ধাইয়া ঘুরায়, ঈশ্বর তেমনি নিজ মায়ার বলে প্রাণী- li 
দিগকে ঘুরাইতেছ্নে। এই মায়া হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে ১৪ 
জালা যায়। 

প্রাণীমাত্েই ঈশ্বর স্ব-সত্বায় আছেন। ভূত মাত্রই বঙ্গ, কিন্তু ৮৩ 
মারার ছার! মোহিত জীবের সেই অন্তভৃতির অভাব ৷ যখন এই 
মারা অন্তঠিত হয় তখনই জীব ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয় বা মোক্ষ ১৪) 
পাম, বস্তুতঃ জীব ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত ৷ ং 


জীন্বেল্প পঙক্মিত্ৰমণ না জতন্ম-শস্যত্ু্য 
বন্গের অংশ জীব-লোকে জীবভূত হইয়া আছে। জীবভূত হওয়া! 
মানে--জীব-ভাবের সহিত প্রকৃতি-ভাবের যুক্ত অবস্থা পাওয়া, 
১৪। সব, রজদ্‌ ও তমস্‌ প্রকৃতি উৎপন্ন গুণ, উহারাই অবিনাশী 
আত্মাকে দেহের বন্ধনে বাধে | জীব*ভাবে শাম্মী একাকী গাকে ন, 
১৫। উহা পাচ ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত জীবস্থ হয়। জীবভুত-ব্গের 
অংশ স্বরূপ এই ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করে তখন মন ও ইন্দ্ৰিয় 
নকল লইয়াই শরীরস্ক হয়| আবার এই জীবভূত ঈশ্বর যখন 
শরীর ত্যাগ করে তখনও জীব-ভাবের সহিত শরীর ও মন ও 
ইন্দড্িয়গুলি স্ইয়া যায়। জীবভূত ব্ৰহ্মের অংশ প্রকৃতিভূত চক্ষু 
জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, চৰ্ম্ম 'ও মনের সাহায্যে বিষয় ভোগ করে। 
৮। ইন্দ্িয়-মন্যুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে । 
** মৃত্যুর পর সে যে লোকেই যাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। একমান্র ব্রঙ্গভৃত হইলেই আর ফিরিয়া 
আসিতে হয় না। 
১৪) মায়াদ্বারা মুগ্ধ আত্মা প্রকৃতিস্থ বা দেচস্থ সন্ত রজস্তমে। গুণের 
১৮ তারতম্য অনুসারে জ্ঞানীদিগের লোক, মনুষ্য লোক বা পশুদিগের 
লোক প্রান্ত হয়, অর্থাৎ এ এ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ৷ 
২৭ এমনি করিয়া জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম রূব। 


১৪ 


জীবের পরিক্রমণ বা জন্ম-মৃত্যু ৬৫ 


যাহারা ইহলোকে সাধন পথে অগ্রসর হইয়া হূর্বলতাবশতঃ 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহারা পুণ্যলোকে বাস করিয়া 
পরে মর্ত্যলোকে পুণ্যাত্মাদিগের বা ষোগীদিগের কুলে জন্মে এবং 
সেখানে পূৰ্ব্ব দেহে বুদ্ধি ও সংস্কার লাভ করিয়া সিদ্ধির জন্তু প্রযয় 
করে। এই প্রকারে অনেক জন্মের পর সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
অথবা মোক্ষ পায় | শীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ৪১ তইতে ৪৪ শ্লোকে 
জীবের পরিক্রমণ সঙগক্গে উপরি উক্ত সত্য প্রনানত:ঃ প্রকট করা 
হইয়াছে ৷ 


৬ | 


মোদ্ষ-এ্রাভ্চিন্ন লগ 
কর্মফলে লোক জন্মগ্রহণ করে এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে! 
১৩) উর্দাগতি বা অধোগতি পায়! জগতের প্রভু কর্তা হইয়াও অকর্তী॥ 
২১ তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। ঠাহারই জীবাত্মা তীহারই প্রক্কৃতির 
সান্নিধ্যে গুণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সং বা অসৎ স্বভাব লয়। 
ঈশ্বর লোকের জন্য কৰ্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই। কৰ্ম্মের সহিত ফলের, 
1 তিনি যোগ সাধন করিয়া দেন না। ঈশ্বর নিয়ম এবং নিয়ন্তা | 
১৫ যে যেমন কাৰ্য্য করিবে সে তান্থরূপ ফল পাইবে । কর্মের অমোঘ, 
নিয়মে এই প্রকার ঘটিবে। এই ন্যায়ের ভিতরেই ঈশ্বরের, 
করুণ! বহিয়া ৷ ঈশ্বর কাহাকেও পাপ ও পুণ্য দেন না। 
অজ্ঞতা-বশত: মানুষ পাপ ও পুণ্যের ভাগী হয়। কর্নের ফলে, 
১৮। আসক্ত হইলেই- সেই কৰ্ম্ম বন্ধন করে। বদি শুভ কৰ্ম্মে আসক্তি 
১২ ছয়, তবে সুখ-দায়* ফলে বন্ধ হইয়া জীব পুনরায় সংসারে আসে। 
» | যজ্ঞ, দান ও তপপ্তা--এ সকলই আসক্তি-যুক্ত হইলে, অৰ্থাৎ উহার, 
২৭" পশ্চাতে ফলাকাঙ্ষা থাকিলে, উহা বন্ধন-মূলক হয়! আসক্তি- 
যুক্ত অন্ুভ কৰ্ম্ম দুঃখ ও পাপের বন্ধনে বাধে । এই বন্ধনকে 
ভ্রিগুণের বন্ধন বলা যায়, বা সংসার বন্ধন বলা যায় । 
এই অবস্থায় ইহা বেশ স্পষ্ট হইতেছে যে; যেহেতু কৰ্ম্ম গুণ 
দ্বায়াই বাধিয়া রাখে সেই হেতু গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই: 


মোক-প্রাধির পথ গুৰ 
মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া। যাহা গুণাতীত যা গুণের প্রভাব মুক্ত 
করিতে পারে, যাহা কৰ্ম্মকে অকর্শে পরিণত করিতে পারে, 
তাহাতেই মোক্ষ ৷ ১ মোক্ষের কথা গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই 
ছড়ানো রহিয়াছে । মোক্ষ-মার্গ সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন । 
গীতায় সেই সকল মার্গকে একাভিমুঘখী করিয়া, সহায়ক করিয়া, 
কৰ্ম্ম, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে । ত্ৰয়োদশ 
অধ্যায়ে ধ্যানেনাত্মনি? ইত্যাদি শ্লোকে মোক্ষ-মার্গ সমূহের উল্লেখ 


১৬ 


রহিয়াছে । অতঃপর এই সকল মার্গকে একাভিমুখী করিয়া ব্ৰহ্ম ২ 


লাভের পথ যাহা গীতায় নান! গ্রোকে,নানা অধ্যায়ে খও খণ্ড ভাবে 
ছড়ানো আছে তাহা অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে একত্র সমস্বয়-বন্ধ 
করিয়া ৪৫--৫৮ শোকে নিশ্চয়াত্মক বাক্যে বলা হইয়াৈ। 

প্রথমেই কৰ্ম্ম-মার্গে দেখান হইয়াছে যে, নিজ নিজ বৰ্ণানুগত 
কৰ্ম্মে রত থাকিয়াই মোক্ষ পাওয়া যাইবে । নিজ*নিজ কর্তব্য 


সম্পাদন করিয়া, স্বকৰ্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াই জগদীশ্বরের ভজনা। ৪৫ 


করা যায়। তাহাই মোক প্রাপ্তির সৌপান। নিজ নিজ কর্তব্য 
কৰ্ম্ম ব! বর্ণানুগত কৰ্মও আসক্তি শৃষ্ভ হইয়া কামনা ত্যাগ করিয়া 
করা চাই৷ এরূপ কৰ্ম্ম দার| নৈদ্ৰ্ম্ম সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ওঁ 
কৰ্ম্ম বন্ধন-দায়ক হয় ন।। ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া কৰ্ম্ম করা 
যখন গ্বভাব-সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ব্ৰহ্ম-প্রপ্তিয় পথ মাহুধের নিকট 
উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেই উদ্মুক্ত পথ সংক্ষেগতঃ বিবৃত হইতেছে। 


১৮. 
8৫" 


৬৮ গীতা-প্রবেশিকা 


নৈক্ৰ্ম্য সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ ফলেচ্ছ। ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করা 
স্বভাব সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, সেই যোগী (ধ্যান যোগে) 
দৃঢ়তা -পুর্ববক ইন্দ্রিয় সকল বশে রাখিবে, শব্দাদি বিষয় হইতে 
আসক্তি তুলিয়া লইবে। এইরূপ রাগ-দ্বেষ বিজিত হইবে। 
এই অবস্থায় কায়-মনোবাকেয সংযম রাখিয়া নিত্য ঈশ্বর-পরায়ণ 
থাকিবে । অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম, ক্রোধ, মমত্ব-বুদ্ধি ও পরিগ্রহ 
ত্যাগ করিবে। উহাতেই ব্ৰহ্ম-ভাব আসিবে । 

ব্ৰহ্ম-ভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তি পূৰ্ব্বক ভগবানকে জানিবে 
এবং তদনত্তর তাহাতে প্রবেশ করিবে । ঈশ্বরের আশয় লইয়| 
সর্ব কর্ম করিয়াও (ভক্তিযোগে) শাশ্বত অব্যয় পদ পাইবে | 

চিত্ত দাহ! ঈশ্বরে সমস্ত কম্ম অর্পণ করিবে ও ঈশ্বর-পরায়ণ 
হুইয়া বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয় লইয়! নিরন্তর ঈশ্বরের সহিত যোগ- 
যুক্ত থাকিবে। (জ্ঞানযোগে ) ঈশ্বরে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া সমস্ত 
মঙ্কট উত্তীর্ণ হইবে । ইহার অন্যথায় নষ্ট পাইবে। ইহাই 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগের শিক্ষা । গীতার অন্যত্র ও এই ভাব 
যে প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কিছু নিয়ে সন্নিবেশিত 
হইল ৷ 

বৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন বৃত্তি একে অন্তের হাতে হাত 
দিয়া জীবকে মোক্ষের পথে লইয়| যায়। একটি না থাকিলে 
অন্ত দুইটি অচল। কৰ্ম্ম ব্যতীত জান প্রাপ্তি হরহ। জ্ঞান 


মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ ৬৯ 


ব্যতীত কৰ্ম্ম ও ভক্তি যথাযথ হয় না। ভক্তি ন! থাকিলে 

জ্ঞান-কৰ্ম্মের’ পুরুষ-প্রচেষ্টা মিথ্য৷। কেবল মাত্র জ্ঞানের পথেও 
মোক্ষ পাওয়া যায় ।৯ সে পথ কঠিন । 

কৰ্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে । কৰ্ম্মের অমোঘ নিয়ম রি ূ 
কাহারও ছুটি নাই। তবে সেই কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে যজ্ঞাৰ্থে ৮ 
করিতে হইবে । যজ্ঞার্থে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান আবার অজ্ঞানীর ছারা সম্ভব 
নয়, জ্ঞান ন| হইলে দু্র্ম্ম ও সুকর্ম্ম বণিয়| মনে হইতে পারে। অতএব 
জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়। কৰ্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তবুও &। 
ঈশ্ববের কৃপা চাই । অন্তান্ত ভক্তি দ্বারা এ কৃপা পাওয়া যায়। 

' যন্ডার্থে কৰ্ম্ম করার কৌশল হইতেছে, নিজকে অকৰ্্ত জ্ঞান ৬ 
কর!। প্রক্ৃতিই কৰ্ম্ম করিতেছে, নিজে দ্ৰষ্টা মাত্ৰ--এই জ্ঞানে 
কৰ্ম্ম করা চাই। ইহাতে অহং-বুদ্ধির লোপ হয়। তাহা লোপ পাইলে ১৯ 
আর ৱি. গুণ দ্বারা বিচলিত হয় না, গুণার্তীতের অবস্থার দিকে ২১ 
সাধক অগ্রসর হয়। একনিষ্ঠ ভক্তি ন| থাকিলে কিন্ত, গুণ সকল ১৪ 
উত্তীর্ণ হওয়ার দিকে অগ্রসর ছওয়! যায় ন| | 

অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করার জন্য যে নিষ্ঠা আবশ্যক তাহা 
ধ্যান যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কৰ্ম্মফল ত্যাগ করা! $ 
ও সমত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া একই বস্তু। অনাসক্ত কর্মী না হইলে ২-* 
যোগী হইতে পারে না। অনাসক্ত কর্ম করার জন্ত যোগই 
সাধন। নিজের আনন্ের জন্য বাহিরের কোনও বস্তুর উপর 


ঙ৬ 
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নির্ভরশীলতা! থাকিবে না। ধ্যানযোগ-দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্তির 
সহায়তা হয়। ইহার প্রয়োগ দ্বার! অত্যন্ত সুখদায়ক ব্ৰহ্ম-স্পৰ্শ 
লাভ করা যায়। কিন্তু উক্তপ্রকার সম-বুদ্ধি উৎপন্ন করা, আত্মানন্দ 
হওয়! এবং চঞ্চল মনকে অচঞ্চল কর! সুকঠিন । শ্রদ্ধা পূৰ্ব্বক ভজন 


দ্বারাই এই ভাব লভ্য। 


অনন্য ভক্তির দ্বার! ঈশ্বর লভ্য। সেই তক্তিও ঈশ্বরার্পিত 
বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিতে করিতে লাভ হয় 

মোক্ষমার্গের শেষ কথা এবং সকল কথার সার কথা ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্কতিমান হওয়ার প্রযত্র । 

“আমাকে সকলের সুহৃদ জানিও, আমার ভজনায় মোহ 
উত্তীৰ্ণ হইবে, 'অনন্চিত্ত হইয়া মামার ভজনা করিও। আমার 
প্রতি মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। জ্ঞানীর! 


: আমাকে ভজন! করে। যাহা কর, যাহ! খাও, যে যজ্ঞ কর, সমস্তই 


আমাকে অর্পণ “কর। আমায় সহিত নিত্য যে যুক্ত থাকে 
তাহাদের অভাব আমি নিজেই মিটাই। আমার ভক্তকে সামিহ 
জান দিয়া থাকি। যে আমাকে ভক্তি করে আমি তাহার 
ভিতরেই থাকি। আমার প্রতি অব্যতিচারিত্ী ভক্তি মূর্পণ 
কর, আমাকে ভজন! কর, আমাকে সর্ব-সমর্পণ কর । আমাকে লও, 
ক্মামি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব--এই মোহন আহ্বানে 
গীতার আগা-গোড়া মুখরিত । 


শউপাসন্মা-পজ্ত্তি | 

ঈশ্বরকে ভজন করিতে হইবেই। কি ভাবে ভজনা করিতে 
হইবে__এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সর্ব-সন্দেহ মিটাইয়! দিয়াছেন । 
লক্ষ্য যদি ঈশ্বর পাকে, তবে যেভাবে ইচ্ছা পূজা কর, সে পূজা 
ঈশ্বরেই পহু'ছিবে | 

অজ্জঞুন দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করেন--কি কি ভাবে ৰ 
তাহাকে চিন্তা করা চাই? তদুন্তরে ভগবান যাবতীয় বস্তু, ১* 
প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশ্ত, পক্ষীর মধ্যে এক একটির নাম উল্লেখ 
করিয়া বলিলেন যে, সেই সেই রূপে তাহাকে চিন্তা করা যাইতে “' 
পারে। এবং এ অধ্যায়ের শেষে বলিলেন যে, তোমাকে কত আর 
‘নাম করিব, আর এত জানারই বা দরকার কি, এইটুকু জানিয়! 
রাখিবে যে, ভাগবান সর্ব জীবে, জড়ে, দেবতা, যক্ষে, রাক্ষসে ১, 
ব্যাপ্ত হইয়| আছেন ও একাংশ দ্বারা জগৎ ধরিয়া! আছেন। ৪২ 

বাহার! যজ্ঞ করে, স্বৰ্গ ও পুণ্যলোকাদি কামন৷ করে তাহার! 
তাহাই পায় এবং কিছুকাল স্বৰ্গভোগ বন্মার পরে পুনরায় 
তাহাদিগকে এই মত্ত্যজোকে ফিরিয়! আসিতে হয়। 

যাহারা অনন্তভাবে ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা উপাসনা করে, অর্থাৎ তক্তিতে »। 
প্রতিঠিত হইয়া মমদৃষ্টিতে কুশলতার সহিত কৰ্ম্ম করে, তাহাদের মি 
যাহা কিছু আবশ্যক ঈশ্বরই মিলাইয়া দেন, মোক্ষও অবস্থাই দেন । 
_ আর যাহার! ভগবানকে এক নিরাকার নিরঞ্জন বলিয়! না 
ক্মানিয়| শ্রদ্ধার সহিত অন্ত দেবতার পূজা করে, তাহারাও অবিষি, 


ণ। 
3৯" 


৭২ উপাসনা পদ্ধতি 


পূৰ্ব্বক ভগবানেরই ভজন! করে। ঈশ্বরই সকল যন্তের ভোক্ত|--- 
এ কথা তাহাদের জ্ঞানে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহারা পুনৰ্জ্জন্ম 
পায়। যাঁছারা দেবতার পূজ৷ করে বা পিতৃ বা ঠত-প্রেতের পূজা 
করে তাহারা দেব, পিতৃ অথবা ভূত্-লোক পাঁয়। যাহারা 
ভগবানকে পূজা করে তাহারা মোক্ষ পাঁয়। ভক্তি-পূৰ্ব্বক যে ফুল 
বা জল ঈশ্বরে অর্পণ করে তাহার অৰ্ঘ্য তিনি গ্রহণ করিয়। থাকেন । 
ভগবানই সর্বময় এই জ্ঞান দুল'ভ। অনেক জন্মের পর 


২৮ কাহারও এই জ্ঞান দেখা দেয়। সাধারণত: মানুষ কামনা আশ্রয় 


করিয়া, নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পৃজার পদ্ধতি গঠন করিয়া, পুজার 
পদ্ধতি বাছিয়া লইয়া, অন্য দেবতার শরণ লয়। ভগবান নিশ্চয়' 


করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের সে পূজাও ব্যর্থ যায় না। যে 


ব্যক্তি যে দেবতারই পূজা করুক ন! কেন, সেই দেবতার প্রতিই 
ভগবান অচলা শ্রদ্ধা তাহাকে দিয়া থাকেন । 

গীতার সর্কত্র যে পূজার ভাব রহিয়াছে তাহা এই যে, ঈশ্বরের 
সহিত কর্শের মধ্য দিয়া যোগ-যুক্ত হওয়াই পূজা, ভক্তি-পূৰ্ব্বক 
কুশলতার সহিত নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিয়া! যাওয়াই তাঁহার পুজা। 


' কোনও ধর্শের সহ্তি, কোনও পৃজা-পদ্ধতির সহিত গীতার বিরোধ 


নাই। যাহার যাহাতে ভক্তি, যেমন ভক্তি সে তেমন ফল পাইবে। 
যেখানে চিত্ত ঈশ্বরাপিত, যেখানে সাৰ্বিক ভাব, যেখানে সং কর্ম, 
নিষ্ঠা সেখানেই গীতার মতে ঈশ্বর উপাসনা । 


দ্বিতীয় ভাগ 
অসম্মান ভিড মাঠ 


প্রজ্ঞাশ্বশন্দ। 


(৯) 

স্বামী আনন্দ ইত্যাদি মিত্র্দিগের ভালবাসার অনুবোৰে যেমন 
আমি সত্যের প্রয়োগের নন্তই আত্মকথা লিখিতে 'আরম্ত করিয়া 
ছিলাম, গীতার অনুবাদ ব্যাপারটাও তেমনি ভাবেই ঘটে । অসহ- 
যোগের যুগে স্বামী আনন্দ 'আমাকে বলেন যে, “আপনি সমুদয় 
গীতার যদি অনুবাদ করিয়া ফেলেন ও তাহার উপর যে টীক৷ করা 
দরকার তাহা যদি করেন ও আমর! তাহা যদি পড়ি তাহা হইলেই 
গীতার যে অর্থ আপনি করিয়া থাকেন তাহ! আমরা বুঝিতে 
পারিব। এখান সেখান হইতে গীতার শ্লোক লইয়া অহিংসার 
প্রতিপাদন কর! আমার কাছে ঠিক মনে হয় না ট তাহার কথা 
ঠিক বুঝিয়। তাহাকে বলি, “সময় হইলে করিব ।” তারপর আমি 
জেলে যাই। সেখানে কিছু গভীর ভাবেই গীতাঁ অধ্যয়ন করার 
অবকাশ মিলে। লোক-মান্তের জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়ি । তিনিই 
প্রথমে আমাকে মারাঠী, হিন্দী ও গুজরাটী অনুবাদ প্ৰীতিপূৰ্ব্বক 
পাঠান। আর যদি মারাঠী না পারি তবে গুজরাটা যেন অবস্থা 
পড়ে--এই অনুরোধ করেন । জেলের বাহিরে উহ! পড়ার অবকাশ 
হয় না। জেলে গিয়া গুজরাটী অন্ধুবাদ পড়ি। উহ! পড়ার পর 
গীতা সম্বন্ধে আরে! অধিক পড়িবার্‌ ইচ্ছা হয় এবং গীতা সম্বন্ধে 
ক্মমেক গ্রন্থ নাড়া-ছাড়া করি। 


৭৬ অনাসক্তি যোগ 


গীতার সহিত প্রথম পরিচয় ১৮৮৮--৮৯ সালে এডুইন 
'আরনন্ডের পদ্ভ অনুবাদ হইতে হয়। ইহাতেই গীতার গুজরাটা 
অনুবাদ পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হয় এবং যত সনুবাদ হাতে পাই 
পড়িয়া যাই। কিন্তু এই রকম পাঠ করাতেই সকলের সাম্নে 
নিজের অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার একেবারেই জন্মায় না । 
দ্বিতীয়তঃ আমার সংস্কৃত জ্ঞান অল্প, গুজরাটী জ্ঞানও পাণ্ডিত্যের 
হিসাবে কিছু নয়। তাহা হইলে অনুবাদ করার ধৃষ্টতা কেন করি? 

গীতা আমি যেমন বুঝিয়াছি সেই মত আচরণ করার জন্তু আমি 
ও আমার সাথীদের ভিতর কয়েকজন সতত চেঠা করিয়। থাঁকি । 
গীতা আমার কাছে আধ্যাত্মিক নিদান-গ্রস্থ | গীতা! অনুযায়ী 
আচরণ করিতে প্রতিদিনই নিক্ষঙ্গতা পাইয়া থাকি । সে নিশ্ষলতা 
আমাদের প্রযত্ সত্বেও হইয়| থাকে এবং সেই নিশ্ষলতার ভিতরেই 
সফলতার উজ্জল কিরণ ঝলক দেয়। এই অভাজন লোক কয়েকটা 
গীতার যে অর্থ অনুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই 
অর্থ এই অনুবাদে রহিয়াছে । 

ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্ৰ ইত্যাদি যাহাদের অক্ষর 
জ্ঞান অল্প, যাহাদের মূল সংস্কৃত হইতে গীতা বুঝিবার সময় নাই, বা 
ইচ্ছা নাই, অথচ যাহাদের গীতার সাহায্যের আবণ্তকত৷ আছে, 
তাহাদের জন্য এই অনুবাদের কল্পনা । গুজরাট ভাষায় আমার 
জ্ঞান কম হইলেও উহার ভিতর দিয়াই আমার কাছে যাহা কিছু 


প্রস্তাবনা ৭৭ 


পুজি আছে তাহ! দিয়! যাওয়ার জন্য আমার সৰ্ব্বদ৷ ইচ্ছা জাগে ৷ 
আমি বিশেষ করিয়াই চাই যে, হুনাতি-পূৰ্ণ সাহিত্যের প্রবাহ 
যে সময় জোরে বহিয়া চণ্য়াছে, সেই সময় হিন্দু ধৰ্ম্মে অদ্বিতীয় 
বলিয়া যে গ্রন্থ গণ্য, তাহার সহজ অমুবাদ ওজরাটী জন-সাধারণ 
পায় ও তাহ! দ্বারা এ প্রবাহের সন্মুখীন হইবার শক্তিও তাহারা 
লাভ করে। এই ইচ্ছার ভিতর গুজরাটা অন্য অনুবাদকে 
অবহেলা! করিবার ভাব নাই। (সে সকলের স্থান থাকে ভাল, 
কিন্তু সেই সকল অনুবাদের পশ্চাতে অমুবাদকের আচাররূপী 
নন্থুভবের দাবী আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। কিন্গু 
এই অনুবাদের পশ্চাতে আটত্রিশ বৎসরের আচরণের চেষ্টার দাবী 
'আছে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, প্রত্যেকগুজরাটা ভাই- 
ভগ্নী, যাহাদের ধর্ম অনুযায়ী আচরণ করার ইচ্ছা আছে, তাহার! 
যেন ইহা পড়ে, বিচার করে ও ইহা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয়। 

এই অনুবাদ কাৰ্য্যে আমার সঙ্গীদিগের পরিশ্রম রহিয়াছে। 
আমার সংস্কৃত জ্ঞান খুব কম বিয়া ও শব্দার্থ সম্বঙ্গে আমার পুরা 
বিশ্বাস না থাকার জন্তু তাহ! পুরণ করিতে এই অনুবাদে বিনোবা, 
কাকা কালেলকর, মহাদেব দেশাই ও কিশোরলাল মশরুওয়াল! 
আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। | 
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এক্ষণে গীতার অর্থের উপর বিচার করিতেছি! সর ১৮৮৮-- 
৮৯ গীতার প্রথম দর্শন হয়; তখনই মনে, হয় যে, ইহা 
ক্রতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরস্থ ভৌতিক যুদ্ধ-বর্ণনের রূপকের 
ভিতর দিয়া প্রত্যেক মন্ুম্যের হৃদয়ের ভিতর যে দ্বন্দ-যুদ্ধ নিরস্তর 
চলিতেছে ইহাতে তাহাই ৰণিত হইয়াছে--হৃদয়-গত যুদ্ধকে রস- 
পূৰ্ণ আকার দেওয়ার জন্য মানুষী যুদ্ধের রূপ দেওয়া হইয়াছে । 
ধৰ্ম্ম ও গীতার বিচার করার পর আমার এই প্রাথমিক অনুভূতিই 
দৃঢ় হইয়াছে । মহাভারত পড়ার পরও উক্ত বিচার আরো দৃঢ় 
হইয়াছিল । মহাভারত গ্রস্থকে আমি অধুনিক অর্থে ইতিহাস 
বলিয়া গণ্য কমি না। ইহার জোর প্রমাণ আদি-পর্কেই রহিয়াছে । 
পাত্রদিগের অমান্ষী 'ও অতি নান্গুষী উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া 
ব্যাস ভগবান রাজা-প্রজাব ইতিহাস ধুইয়া ফেলিয়াছেন। 
মহাভারতে বর্ণিত ত্র মূলে গ্রতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু ব্যাস 
ভগবান কেবল ধন্মের দৰ্শন করাইবার জন্তই মহাভারতে তাহাদের 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

মহাঁভারতকার ভৌতিক যুদ্ধের সার্থকতা সিদ্ধ করেন নাই, 
উহার নিরর্থকতাই সিদ্ধ করিয়াছেন। বিজেতাকে রোদন 
করাইয়াছেন, অনুতাপ করাইয়াছেন এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই 
অবশিষ্ট রাখেন নাই ! 


প্রস্তাবনা 8৯. 
এই মহাগ্রস্থে গীতা শিরোমণি রূপে বিরাঁজিত। ইহার 
দ্বিতীয় অধ্যায় ভৌতিক যুদ্ধ শিখাইবার বদলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
শিখাইতেছে। ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্ৰজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে না, স্থিতপ্রষ্টের লক্ষণেই তাহা আছে--ইহাই আমার 
প্ৰতীতি হইয়াছে । সামান্য পারিবারিক ঝগড়ার যোগ্যতা অধোগ্যতা 
নির্ণয় করিবার জন্য গীতার ন্যায় গ্রন্থের উদ্ভব সম্ভব হয় না। 
গীতার কৃষ্ণ মৃত্তিমন্ত শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান কিন্তু কারনিক। ইহাতে 
কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে ন|। মাত্র 
বলা হইতেছে-_পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক, পূর্ণ অবতারের করনা পর্নে 
আরোপিত হইয়াছে । 

_ অবতার মানে শরীরধারী পুরুষ ঘিশেষ ৷ জীবমূঠুত্ৰই ঈশ্বরের 
অবতার, কিন্তু লৌকিক ভাষায় সকলকে আমরা অবতার বলি না। 
যে পুরুষ নিজের যুগে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ তাহাকে ভবিষ্য প্রভার! অবতার 
রূপে পুজী করিয়া থাকে । ইহাতে দোষের কিচু আছে বলিয়া 
আমার মনে হয় না! ইহাতে ঈশ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কিছু কমানো হয় 
না, সত্যের উপরেও আঘাত করা হয় না । "আমি খোদা নি 
কিন্তু খোদার প্রভা হইতে আমি পৃথকও নহি |” যাহার ভিতর 
নিজষুগে ধৰ্ম্ম-জাগৃতি সর্বাপেক্ষা বেশী তিনিই বিশেষ অবতার ! 
এই বিচার অনুসারে ক্কষ্ণরূপী সম্পূর্ণাবতার আজ ' হি পেরি! 
সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন। 
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এই দৃষ্টি [ পূৰ্ণাবতার কল্পনা ] মানুযের চরম অভিলাষের 
ছুচক। ঈশ্বররূপ না পাইলে মানুষের স্বস্তি মিলে না, শাস্তি হয় 
না। ঈশ্বরত্ব পাওয়ার প্রযত্বই সত্য ও একমাত্র পুরুষার্থ। ইহাই 
আত্মদৰ্শন । এই আত্মদৰ্শন যেমন সকল ধৰ্ম্ম এস্থের বিষয় তেমনি 
গীতারও বিষয় । কিন্তু গীতাকার ইহাই প্রতিপন্ন করার জন্য গীতা 
রচনা করেন নাই। আত্মার্থদিগকে আত্মদৰ্শন করাইবাঁর এক 
অদ্বিতীয় উপায় দেখানোই গীতার উদ্দেশ্ত । যে পদার্থ হিন্দু 
ধৰ্ম্মগ্ৰন্থে ইতস্ততঃ আছে তাহাই গীতা অনেক রূপে, অনেক 
শব্দে বার বার পুনরুক্তি করিয়াও জ্রন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। 

এই অদ্বিতীয় উপায়--ক্্পফল ত্যাগ ৷ 

এই কেন্দ্রের চারিদিকে গীতার সকল সজ্জা রচিত। ভক্তি, 
জান ইত্যাদি উহারই চারিদিকে তারা-মগুলের হায় সাজানো 
আছে। দেহ থাকিলে কর্ম্ম ত আছেই। উহ! হইতে কেহই মুক্ত 
নহে। তাহা হইলেও দেহকে প্রভুর মন্দির করিয়া তাহা দারাই 
মুক্তি পাওয়া যায়--ইহাই সকল ধৰ্ম্ম প্ৰতিপাদন করে। পরস্থ 
কৰ্ম্মমাত্ৰেই কিছু না কিছু দোষ আছেই। মুক্তি ত নির্দোষেরই 
হুইয়া থাকে । তাহা হইলে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে অর্থাৎ দৌষ-্পর্শ হইতে 
কেমন করিয়া! মুক্তি পাওয়া যাইবে? ইহার জবাব গীতা নিশ্চয়া- 
আক শবে দিয়াছেন--প্নিফাম কৰ্ম্ম করিয়া, যজ্ঞাৰ্থ কৰ্ম্ম করিয়া, 
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কর্ম্ম-ফলত্যাগ করিয়া, সকল কৰ্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ মন 
বচন ও শরীর ঈশ্বরের নিকট হোম করিয়া 1 

কিন্তু নিষ্কামতা; কৰ্ম্মফল ত্যাগ, বলামাত্রই হয় না। ইহা 
কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ নহে. | ইহা! জদয়-মস্থন হইতেই উৎপন্ন হয় । 
এই ত্যাগ-শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞান চাই | এক প্রকার জ্ঞান ত 
অনেক পণ্ডিত পাইয়া থাকেন! বেদাদি ঠাহাদের কণে, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভোগাদিতে লিপ্ত থাকেন! জ্ঞানের 
ব্যবহার শু পাণ্ডিত্যরূপে যাহাতে না দেখা দেয়, সেই হেতু 
গীতাঁকার জ্ঞানের সাথে ভক্তি মিলাইয়াছেন এবং ভাহাকেই প্রথম 
স্থান দিয়াছেন। ভক্তি বিন! জ্ঞান বেকার । সেই জন্তই বলা 
হয়--“ভক্কি কর ত জ্ঞান সিলিবেই' । ভক্তি মাথীরপ্নূল্যে কিনিতে 
হয়। দেই হেতু গাতাকার "ভক্তের লকণ স্থিত প্রন্জের স্তায় বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই বে, গীতার ভক্তি--ভাবে সুুলিয় থাকা নয়, 
অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। গীতায় প্রদর্শিত উপচারের সহিত বাহ্য চেষ্টা বা 
ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই বলা যায়। মালা, ভিলক, অর্থ্যাদির সাধনা 
ভক্তেরা করেন ত করুন, কিস্ক এসব ভক্তির লক্ষণ নয়! যে কেই 
দ্বেষ করে না, যে নিরংস্কার, যাহার কাছে সুখ-দুঃখ, শীতাতপ সমান, 
যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যাহার সঙ্কল্প কখনে! টলে না, 
যিনি মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরের অর্পণ করিয়াছেন, যাহার দ্বারা লোকেরা 
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ভয় পায় না, বিনি লোকের ভয় করেন না, মিনি হর্ষ শোক, ভয়াি 
হইতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, যিনি কাৰ্য্যদক্ষ হইলেও নিরপেক্ষ, নিনি 
সুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি শক্র-মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, 
যাহার কাছে মান অপমান সমান, ধিনি স্ৃতিতে পুলকিত হন না, 
নিন্দায় মামি বোধ করেন না, যে বান্তি মৌনধারী, যিনি নিৰ্জ্জনত| 
প্রিয়, যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনিই ভক্ত । এই ভক্তি আসন্ত 
ক্্ী-পুরুষের পাওয়ার সম্ভাবন! নাই ! 

ইহা! হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান পাওয়া বা ভক্ত 
হওয়াই আত্মদৰ্শন । আশ্মদর্শন উহ! হইতে ভিন্ন বস্তু নহ ৷ 
একটা টাকা দিয়। যেমন বিধ কেনা দার এবং অমুত ও কেনা যাঁর, 
তেমনি জ্ঞান "ও ভক্তি দ্বার! মুক্তিও পাঁওয়। বায় এবং বন্ধন ও পা ওয়! 
যায়-ঁ এমন নহে। এখানে সাধন ও সাধ্য একেবারে এক বস্তু না 
হইলেও প্রায় এক বস্তু। নাধনের পরাকাষ্ঠাই মোক্ষ, আর গীতার 
মোক মানে পর শান্তি । 

কিন্তু এই জ্ঞান ও ভক্তিকে কৰ্ম্মফল ত্যাগরূপ কষ্টি পাথরে 
কধিতে হয়। লৌকিক কল্পনায় শুফ পণ্ডিতও জ্ঞানী বলিয়া গণ৷ ৷ 
তাহাকে কোনও কাৰ্য্য করিতে হয় ন৷৷ লোটা পর্য্যন্ত হাতে 
ক্রিয়া তুলিলেও তাহার কৰ্ম্ম-বন্ধন হয়। বন্ধশূন্য ব্যক্তি যেখানে 
জ্ঞানী বলিয়া গণা, সেখানে লোটা উঠানোর মত তুচ্ছ লৌকিক 
ক্রিয়ার স্থান কোথায়? 
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লৌকিক কল্পনায় ভক্ত হইতেছে নিষ্কৰ্ম্মা, মাল! লইয়া জপকারী । 
সেবা|-কৰ্ম্ম ক্লরিতেও তাহার মালায় বিক্ষেপ আসে। সেইজন্য 
খাওয়া দা ওয়া ইত যদি ভোগের কার্যোর জন্তাই সে মালা হাত হইতে 
রাখিতে পারে, ধাতা | চালাইবার জন্য বা দবিদের সেবার জন্য কখনও 
পারে না। 

এই উভয়ই £শনীর লোককেই গীতা স্পষ্ট ভাবে বলিয়া 
দিয়াছেন---“কম্ম বিন! সিদ্ধি [পাওয়া যায় ন] । জনকাদিও কৰ্ম্ম 
ৰারাই জ্ঞানী হইয়াছেন । বদি আমিও আশা রহিত হইয়া কৰ্ম্ম না 
করি, তবে এই লোকের নাশ হইয়া যাইবে |” ইহার পর মানুষের 
জৃন্য জিঙ্ঞাস| করার আর কি আছে ? 

কিন্তু একদিক দিয়া কম্মমারই বন্ধন স্বরূপ-ছ! নিৰ্বিবাদে 
্বীকার্য্য, আর একদিক দিয়া দেখিলে দেহী ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় 
হউক কম্ম করিয়াই যাইতেছে | শারীরিক ও মানলিক চেষ্টামাত্রই 
কৰ্ম্ম। তাহা হইলে মানুষ কৰ্ম্ম করিতে করিতে কেমন করিয়া 
বন্ধন-মুক্ত থাকিতে পারে? এই সমস্যার সমাধান গীতা যে 
রীতিতে করিয়াছেন, আর কোনও ধর্মগ্রন্থ সেভাবে করিয়াছেন 
বলিয়া আমার জানা নাই। গীতা বলিতেছেন-_-“ফলাসন্তি ছাড় 
ও কৰ্ম্ম কর,” “নিরাশী হইয়া কৰ্ম্ম কর,” “নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম্ম 
কর।৮ গীতার এই ধ্বনি ভুলিবার নহে। যে কর্ম ছাড়ে সে 
পড়ে, কৰ্ম্ম করিয়াও যে ফল ত্যাগ করে সে উঠে। 
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এখানে ফলত্যাগ অর্থে, ত্যাগীর ফল মিলে না__এরূপ অর্থ 
যেন কেহ না করেন। গীতার ভিতর এরূপ অর্থের কোনও স্থান 
নাই। ফলত্যাগ মানে ফল বিষয়ে আসক্তির অভাব । বাস্তবিক 
ফলত্যাগীর হাজার গুণ ফল মিলে। গীতার ফণত্যাগে অখণ্ড 
শ্রদ্ধার পরীক্ষ। রহিয়াছে । নে মানুষ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কাৰ্য্য 
করে, সে বহুবার কৰ্ম্ম ও কর্তব্য-ত্র হয়। তাহার ভিতর অধীরত। 
আসে, তাহা হইতে সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং পরে যাহ! 
করা উচিৎ নয় তাহ! করিতে থাকে | সে এক কৰ্ম্ম হইতে দ্বিতীয় 
কৰ্ম্মে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় কৰ্ম্মে পড়িয়া বায়। পরিণাম-চিস্তা- 
কারীর 'অবস্থা বিষয়ান্ধের মত হয়| অন্তে সে বিষয়ীর মত 
ভাল-মন্দ নীডি-অনীতির বিবেক ছাড়িয়া দেয় এবং ফল পাওয়ার 
জন্যই সমস্ত সাধনের ব্যবহার করে ও তাহাই ধৰ্ম্ম বলিয়া মানে । 

ফলাসক্জির এই রকম কটু পরিণাম হইতে গাতাকার অনাসক্তি 
মর্থাৎ কৰ্ম্মফল ব্যাগের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া জগতের নিকট 
অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন। সাধাৰণতঃ 
ইহাই স্বীকার কর! হর যে, ধৰ্ম্ম ও অর্থ পরস্পর বিরোধী বস্তু ; 
ব্যাপার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে ধৰ্ম্ম সাজে না, তাহাতে ধর্মের 
স্থান হয় না) ধর্মের ব্যবহার কেবল মোক্ষের জন্য ; ধৰ্ম্মের স্থানে 
ধৰ্ম্ম শোভা! পায়, অর্থের স্থানে অর্থ। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, 
গীতীকার এই ভ্রম দূর করিয়াছেন | যে ধর্ম ব্যবহারে আনা যায় 
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না তাহা ধৰ্ম্ম নহে--এই রকম ভাব গীতায় বিদ্যমান আছে বলিয়া 
আমি মনে হরি | অর্থাৎ গীতার অভিপ্রায় অনুসারে, যে কৰ্ম্ম 
আসক্তি ছাড়া হইতে পারে না তাহা সর্বথ! ত্যাজ্য। এই স্বর্ণ 
নিয়ম মানুষকে অনেক ধৰ্ম্ম-সঙ্গটে ধাচাইয়া পাকে 1 এই অভিপ্রায় 
অনুসারে খুন, লুট, বাভিচার ইন্যাদি কৰ্ম্ম সহজেই পরিত্যাজ্য 
হইয়া যায় ; জীবন সহজ হইয়া! যায় ও «ই সহজ ভাব হইতে 
শাস্তি উৎপন্ন হয়! ফল্ত্যাগ অর্থে পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার 
দরকার নাই--এমনও নহে | পরিণাম ও তাহা সাধনের বিচার 
এবং তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক ৷ এইগুলি থাকার পর যে ব্যক্তি 
পরিণামের ইচ্ছা না করিয়। সাধনায় তন্ময় থাকে সেই ফলত্যাগী | 
এই বিচার সমূহ অন্ুদরণ করিয়া আমার মগ্লে হয়, গীতার 
শিক্ষা বাবহারে পরিণত করিতে সহজেই সত্য ও অহিংসার পালন 
করিতে হয়। ফলাসক্রি ন! থাকিলে মানুষের অঙ্গত্য বলিবার 
লালসা হর না, হিংসা করারও আবশ্যক হয় ধা | যে কোনও 
হিংসার ও অসত্যের কাৰ্য্য লইয়া বিচার করিলেই জান! যাইবে 
যে, তাহার পশ্চাতে পরিণামের ইচ্ছা আছেই। কিন্তু অহিংসার, 
প্রতিপাদন গীতার বিষয় নহে। গীতাকারের পূর্বেও অহিংস! পরম: 
ধৰ্ম্ম বলিয়! মানা হইত। গীতায় অনাসক্তির সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথাই সুস্পষ্ট কর! হইয়াছে। 
কিন্তু যদি গীতার সিদ্ধান্ত অহিংসাই হয়, অথবা অনাসক্তিতে 
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অহিংসা যদি সহজেই আসে তাহা হইলে গাতাকার ভৌতিক বদ্ধ 
উদাহরণ রূপেও কেন লইলেন? গীতার যুগে অহিঃসা.ধন্ম বলিয়া 
মান্য হইলেও, ভৌতিক যুদ্ধ একটা সাধারণ বস্তু হওয়ার জন্যই 
গীতাকার এই যুদ্ধের উদাহরণ লইতে সঙ্গোচ করেন নাই, সঙ্কোচ 
করা যায়ও ন।। 

কিন্ত ফলত্যাগের মহত বিচার করিতে গিয়া গীতাকারের মনে 
কি ভাব ছিল, অহিংসার মধ্যাদ৷ তিনি কি পন্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন 
তাহা আমার বিচার করার বিষয় নহে। কবি মহত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত 
সকল জগতের সন্মুখে রাখেন | তাহা হইতেই এ কথা বল৷ যায় 
না যে, তিনি সকল সময়ই নিজের সিদ্ধান্তের মহত্ব সম্পূর্ণরূপে 
জানিয়াছেন, অথবা জানিয়া পরে ভাবায় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইহাতেই কাব্য ও কবির মহিমা] কবির অর্থের 
অন্তই নাই | যেমন মন্গম্ের, তেমনি মহাকানোর অর্থের বিকাশ 
হইতেই থাকে । 'ভাধার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় 
যে, অনেক মহাশব্দের অর্থ নিত্য নৃতন হইভেছে | গীতার অর্থ 
সম্বন্ধেও ইহাই প্রযোজ্য । গীতাকার নিজেই মহান কঠিন শব্ধ 
সকলের অর্থের বিস্তার করিয়াছেন । উপরে উপরে দেখিলেও 
গীতার ভিতর ইহা দেখিতে পাওয়া বায়। গীতা-যুগের পূর্বে 
সম্ভবতঃ যন্তে পশু-হিংস! মান্য হিল। গীতার যজ্জে তাহার গন্ধও 
নাই। গীতাতে জপ-যজ্ঞই যজ্ঞের রাজা । তৃতীয় অধ্যায় বলে 
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ন 
যে, যদ্র মানে মুখ্যতঃ পরোপকারার্ধে শরীরের ব্যবহার । তৃতীয় ও 
চতুৰ্থ অপ্যায়»একত্রে মিলাইয়া অন্য অৰ্থও করা যায়। কিন্তু বজ্ঞের 
অর্থ যে পশু-হিংস| তাহা কদাপি করা বায় না। গীতায় সন্ন্যাসের 
অর্থ সম্বন্ধেও এমনি হইয়াছে | কনম্ম-মাথের ত্যাগ গাতার সন্ন্যাস 
ভাবিতেও পারা যায় না গীতার সন্ন্যাসী অতিকশ্থী হইয়াও 
অতিঅকর্ম্ম। এমনি করিয়া গীতাকার মহান শব্দের ব্যাপক 
অৰ্থ করিরাই নিজের "ভাষাও ব্যাপক অর্থ করিতে পিখাইয়াছেল । 
ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কম্মফিলত্যাগা দারাও হইতে পারে, এ কথা 
গীতাকারের ভাষার অক্চরে অরে মানে করিলেও করা যার । 
কিন্ত গীতার শিক্ষা বাবহারে আনিবার জন্য প্রায় ৪০ বংসর পধাস্ত 
সতত প্রমত্ন করিবার পর নম্রত৷ পূর্বক আমাকে একথা! বগিতে 
হইবে ‘বে, সত্য ও অহি‘সার পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলত্যাগ 
মনুম্তের পক্ষে অসন্তব | 

গীতা সুত্র-গ্রন্ত নহে । গীতা এক মহান ধম্ম-্রাব্য। ইহাতে 
বতই ডুবিয়া যাওয়| যাইবে ততই নুতন এ সুন্দর অর্থ পাওয়া 
যাইবে। গীত! জন-সমাজের জন্য । উহাতে একই বস্তু অনেক 
প্রকারে বলা হইয়াছে! এইজন্ত গীতার মহাশব্দের অর্থ যুগে যুগে 
বদলাইতেছে ও বিস্তার পাইতেছে। গীতার মূলমন্ত্ৰ কখনো বদলায় 
না। এই মন্ত্র যে রীতিতেই সিদ্ধ করা হোক্‌, সেই রীতিতেই 
জিজ্ঞাস ইচ্ছামত অর্থ করিতে পারেন । * 
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গীতা বিধি-নিষেধ দেখাইবার জন্যও নহে। একের জন্য যাহা 
বিহিত, অপরের জন্য তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে। এক কালে ও 
এক দেশে যাহা বিহিত, তাহা! অপর কালে অপর দেশে নিষিদ্ধ 
হইতে পারে । ফলাসক্তি মাত্র নিষিদ্ধ ও অনাসক্তি মাত্র বিহিত 

গীতায় জ্ঞানের মহিমা বলা হইয়াছে । তবুও গীত! বুদ্ধিগমা 
নহে, জদয়গম্য, সেই হেতু ইহ! অশ্রন্ধা-পরায়ণের জন্য নহে। 
গীতাকারই বলিয়াছেন ৃ 

যে তপস্বী নয়, বে ভক্ত নয়, যে শুনিতে ইচ্ছুক নহে এবং 
বে আমাকে দ্বেষ করে তাহাকে এই জ্ঞানের কথা তুমি কদাপি 
বলিও ন! 1” (১৮/৬৭) 

“কিন্থ এই পরম গুহা জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দিবে সে 
পরম ভক্তি করার হেতু নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে” (১৮৬৮) 

“মার যে মনুষ্য দ্বেষ-রহিত হইয়| শদ্ধাপূৰ্ব্বক মাত্র শ্রবণ 
করে দেও মুক্ত. হইয়া, পুণ্যবানেরা যে লোকে বাস করে সেই 
স্তুভলোক প্রাপ্ত ইয়।” 


ফৌসানী (হিমালয়) 
সোমবার মোহনদাস করমর্টাদ গান্ধী 


চাং ২৪--৬--২৯ 


শ্লোক-সূচী 


অ 
অকীন্তিঞ্চাপি তুতান 
অক্ষর: ব্ৰহ্ম পর্মম্‌ 
অক্ষরাণামকারোহন্মি 
অগ্নির্জোতিরহঃ শুরঃ 
অচ্ছেগ্যোহমদাহ্যোহয়ম্‌ 
অজোহপি সন্নবায়াস্ম! 
অন্তশ্চাশ্ৰদধানশ্চ 
অন্ত শুনা মহেঘাসা 
অথ কেন প্রযুক্তোহয্নম্‌ 
অথ চিগুং সমাধাতুম্‌ 
অথ চেত হ্বমিমং ধৰ্ম্ম্যম্‌ 
অথ চৈনং নিত্যজাতম্‌ 
অথবা যোগিনামেৰ 
অথবা বহুনৈতেন 
অথ বাবস্থিতান্‌দৃষ্ট 
অথৈতদপাযশক্তোহসি 
অদৃষ্টপুৰ্ব্বং হৃষিতোহস্মি 


a অনাসক্তি যৌগ 


অদেশকালে যন্দানম্‌ 

অদ্েষ্ট। সৰ্ব্বভূতানাম্‌ 

অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা 

অধৰ্ম্মাভিভবাত কৃষ্ণ 

অধশ্চোদ্ধং প্ৰহ্থতাস্তস্য 

অধিভূতং ক্ষরে৷ ভাব; ০০, 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র টন 
অরিষ্ঠানং তথা কর্তী 

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বম্‌ 

অধ্যেষ্যতে চ য ইমম্‌ ৰি 
অনস্তবিজয়ং রাফা a 
অনস্তশ্চান্মি নাগানাম্‌ 

অনন্তচেতাঃ সত্তম্‌ 
অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তে। য়াম্‌ 

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ 


অনাদিত্বান্নিগু ণত্বাৎ 
অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীর্যযম্‌ মঃ 
অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলম্‌ ‘°° 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ 


অনুদ্বেগকরং বাক্যম্‌ ন 


শ্লোক-হুচী 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্‌ 
অনেকচিন্তবিন্রান্তা 
অনেকবক্ত নয়নম্‌ 
অনেকবাহ্‌দরবক্ত নেত্রম্‌ 
অকালে চ মামেব 
অন্যবন্ত, ফলং তেষাম্‌ 
অস্তবস্থ ইমে দেহ! 
অন্রাপ্তবস্থি ভূতানি 
অন্যে চ বহবঃ শৃবা 
অন্তে স্বেবমজা নন্তঃ 
অপরং ভবতে। জন্ম 
অপরে নিয়তাহারাঃ 
অপরেয়মিতস্বন্ভাম্‌ 
অপর্ধ্যাপ্ুং তদম্মাকম্‌ 
অপানে জুহ্বতি প্রাণম্‌ 
অপি চেৎ সুদুরাচারে। 
অপিচেদসি পাপেভ্যঃ ০০, 
অপ্রকাশোহপ্রবুত্বিশ্চ 
অফলাকাজিকিভির্যন্তো 
অভয়ং সত্বসংগুদ্ধিঃ ‘ত 


৯২ অনাসক্তি যোগ 


অভিসন্ধায় তু ফলম্‌ 
অভাাসযোগযুক্তেন 
অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি 
অমানিত্বমদস্তিত্বম্‌ 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টরন্ত পুল্রাঃ 
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্বা 
অবতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো। 
অয়নেষু চ সৰ্ব্বেষু 
অধুক্তঃ প্রাকৃতঃ শু; 
অবজানন্তি মাং মুঢ়া 
অবাচ্যবাদাংস্চ বহ্ন্‌ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি 
অবাক্তাদ্বাক্তঃ্ঃ সব্বাঃ 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ রঃ 


অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ষ্‌ 

অবাক্তং ব্যক্কিমাপন্নং 25 
অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং 
অশোচ্যানন্ধশোচস্তং 


শ্লেচক-হুচী 


অশ্রদ্দধালাঃ পুরুষ! 
অশ্ৰদ্ধয়া হুঞ্জং দত্তং 
অৰ্শবখঃ সর্ববৃক্ষাণীং ৰ 
অসন্ধুবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্ৰ 
অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ 
অসত্যমপ্ৰতিষ্টং তে 
অসৌ ময় হতঃ শত্ৰুঃ 
অসংযতাম্বন। যোগে৷ 
অসংশয়ং মহাবাহো 
অন্মকন্থ বিশিষ্টা যে 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং 
ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ৰ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং 
ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ 
অহং ক্ৰতুরহং যন্তঃ 
অহমাত্মা গুড়াকেশ 
অহুং বৈশ্বানরে৷ ভৃত্ব 
অহং সৰ্ব্বস্ত প্ৰভবে৷ 
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং 
অহিংস! সত্যমক্ৰোধঃ 


af 


১৬ 


2 


ত 


১৮ 


৯8৪ 


অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ 
অহে! বত মহত পাপম্‌ 
আআ 
আখাহি মে কো ভবান্‌ 
আচার্ধাঃ পিতর: পুত্রাঃ 
আটঢেণইভিজনবানন্মি 
আত্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধ! 
আত্মৌপমোন সৰ্ব্বত্ৰ 
আদিতানামহং বিষ্ণুঃ 
আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্টম্‌ 
আব্ৰহ্ম ভুবনাদে[কাঃ 
আধুধানামহং বজ্রম্‌ 
আরুঃ সন্ববলারোগা 
আকরুরুক্ষোমু নেধোগম্‌ 
আবুতং জ্ঞানমেতেন 
আশাপাশশতৈবদ্ধাঃ 


অনাসক্গি যোগ 


আশ্চৰ্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনম্‌ 


আন্ুরীং যোনিমাপন্ন 
আহারস্থপি সৰ্ব্বস্ত 
আহছহুস্বামৃষয়ঃ সৰ্ব্ব 


ইচ্ছাদ্বেষসম্মুগেন 

ইচ্ছা দ্বেমঃ সুখং ছঃখম্‌ 
ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানম্‌ 
ইতি 'গুহাতমং শাস্ত্ম 
ইতি তে জানমাখাতম্‌ 
ইতাজ্ছুনং বাসুদেব; 
ইতাহং বানুদেবন্ত 

ইদন্ত তে গুহাতমম্‌ 


ইদং তে নাতপস্বায় 
ইদমগ ময়| লকম্‌ 

ইদং জ্ঞানমুপাশ্ৰিত্য 
ইদং শরীরং কোন্তেয় 
ইন্দিযন্তেত্দিয়দ্যার্থে 
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্‌ 
ইন্জিয়াণি পরাণাাহুঃ 
ইন্দ্ৰিয়াণি মনে! বুদ্ধি 
ইন্দ্ৰিয়াৰ্থেষু বৈরাগাম্‌ 
ইমং বিবন্থতে যোগম্‌ 


ax 


৯৬ | অনাসত্তি যোগ 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎনম্‌ 
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গ: 

ৰ 
ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং 

উ 
উচ্চৈঃশ্ৰবসমশ্বানাম্‌ 
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি 
উত্তমঃ পুরুষত্বন্তঃ 
উৎসম্বকুলধৰ্ম্মাণ।ম্‌ 
উৎসীদেযুরিমে লোক৷ 
উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে 
উদাসীনবদাসীন . 
উদ্ধরেদাত্মনা স্মা্নম্‌ 
উপদ্রষ্টানুমস্ত। চ 

উ 

উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সবস্থা 
উর্ধমূলমধঃশাখম্‌ 

চর 
খ্ষিভিব হুধা গীতম্‌ 


১১ 


১৮ 


১০ 


৬১ 


শ্লোক-মুটী 


এ 
এতচ্ছ তব বচন্তং কেশবস্ত 
এতদ্যোনানি ভূতানি 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ 
এতান হস্থশিচ্ছামি 
এতাগ্চপি তু কম্মাণি 
এতাং দৃষ্টিমব্টভ্য 
এতাং বিভূতিং বোগঞ্চ 
এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তের 
এবমুক্কে। হৃষীকেণে৷ 
এবনুক্ত, ততে। রাজন্‌ 
এবমুক্ষ । ক্ষুনঃ সংখ্যে 


এবমুক্ত | হষীকেশম্‌ a 
এবনেতদ্‌ বথাখ ত্বম্‌ রি 
এবং দ্রাত্বা কতং ক্শ্ ৮ 
এবং পরম্পরা প্রার্ধম্‌ 
এবং প্রবন্তিতং চক্রং 


“এবং বুবিধ! যন্ত্র 

এবং বৃদ্ধেঃ পরং যুদ্ধ 

এবং সততযুক্ত| যে 
৭ 


৯৭ 


av 


এষা তেইভিহিতা। সাংখ্যে 


এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ 
ও 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম 
গুততসদিতি নিৰ্দ্দেশে৷ 
ক. 
কচ্চিদেৎ শ্রুতং পার্থ 
কচ্চিন্নোভরবিভ্রষ্টঃ 
কট য়লবণাত্যুষ্ণ 
কথং ন জ্ৰেয়মস্মাভিঃ 
কথং ভীশ্মমহং"সংখ্যে 
কথং বিস্তামহং যোগিং 
কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্ত। হি 
কৰ্ম্মণঃ সুকৃতস্তা হুঃ 
কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্‌ 
কৰ্ম্মণে৷ হাপি বোদ্ধব্যম্‌ 
কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ? পশ্যেৎ 
কর্মপ্যেবাধিকারত্তে 
কৰ্ম্ম ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধি 
কর্ম্মেন্দিয়াণি সংযম্য 


অনাসজি "যোগ 


ডে Ge & 60 ৬ 


গ্েক-হ্থচী 


কৰ্ম্মন্তঃ শরী রস্থং 

কৰিং পুরাণমন্্রশাসিতারম্‌ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেঝুন্‌ 
কাজ্জন্তঃ কৰ্ম্মণা সিদ্ধিন্‌ 
কাম এষ ক্রোধ এষ 
কামক্রোধবিধুক্তানাম 
কামমাশ্রিতা দুষ্পৃন্ম 
কাগাত্মানঃ শ্বর্ণপরা: 
কামেস্তি স্তৈ হতিজ্জানাঃ 
বামগ্পনাং কম্মণাং ন্যাসম 
কায়েন মনস বৃদ্ধা 
কাপণ্যদোষে|পহতস্বভাবঃ 
কাৰ্য্যকাবণকৰ্ত্ত্বে 
কাৰ্যামিতোব যং কর্ম 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃত 
কাশাম্চ পরমেঘাসঃ 
কিৎকৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি 
কিং তদ্বদ্ম কিমধাত্মম্‌ 
কিং পুনব্রা ্ষণা? পুণ্য! 
কিৰীটিনং গদিনং চক্রহন্তম্‌ 


১১ 


১৬৩ 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 


কুতস্ব। কশ্মলমিদম্‌ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি 
কৃষিগৌৱন্ষ্য বাণিজাম্‌ 


কৈণিঙ্গৈঙ্গীন্‌ গুণানেতান্‌ 


ক্ৰোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ 
ক্েশোহধিক তবুন্তেষাম্‌ 
ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ 
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্ম৷ 
ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ষয়োৱেবম্‌ 
ক্ষেত্ৰশ্ৰুঞ্চাপি মহ বিদ্ধি 
গ 
গতসঙ্গস্তা মুক্তষ্ঠ 
গতির্ভ্ঠ৷ প্ৰভুঃ সাক্ষী 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ 
গামাবিশ্য চ ভূতানি 
গুণীনেতানতীত্য ত্রীন্‌ 


গুরূনহত্ব। হি মহাচ্ছতাবান্‌ 


চ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ 


অনাসক্তধি যোগ 


৩ 


শ্লোক-হুচী 
চতুৰিধ৷ ভজ্জন্তে মাং 
চাতুৰ্ব্বৰ্ণ্যং ময়! স্ষ্টং 
চিন্তামপরিনেয়াঞ্ 
চেতসা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি 


১ 


জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিবান 
জৱামরণ ঘোক্ষায় 

জাতশ্ত হি ফবো শুত্াঃ 
জিতাজ্মনঃ প্রশাস্তস্ত 
জ্ঞানযজ্ঞেন চাঁপান্টে 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্রাম্ম। 

জ্ঞানং কল্মচকর্তীচ 
জ্ঞানং জ্রেরং পরিজ্ঞাত। 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞনম্‌ 
জ্ঞানেন তু তদদ্গানম্‌ 
জ্ঞেয়ং য তৎ প্রবক্ষামি টি 
জ্ঞেয়: স নিতাসংন্তাসী 
জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে 
জ্যোতিযামপি তঙ্জ্যোতিঃ 


১৩২ 
ত 2 
ত্চ্চ সংস্থত্য সংস্থৃতা 


ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্‌ 


"ততঃ শঙ্খাণ্চ ‘তে্‌)শ্চ 
ততঃ খ্বেতৈহঁরৈৰ্য,ক্তে 
ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো 
তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ য়াদৃক্‌ চ 
তত্ববিল্ত, মহাবাহো 

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং 
তত্র সব্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ 
তত্রাপগ্তৎ স্থিতা] পার্থঃ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃত্স্নং 
তত্রৈকাগ্রং মন* কৃত্বা 
তত্রৈবং সতি কর্তৃংরম্‌ 
তদিত্যনভিসন্ধায 
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন 
তদ্বুদ্ধযপ্তদাত্মানঃ 


'তপস্বিভ্যোহধিকে| যোগী 


তপাম্যহমহং বৰ্ষং 
তমস্থজ্ঞানজং বিদ্ধি 


১৮ 


তমুবাচ হৃষীকেশঃ 

তমেব শরণং গচ্ছ 
তশ্মাচ্ছান্ত্ প্রমাণং তে 
তন্মাৎ প্রণম্য গ্রণিধাস 
তশ্মাৎ ত্বমিস্ৰির়াণ্যাদৌ 
তন্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশে| লভস্ব 
তশ্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু 
তল্মাদসক্তঃ সততম্‌ 
তম্মাদজ্ঞানসন্তৃতম্‌ 
তন্মাদোমিতুদাহৃতা 
তন্মাদ্‌ যস্ত মহাবাহো 
তন্মায়াৰ্হী বয়ং হস্তং 

তম্ত সংজন্রন্‌ হর্ষম্‌ 

তং তথ! কৃপয়াবিষ্টম্‌ 
তং'বিদ্যান্দ,ঃখু সংযোগম্‌ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ 
তান্‌ সমীক্ষা স কৌন্তেয়: 
তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য 
তুল্যনিন্দাস্তুতিশ্মৌনী 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্‌ 


১৪১ অনাসক্কি যোগ 


তে তং ভুক্ত স্বৰ্গলোকম্‌ 

তেষামহঃ সমুদ্ধপ্তী টা 
তিষামেবান্থকম্পার্থগ্‌ টি 
তেমন’ জ্ঞানী নিত্যযুক্ত 

তেযাঁং সততযুক্তানাম্‌ 

তাক্ক। কৰ্ম্মফণাসঙ্গন্‌ 

তাজা: দোষবদিত্যেকে 

জিভি গু ণমনৈর্ভীবৈঃ 

ত্রিবিধং নক স্তেদম্‌ 


ত্ৰিবিধা ভবতি শ্ৰদ্ধ রি 
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদ টন 
ত্ৰৈবিষ্যা মাং সোমপাঃ 

ত্বমক্ষরং পরম্‌; বেদিতবাং a 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুয়ঃ পুরাণঃ 


ন্ধ 

দণ্ডে দমন্নতামসহ্ষি 

দণ্তে। দৰ্পোহভিমানশ্চ 
দংষ্ট্রাকরালানিচ তে টা 
দাতন্যমিতি বদ্দানম্‌ 


দিবি স্ূৰ্য্যসহস্ৰস্য 
দিব্যমাল্যাস্বর্ধয়ন্‌ 
দুঃখগিত্যেৰ যৎ কৰ্ম্ম 
দুঃখেদ্বনুদ্বিগ্মনা: * 
দূয়েণ হাবরং কৰ্ম্ম 
দঞ্টাহু পাণ্ডবানাকম্‌ 
দুদ" মানুৰ’ রূপন 
দে মান স্বদনান কৃষ্ণ 
দেবব্বিজপ্ুরুপ্রান্ 
দেবান্‌ শভাবয়তানেন 
দেহিনোহন্মিন্‌ যথা দেহে 
দেশী নিতামবধ্যোহয়ম্‌ 
দৈধমেবাপলে যজ্ঞম্‌ 
দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় 
দৈবী হোষা গুণময়ী 
দোষৈবেতৈঃ কুলগ্নানাম্‌ 
গ্বাবীপৃগিব্যোরিদমন্তরম্‌ 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি 
দ্ৰবাধজ্ঞান্তপোষজ্ঞা 
দ্রুপদে! দ্ৰৌপদেয়াশ্চ 


১০৬ অনাসক্তি যোগ 


দ্ৰোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্ৰথঞ্চ 

স্ববিমৌ পুরুষৌ লোকে 

‘দ্বৌ ভূতসর্গে। লোকেহস্মিন্‌ 
ধর 

বর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র 

খুমেনাব্রিরতে বহ্ছিঃ 

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ 

ধৃত্যা বয়। ধারয়তে 

ধৃষ্ঠকেতুশ্চেকিতানঃ 

ধ্াানেনাত্মমি পশ্তান্তি 

ধ্যায়তো বিষয়ান্ঠ পুংসঃ 
কা 

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি 

ন কর্মণামনারস্তা? 

ন কাক্তে বিজয়ং কৃষ্ণ 

ন চ তন্মান্মনুষ্যেযু 

ন চ মত্স্থানি ভূতানি 

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি 

ন চৈতদ্বিদ্নঃ কতররে! 

ন জায়তে দ্ৰিয়তে বা 


৩৪ 


১৬৩ 


শ্ল'ক-হুচী- 


ন তদস্তি পৃথিবাং বা 

ন তদ্ভাপয়তে স্ুৰ্যো] 

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্ম্‌ 

ন ত্বেনাহ' জাতু নাসম 

ন দ্বেষ্যকুশলং কৰ্ম্ম 

ন প্রহৃয্যেং প্ৰির প্ৰাপ্য 

ন বুদ্ধিভেদং জনগ়েং 
নভম্পূণং দীপ্তমনেক বর্ণন্‌ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃঠতস্তে 

ন মাং কন্মাণি লিম্পন্তি 

ন মাং ছুষ্কতিনে। মুঢাঃ 

ন মে পাৰ্থাপ্তি কর্তবাং 

ন মে বিদ্তু স্থরগণাঃ 

ন রূপমন্তেহ তথোপলভাতে 
ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ 

নষ্টে| মোহ; স্থৃতিল'্ধ। 

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণনপি 

ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্‌ 

নহি দেহড়ৃতা শক্যম্‌ 

ন হি প্রপশ্তামি মমাপনুগ্ভাদ্‌ 


১০৮ ' অনাসক্তি যোগ 


নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি 
নাদত্তে কস্তচিৎ পাপম্‌ 
নান্তোহস্তি মম দিব্যানাম্‌ 
নাঁহাং গুণেভ্যঃ কাম 
ন[সতো বিদ্যাতে ভাবে 
নাস্তি বুদ্দিযুক্তসা 

শাহং এ্রকাখঃ সধ্ধসা 
নাহং বেদৈনতপসা 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি 
নিয়তস্য তু সন্ন্যাদঃ 
নিয়তং কুরু কণ ত্বম্‌ 
নিরতং সঙ্গরহিতন 
নিরানধতচিন্তায্মা 
নির্মীনমোহা জিউস্ক্ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তন 
নিহত্য ধাৰ্ত্তরাষ্ট্ৰান্‌ 
নেহাভিক্রযনাশোহিস্তি 
নৈতে স্যতী পার্থ জানন্‌ 
নৈনং ছিন্দন্ি শস্থাণি 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি 


নৈব তসা কৃতেনার্ে। 

পদ 
পঞ্চেতানি মহাবাহো, 
পত্ৰং পুষ্পং ফুলং তোরম 
পরস্তন্মাতু, ভাঁবোহন্যো 
পরং ব্ৰহ্ম পরং ধাম 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষামি 
পরিত্রাণায় সাধনাম্‌ 
পবনঃ পবতামস্মি 
পন্য মে পাৰ্থ রপাণি 
পম্তাপিত্যান্‌ বহ্গুন্‌ ক্লুদ্ৰান্‌ 
পশহ্যানি দেবাংস্তৰ দেব 
পশৈ্যৈতাং পাওুপুল্রাণাম্‌ 
পাঞ্চজন্তঃ মীকে শে। 
পার্থ নৈবেহ নামুত্ 
পিতামি লোকসা চরাচরস্য 
পিড়াহমসা জগতে৷ 
পুণো] গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ 
পুরুষঃ প্রক্ৃতিস্থো হি 
পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ 


শ্লোক্ল"স্থচা 


১১৭. 
পুরোধসাঞচ মুখ্যং মাম্‌ 
পুরর্ধীত্যাসেন তেনৈব 
'পৃপ্বকৃত্বেন তু যজ জ্ঞানম্‌ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ 
প্ৰকৃতিং পুরুষঞ্চেব 
প্রকৃতিং স্বামবগুভা 
প্রক্ৃতেগুণসংমূঢ়াঃ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি 
প্রকৃত্যৈব তু কৰ্ম্মাণি 
প্রজহাতি যদ! কামান্‌ 
প্রবত্বাদ্‌ যতমান' 
প্রয়াণকালে মনসাচলেন 
প্রলপন্‌ বিস্থজদ্‌ গৃহন্‌ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ শুন। ন 
বিদুরান্থরাঃ 


প্রবুত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্ধ্যাকাধ্যে 


ভয়াভয়ে 


প্রশাস্তননসং হোনম্‌ 
প্রশাস্থান্মা বিগতভীাঃ 
প্ৰসাদে বর্বদুঃখানাম্‌ 


১১৮ 


প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাম্‌ 
প্রাপ্য পুণাযকুতাং লোকান্‌ 
ৰ্‌ 
বলং বলবতামন্সি 
বহিরন্তশ্চ ভূলনাম্‌ 
বৃহুনাং জন্মনামন্তে 
বহুনি মে বাতীানি 
বন্ধুরা গ্ৰাত্মনস্তসা 
বাহনম্পশেঘসক্তা মম! 
বীজং মাং সৰ্ব্বভূতানাম্‌ 
বুদ্দিযুক্তো জহাতীহ 
বুদ্ধিক্রীনমসংমোহঃ 
বুদ্ধেভেদং ধৃতেশ্চৈব 
বুদ্ধা। বিশুদ্ধয় বুক্তঃ 
বুহৎসাম তথ! সান্নীম্‌ 
ব্ৰহ্মণে। হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ 
ব্ৰহ্মণাধায় কৰ্ম্মাণি 
ব্ৰহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্ম। 
রঙ্গার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ' 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং 


গ্ল্েক-সুচী 


ভূ 
ভক্ত্যা ত্বনন্যয্না শকা: 
ভক্ত! মামভিজানাতি 
ভয়াদ্রণাদুপরতম্‌ 
ভবান্‌ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ 
ভবাপ্যযৌ হি ভুতানাম 
ভীষ্মদ্ৰোণপ্রমুখতঃ 
তূতগ্ৰামঃ স এবায়ম 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ 
ভূর এব মহাবাহে। 
ভোক্তারং যক্ছতৎপাম্‌ 
ভোগৈশ্ব্য প্রসক্তানাম 

ম' 

মচ্চিত্তঃ সর্বর্গী্ি 
মচ্চিতা মদ্গত প্রাণা 
মতকৰ্ম্মকৃন্মৎপরমে: 
মত; পরতরং নান্তৎ 
মদন্গগ্রহায় পরমম্‌ 
মনঃপ্রনাদঃ সৌম্যত্বন্‌ 
মন্থয্যাণাং সহত্রেন 


অনাগক্তি যোগ 


মন্মনল। ভব মদ্তক্তঃ 
মন্মন! ভব মদ্ৰক্ৰুঃ 
মন্যসে ব'দ তচ্ছকাম্‌ 
৫ 

মম যোনিম্‌হদ্‌ ব্রহ্ম 
মমৈবা‘শো জীবলোকে 
ময়৷ ততমিদণ লৰ্ব্বম্‌ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; 


ময়! প্রসন্নেন তবাজ্জুনেদম্‌ 


মতি চানন্যদোগেন 
ময়ি সব্নাণি কৰ্ম্মাণি 
মমাবেগ্ত মনো নে মাম্‌ 
মদ্যাসক্তম্নাঃ পার্থ 
মযোব মন আধংস্ব 
মহৰ্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে 
মহৰবীণাং ভৃগুৱহম্‌ 
মৃহাত্মানস্ত মাং পাৰ্থ 
নহাভুতান্তহস্ক|রে! 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ 
মা তে ব্যথা না চ বিম্ 
মান্রাম্পশীস্ত কোন্তেয় 
৮ 


১১৪ 


মানাপমানয়োস্তল্যঃ 
মামুপেত্য পুনৰ্জ্জন্ম 
মাং হি পাৰ্থ ব্যপাশ্ৰিত্য 
মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী 
মুঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ 
মৃত্যুঃ সব্ধহরশ্চাহম্‌ 
মোঘাশ৷ মোঘকর্মাণো 
য 
য ইদং পরমং গুহৃম্‌ 
য এনং বেত্তি হস্তারম্‌ 
য এবং বেত্তি পুক্ষষম্‌ 
যচ্চাপি সর্ধভূতানাম্‌ 
যচ্চাবহাসার্থমদৎকৃতঃ 
যজন্তে সাত্বিক! 'দেবান্‌ 
যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম 
যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজে৷ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ 
যন্গাৰ্থাৎ কর্ম্মণোহন্তত্র 
যজ্ঞে তপসি দানে চ 


অনাসক্তি যোগ 


যজ্গ জ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেবম্‌ 


১৪ 


৯৮ 
১৭ 


শ্লোক-স্থচী 
যততে| হৃপি কৌন্তেয 
যতন্তে| বোগিনপ্চৈনম্‌ 
যতঃ প্রবৃত্তি ভূ'্তানাম্‌, 
যতেন্দিযমনোবৃদ্ধিঃ 
যতে। যতে! নিশ্চরতি 
যং করোষি বদশ্নীসি 
যন্তদগ্রে বিষমিব 
যৎ তু কাম্গ্মোনা কৰ্ম্ম 
যৎ তু কৃংস্নবদেকশ্মিন্‌ 
যন্ত, প্রতু)পকা রার্থম্‌ 
যত্ৰ কালে ত্বনাবুক্িম্‌ 
যত্ৰ খোঁগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ 
যত্রোপরমতে চিন্বুম্‌ 
যৎ সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানম্‌ 
যথাকাশস্থিতো নিত)ম্‌ 
যথা দীপে। নিবাতন্তে। 
যথ! লদীনাং বহবোহন্ববেগাঃ 
যথা প্রকাশয়তে; কঃ 
যথ| প্রদীপ্তং জলনম্‌ 
যথ। সর্বগতং সৌন্ষ্যাৎ 


১৫ 


১৮ 


১১৬ ্‌ অনাসতপ্তি’ যোগ 


যথৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্রিঃ 
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ 
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য 

যদা তে মোহকলিলম্‌ 
যদাদিত্যগতং তেজঃ 

যদা! ভূতপৃথগ্‌ ভাবম্‌ 
বদ! যদ! হি ধৰ্ম্মন্ত 

যদ! বিনিয়তং চিন্তং 

যদ! সন্ধে প্রবৃদ্ধে তু 

যদ| সংহরতে চীরম্‌ 

যদ। হি নেন্ত্ৰিয়ার্থেষু 

যদি মামপ্রতীকারম্‌ 

যদি হাহ" ন বৰ্ততেয়ম্‌ 
যদৃচ্ছয়| চোপপন্নম 
যদৃচ্ছালা ভসস্তষ্টঃ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ 

যদ্যদ বিভূতিমত সত্বন 
যন্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি ue 
যয়| তু ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্‌ 


শ্লোক-হুচা 
যয়া ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মঞ্চ টি 
যয়| স্বপ্ন: ভয়ং শোকম্‌ 
যস্বাত্মরতিরেব স্তাৎ 
যন্থিন্দ্ৰিয়াণি মনসা * 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহম্‌ 
যন্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ 
মস্ত নাহংকৃতে। ভাঁবঃ 
গন্ত সৰ্ব্বে সনারন্ত।ঃ 
যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবম্‌ 
যং লব্ধ! চাপরং লাভম 
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ 
যং ঠি ন ব্যথয়ন্তোতে 
যঃ শাস্ববিধিমুৎংস্থজ্য 
যঃ সৰ্ব্বত্ৰানভিস্নেহঃ 
যাতযামং গণ্তরসম্‌ 
বা নিশ। সৰ্ব্মভূতানাম্‌ 
যান্তি দেবরত৷ দেবান্‌ 
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্‌ 
যাবং সংজায়তে কিঞ্চিৎ 
বাবদেতাগ্নিরীক্ষেহহ্ম __. * 


১১৭ 


যাবানর্থ উদপানে নার 
যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত 1 
যুক্তাহারবিহারস্ত 

যুঞ্জন্েবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ 
যুগ্রন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ 
‘যুধামন্যুশ্চ বিক্ৰান্ত 

ষে চৈব সাৰ্বিকা ভাব| 

যে তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং 

যে তু সৰ্ব্নাণি কৰ্ম্মাণি 

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্তম্‌ 

যে ত্বেতদত্যস্থয়ত্তুঃ 

যেছপান্তদেবত! ভক্তা 

যে মে মতমিদং নিত্যম্‌ 

যে যথা মাং প্রপদ্ধাস্তে 

যে শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য 

যেষামর্থে কাক্ষিতং নো 

যেষাং ত্বন্তগৃতং পাপং 

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা 

যোগযুক্তো বিগ্তদ্ধাত্ম! 
যোগসূংস্তস্তকৰ্ম্মাণম্‌ | 


যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি 
ষোগিনামপি সর্কেষাম্‌ 
যোগী যুঙ্জীত সততং 
যোংস্তমানানবেক্ষেহহউ 
যেন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি 
যোহস্তঃসুখোহ স্তরারামঃ 
যো মামজমনাদিঞ্চ 

যে| মামেবমসন্মঢ়ে| 

যো মাং পশ্যতি সৰ্ব্বত্ৰ 


যে যো যাং যাং তম্ুং ভক্ত 
যোহয়ং যোগন্ত্য়! প্রোক্ত£ 


ৰ 
রজসি প্ৰলয়ং গত্বা 
রজন্তমশ্চাভিতূয় 
রঙ্গো রাগাত্মকং বিদ্ধি 
রসোহহমগ্গ্‌, কৌন্তেয় 
রাগদ্ধেষবিষুক্কৈত্ত 
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্স, 
'রাজন্‌ সংস্থৃতা সংস্থৃত্য 
রাজবিত্যা রাজগুহাম 


২৩ 


রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্ি 


রুদ্রাদিতা। বসবো যে চ 
রূপং মহং তে বহুবক্ত নেত্ৰম্‌ 


ল 
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্‌ 
পেলিহাসে গ্রসমানঃ 


লোকেহন্মিন দ্বিবিধ! নিষ্ঠা 


লোভ: প্রবৃত্তিরারস্তঃ 
ৰ 

বক্ত,মৰ্হ্স্যশেষেণ 
বন্তাণি তে দ্বৰ্্বাণা 
বাযর্যমোহ গ্ির্বরুণঃ 
বাসাংসি জীৰ্ণানি যথা 
বিস্তানিনয় সম্পান্ন 
বিধিহীনমকফ্রষ্টারম্‌ 
বিবিক্তসেবী লঘাশী 
বিষয়া বিনিবর্তস্তে 
বিষয়েন্ৰিয়সংযোগাৎ 


বিস্তরেণাত্মনো যোগম্‌ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ধান 


২৩ 


১২ 


বীতরাগভয়ক্রোধা 
বৃষ্ণীণাঃ বাস্ুদেবোহন্মি 
বেদানাং সামবেদোহস্্ি 
বেদাবিনাশিনং নিষ্ঠাম্‌ 
বেদাত* সমতীতানি 


বেদেবু বজ্ছেষু "পয চৈব 


বেপথুশ্চ শরীরে মে 
বাবসারাত্মিক। বুদ্ধিঃ 
ব্যামিশেণেব বাঁকোন 
বাস প্রসাদাৎ শ্রুতবান 


শা 
শক্লোতীহৈব যঃ সোচ়,ম 
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ 
শমোদমস্তপঃ শৌচম্‌ 
শরীরবাঙ ননোভির্যং 
শরীরং যদবাগোতি 
শুরুরুষে গতী হোতে 
শুচৌ দেশে গ্রতিষ্ঠাপা 
শুভাশুভ ফলৈরেবম্‌ 


শৌর্যাং তেজে! ধৃতির্দাক্ষ্যম 


শ্লোক-সুচী 


টী 


১৮ 


১২২ 


< 


শদ্ধয়া পরয়| তপ্তম্‌ 
অন্ধাবাননস্থয়শ্চ 

শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্‌ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। তে 
শ্ৰেয়ান্‌ দ্ৰব্যময়াদ্‌ যঞ্জাজ, 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে! বিগুণঃ 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে! বিগুণঃ 


শ্ৰেয়ে৷ হি জ্ঞানমভ্যাসাজ, 


শ্রোত্ৰাদীনীন্দ্ৰিয়াণ্যন্তে 
শ্ৰোত্ৰং চক্ষুঃ স্পৰ্শনঞ্চ 
স 
স এবায়ং মরা তেহম্য 
সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসে! 
সখেতি মত্বা প্রসভমূ 
স ঘোষে! ধার্তরাষ্্রীণাম্‌ 
সঙ্করে| নরকায়ৈব 
সঙ্কল্প প্রভবান্‌ কামান্‌ 
সততং কীৰ্ত্তযস্তে! মাম্‌ 
স তয়! শ্ৰদ্ধয়৷ যুক্তঃ 
সংকারমানপুজার্থম্‌ 


জী 


অনাসক্তি যোগ 
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১৭ 


সব্বং রজস্তম ইতি 

সৰ্বং সুখে সঞ্জয়তি 

সব্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্‌ 

সব্বান্ুরূপ। সর্বসা * 

সদৃশং চেষ্টতে স্বসাাঃ 

সষ্টাবে সাধুভাবে চ 

সন্ত: সততং যোগী 

সন্নাঁসস্য মহাবাহে! 

সমছুঃখসুথঃ স্বস্থঃ 

সমং কায়শিরোগ্জীবম্‌ 

সমং পশ্যন হি সৰ্ব্বত্ৰ 

সমং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্ৰে চ 

সমোহহং সৰ্ব্বভূতেষু 
সৰ্গাণামাদিরন্তশ্চ 

সৰ্ব্নকৰ্ম্মাণি মনস। 

সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা 

সৰ্ব্বগুহৃতমং ভূয়ঃ 

সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ , 
সৰ্ব্বদ্বায়।|ণি সংযম! ১. 


১২৪ অনাসক্তি যোগ 


সৰ্ব্বদ্বারেষু দেহেহ স্মিন্‌ 
সৰ্ব্বধৰ্ম্মান পরিত্যজা 
সর্কভূতস্থমাত্মানম্‌ 
সৰ্ব্বভৃতস্থিতং যো মাম 
সৰ্ব্নভূতানি কৌস্তেয় 
সর্বভূতেযু যেনৈকম্‌ 
সৰ্ব্বমেতদূতং মন্তে 
সর্বাযোনিষু কৌন্তেয় 
সৰ্বদা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট 
সৰ্ব্বাণীন্দ্ৰিয়কৰ্ম্মাণি 
সর্কেন্দ্রিরগুণাভাসম 
সহজং কৰ্ম্ম কোঁস্তেয় 
সহযজ্ঞাঃ প্রজা; সৃষ্ট! 
সহজযূগপধ্যন্তম্‌ 
সংনিয়ম্োজি্ৰিয়গ্ৰামম্‌ 
সংস্থাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ 
সন্থাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ 
সংস্যাসস্ত মহাবাহো 
মাধিকৃতাধিদৈবং মাম্‌ 
সাংখ্যযোগো পৃথগ বালাঃ 


~~ 


৯ AR 


শ্লেঃক-স্থচী 


সিদ্ধি প্ৰাপ্রে| যথা বঙ্গ 
সুখছুঃখে সৱে কৃত্বা 
সুখমাতাস্তিকং বত্তদ্‌ 
সুখং ত্বিদানীং ত্রিব্ধিম্‌ 
সুদু্দিশমিদং রূপম্‌ 
নু্িভার্যাদাসীন 
সেনধোরুভয়োর্দধো 
স্থানে লমীকেশ তব 
স্থিত প্রজ্ঞসা কা ভাষ। 
গ্পর্শান কৃত্বা বহির্ধাহান 
ন্বধলুমপি চাবেক্ষা 
স্বভ'বজেন কৌন্তেম 
স্ব়মেবাত্বনাতনম্‌ 
স্বে স্বে কৰ্ম্মণাভিরতঃ রি 
হ্‌ 
হতে! বা প্রাপ্সাসি দ্বৰ্গং 
সন্ত তে কথয়িয্যামি 


অনাসক্তি যোগ 


প্রথম অক্্যান্ন 
*অৰ্জ্জুন-বিষাদ যোগ 


ছিঙ্গাস| বিনা জ্ঞান হয় ন! দু:খ বিনা সুখ হয় না| ধৰ্ম্ম- 
সক্কট- জদয়-মন্ন এ সব দিজ্ঞাস্ুর নিকট একবার আসিয়! 
থাকেই । 
বৃতরা ¥্ উবাচ 
ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰে কুরুক্ষেত্রে সমবেত! যুযুংসবঃ ৷ 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুৰ্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ 
অনয়ঃ | ধৃতৰাষ্ট উবাচ--(হে?) সঞ্জয় ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুকুক্ষেত্ৰে যুযুত্ষবঃ 
সমবেঠাঃ মামকাঃ পাওবাঃ চ এব কিম্‌ অকর্বত ? ১ 
যুতৎসবঃ-- যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক । সমবেতাঃ--একত্ৰিত ।" মামকাঃ--অ!মার 
পুত্ৰগণ । অকুৰ্ববত--কৰরিলেন ! 
ধৃতরাষ্ট বলিলেন--- 
হে সঞ্জয়, ধন্মক্ষেত্ৰজপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছায় একত্র 
হইয়া আমার ও পার পুত্রেরা কি করিলেন তাহা আমাকে বল। ১ 
টিপ্লনী £--এই শরীররূপী ক্ষেত্রই বর্ম্মক্ষেত্র। কেন না ইহ) 
মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইতে পারে । পাঁপেই ইহার উৎপত্তি ও ইহা 
পাপেরই ভাজন হইয়া আছে । সেইজন্ত শরীর কুরুক্ষেত্রও বটে। 


১২৮ প্রথম অধ্যায় 
সঞ্জয় উবাচ 
দৃষ্ট তু পাণ্ডবানীকং ব্যঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদ! ৷ 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ বচনমত্রবীৎ ॥,২ 
পশ্ঠৈতাং পাওুপুত্রাণামাচাধা মহতীং চমুম্‌। 
ব্যুঢ়াং ভ্রুপদপুত্রেণ 'তব শিষ্যেণ ধীমতা ৷৷ ৩ 
অন্বয়: ৷ তদ! পাণবানীকং ব্যঢ়’ দৃষ্ট। গাজা দুয্যোধনঃ আচায়াম্‌ দুপলঙ্ষম। 
বচনম অব্রবীৎথ ॥ 
তদ|--তখন। পাগুবানাক*--পাগুবের দননাকে ; অনীক---মেনা । বুটত - 
বাহ রচনায় অধিষ্ঠিত -অর্থাৎ সঙ্গি! উপসক্ষনা নিকটে য়! | আববাহ - 


বলিয়াছিলেন । 
অন্যয়ঃ। (হে) আচাৰ্য, তৰ ধাম তা শিবোন জপদপুর্েেণ বঢ়া; পা 
পুত্ৰ।ণাম্‌ এতাং মহ-শীং চনু" পশ্য | | ৩ 
কৌরব হইচতেছে 'আশ্রীবুদ্তি। পাু-পুত্রগণ হইতেছে দদেবী- 
বৃত্তি সকল। গুতত্যক শরীরেই ভাল ও মক্দবুন্তির মধ্যে যুদ্ধ 
চলিতেছে---ইহা কে না অনুভব কনে £ 
সঞ্জয় বলিলেন--- 


এ সময় পাঁওব-সেন। সঙ্গিত (দেখিয়া রাজা তর্য্যোধন আচার্য 


দ্ৰেণের নিকট গিয়া বলিলেন-- ২ 
হে আচাৰ্ন্য, আপনার বুদ্ধিমান শি) ক্রপদপুত্র বদ দ্বারা 
ব্যহ-বদ্ধ পাঁগুবদিগের এ বৃহৎ সেন৷ দেখুন ! ০ 


এ 
নট 


অজ্জুন-বিষপ্প যোগ ১২৯ 


অত্র শুরা মহেঘ্বাস| ভীমার্জুনসম! যুধি | 
ষ্যুধানে+ বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ৷৷ ৪ 
ধুষ্টকেতুশ্চেকিঅুনঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যযবান্‌ । 
পুরুজিৎ কুম্বিভোজশ্চ শৈবাশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ 
যুধামন্থাশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্ধ্যবান্‌ ৷ 
সৌভদ্রো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ 
নহয়; | তাত যুবি ভাম।হ্ডনসম(? মাতঙনা? যুবুধান? বিরাট: চ মহাবথ? 
নদ, চ। টি 
মধি-বৃদ্ধে। মহেগাসা- মহা ইনণ্বসস যাহাদের। ইতান ধনুক | ইল 
বাণ ৷ মহ।রণঃ--যিনি একা এক সহস্বের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। 
ষ্টকে তু চেকিভান? বীযাবান কাশিরাজ চ পুরুজিৎ, কুঙ্চুছোজ: নবপুঙ্গবঃ 


শৈব্য; 51 ৫ 
নরপঙ্গব.--নরশেন্ । 


বিক্র।প্ত: যুধামন্নাঃ বীধ্যবান্‌ উত্তমৌদাঃ, সৌভদ্ৰঃ ত্রোপদেয়াঃ চ সবল এব 
মহারথাঃ। @ ৬ 
দ্ৰৌপদীর পূত্রগণ--প্রতিবন্দ, শ্ৰুতসোম, শ্রতকীর্টি, শতানীক, শতকৰম্ম৷ । 


ওখানে ভীম অর্জুনের ন্যায় মহাযোদ্ধা ধনুদ্ধারী যবধান 


( সাত্যকী ) বিরাট এবং মহারথী দ্রুপদ্রজ । ৪ 
ৃষ্টকেতু,' চেকিতান, শূরবীর কাশিরাঙ্গ, পুর্ললিং কুম্ভিভোজ 
ও মনুষ্য মধ্যে শ্ৰেষ্ট শৈব্য ৷ ৫ 


তেমনি পরাক্রমী যুধামস্), বলবান* উত্তমৌজা, সুভাষ 
(অভিমন্্য) ও দৌপদীর পুত্র_এ সকলেই মহারণী। * 


a 


১৩০ প্রণহ অধ্যায় 


অস্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তান্‌ নিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়ক| মম সৈন্তস্য সংজ্ঞাৰ্থং তান, ব্ৰবীমি তে॥ ৭ 
'ভবান্‌ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্তায়ঃ । 
অশ্বত্থাম| বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ৷ ৮ 

অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্ক প্রহরণা; সৰ্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ 


অয় । হে দ্থিদোবম, অন্মকিং তৃ মে বিশিষ্টা: মন সেহ্যঙ্য নাক, ভান 
নিৰোধ তে সংজ্ঞাৰ্থ’ তান ব্রধাণ্ম। ৭ 
নিবোধ--পেন। তে-তোমাকে | অংজ্ঞার্থ, -গোচবে মানিবাৰ তৈৈ্ে | 
শ্রবীসি--বজিতেছি | 
ভবান্‌ ভীষ্মৰ, চ কর্ণ চ, সমিতিপ়ঃ ৰূপ; চ, গশ্বথাম। বিকর্ণৎ ৪ সৌমদস্তি? 
তেন চ। ৮ 
সমিন্ঠিয়- যুদ্ধে ল্যশীল । 
অন্যে চ বহন; নানাশব্রপ্রস্থরণ।: শুরা মন্ে তাক্তমীবিহ।’। সর্কো যুদ্ধ 
বিশারদাঃ । নি 
হে ব্ৰাহ্মণ, এখন আমাদিগেন প্রধান বোদ্ধাদিগকে গানুন। 
আমার সৈল্সদগের নায়কদের নাম আপন!র গেচরে আনিন।র 


জন্য বরিছেভি । ৭ 
এক ত আপনি, ভীগ, কর্ণ, যুখীজযী কৃপাচাধ্য) অঙথামা, খিক 
ও সোমদন্বের পুর হরি শ্রবা | ৮ 


নানাশন্ত ছারা যুদ্ধ করিতে বিশারদ আরে! ,অনেক শূরবীর 
আছেন বাহারা আমার ভ্রন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত | তাহারা সকলেই 


যে ফুপ” | ৯ 


অঞ্জুন-বিশ্বাদ যোগ ্‌ ১৩১ 

অপধ্যাপ্তং তদস্মাকং-বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌.। 

পৰ্যাপ্তং ত্বিদমেতেযাং বলং ভীষাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 

অয়নেষু চ সর্কেঘু যথাভাগমবস্থিতাঃ ৷ 

ভীষ্মনেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ ১১. 

তম্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবদ্ধ; পিতামহঃ | 

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দো গ্রতাপবান্‌ ॥ ১২ 
আন্গঃ | ভীন্মাডিরক্ষিম অস্মাকং তং বল অপধ্যাপ্ৰন্‌ এতেমা" ভীমাঘি- 


রক্ষতম্‌ ইদং বল: পর্গাপ্তং 
১ 


৬৩ 
মণ[ডাগম্‌ নি সবে এব ভবস্তং সৰ্কোৰু অয়নের ভীগ্মম এব 
৬ | 

অনভিরদ্ষত্ধ। 


ES 23 

BA নাহেয় প্রবেশ পথে। 
ত্স্যয ইৰ্মং, সং প্রতাপবান বুরবৃদ্ধং পিভামহঃ উচ্চৈ: স্রিংছনাদং বিন 
শঙ্খ, দুধো। | "_ ৯ 


সিহমাদং বিনগ্য-- সাদর মত নাদ করিয়। 1 
ভীগ্ন-রক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপূর্ণ, কিন্তু ভীম-র্ষিত 
উহাদের সৈশ্ঠবল পুরাপুরি আছে |"... EE 
' মেই হেতু,আপনারা নিজ নিজ স্থান হইতে সকল পথেই ৰ 
পিতামহকে র্‌ করিবেন। (ছরয্যোধম এই প্রকার বলিলেন), 


(তাহার হৰ্ষ উর ক্রিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উচ্চস্বৱে, দির 
ক্রি শখ বাজ।ইলেন | en ২৮ TEA ক Su 


১৩২ ণ প্রথম অধ্যায় 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেখ্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ৷ 
সহসৈবাভ্যহন্তন্ত স শব্দস্তমূলোহভবং ॥'১৩ 
ততঃ শ্বেতৈহঁয়ৈৰ্যুক্তে মহতি স্থান্দনে স্থিতৌ । 
মাধব; পাগুবশ্চৈব দিব্যো শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ 
পাঞ্চজন্যং হ্ৃষীকেশে| দেবদত্তং ধনঞ্ডায়ঃ | 

পৌণ্ড ং দগ্মৌ৷ মহাশঙ্খং ভীমকৰ্ম্ম৷ ৰুকোদরঃ ॥ ১৫ 


অম্বয়’। ততঃ শঙ্কাঃ চ ভেযাঃ চ পণবানকগোমুখা? সহসা অশ্যহন্তস্ত 
স শব্দঃ তুমূল: অভবৎ। ৰ 
পণবানকগোমুখাঃ--পনবাঃ আনক; গোমুখ(:--'ঢোল মৃদঙ্গ ও রামশিঙ্গ! 
( রণশিঙ্গ। ) 
ততঃ শ্বেতৈকয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্তন্দনে স্থিডে| মাধব; পাওবশ্চৈব দিব্যো শৃস্মৌ 
প্রদধ্মতুঃ। ১৪ 
হয়ৈঃ--ঘেড়|। স্তন্দন_রথ , মাধবঃ _মা অর্থাৎ প্রকৃতির যিনি ধবা, 
স্বামী : প্রকুতিত্র অধীশ্বর। প্ৰদগ্মতু--ধারণ করিয়াছিলেন, বাজাইয়াছিলেন। 
হৃষীকেশ: পাঞ্জন্যং, ধনঞ্জয়; দেবদত্তং, তীমকৰ্ম্ম| বুকে [দরঃ মহাশশ্বং পৌগু,₹ 1১৫ 
হ্নৃষীকেশ--হঁষীকণাং, উত্জিয়নকলের ঈশ, অর্থাৎ সৰ্ব্ব ইন্নিয়ের ন্যস্ত! | 
বুকোদর__বৃক নামক অগ্নি যাহার উদরে আছে, ভীম । 
তাহার পর শঙ্খ নাগারা ঢোল মৃদঙ্গ এবং রণভেরী [রণ শিঙ্গ|] 
এক সাথে বাজিয়৷ উঠিল । সেই শব্দ ভয়ঙ্কর হইযাছিল। ১৩ 
তখন শ্বেত অশ্বযুক্ত বড় রথে বসিয়া শ্রীকবঞ্চ ও অৰ্জ্জুন দিব্য 


শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪ 


এীক্‌ষ্ণ 'পাঞ্চজন্ঠ' শখ বাজ|ইয়াছিলেন | ধনঞ্জয় ‘দেবদন্ত’ 
শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন'! ভয়ানক কর্মী ভীম ‘পৌওঁ’ নামক 
মহাশছা বাজাইয়াছিলেন | ১৫ 


অর্জুন-বিষাদ যোগ ১৩৩ 


অনস্তবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ ৷ 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকৌ ৷৷ ১৬ 

কাশ্যশ্চ পরমেম্বাস? শিখণ্ডী চ মহারথঃ । 

ধৃষ্টদ্যুযো বিরাট*চ সাতাকিশ্চাপরাজিতঃ ৷৷ ১৭ 

দ্রুপদো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ পুথিবীপতে । 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দগ্ম,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ৷৷ ১৮ 
অন্বয়। কুন্তীপুত্রঃ রাজ। যুধিষ্ঠির; অনন্ত বি্গয়ং, নকুল; সহদেবঃ সুঘোষ- 


মণিপুপ্পকৌ দগ্নৌ। ১৬ 
পরমেষাসঃ কাশ্যঃ, মহারণঃ শিখণডা, ধৃষ্টদুয়ণ, বিরাটঃ, অপরাজিতঃ 
সাতাকিঃ চ ১৭ 
পরমেধান2--পরম ইন, ধনুক যাহার, তিনি ; মহাধনুৰ্দ্ধৱ। 
জ্রপদ:, দ্ৰেপদ্য়োশ্চ, মহাবাহঃ সৌভদ্ৰশ্চ, হে পৃথিবীগতে, মৰ্ব্বশঃ পৃথক 
পৃথক শগ্যান্‌ দধ্য £। ১৮ 


দ্রৌপদেয়।:__দ্রৌপদীর পুত্রগণ। সৌভদ্ৰ--সৃভদ্-পুত্ৰ আত্মন্থা। 
কুন্তীপুত্ৰ রাজ! যুধিষ্ঠির ‘অনন্ত বিজয়’ নামে পথ বাজাইয়া- 
ছিলেন ও নকুল ‘সুঘোষ’ এবং সহদেব ‘মণিপুষ্পক’ নামে শঙ্খ 


বাজাইয়াছিলেন । ১৬ 
মহাধনুকধারী কাঁশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্ছায়, বিরাটরাজ, 
অজেয় সাত্যকী ১৭ 


জ্রপদরাজ, ড্রৌপদীর পুত্র, স্থুভদ্রীপুত্র মহাবাহু অভিমন্ত্য 
--ইঁহার| সকলে হে রাজন্‌, নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৮ 


$৩৪ ' প্ৰথম অধা।য় 
৬ 


স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং জদয়ানি ব্যদারয়ং । 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুল বাসনাদয়ন্‌ ৷ ১৯ 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ 1 ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ | 
প্ৰবৃন্তে শস্ত্ৰ সম্পাতে সন্ভকগ্যমা পাওবঃ ৷ 


হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদ্মাহ মহীপতে ॥ 
অঙ্ভুন উবাচ 


সেনয়োরভয়োর্মধো রথং স্থাপয় মেইচ্যাত ॥ ২০-২১ 
পন্বৰ। নভঃ চ পূথনাং ৮ এব বৰ ঠনাৱধন সা হতহ।, হান ধাওঁৱাছাণাং 
লদয়ালি বাদারয়ৎ। ১৯৭ 
বাসুনাসযন্-_বি, বিশ্পেপ্রকাবে,। অনুমাদয়ন নদধুজ কৰিয়া, পায় । 
ব্যদায়য়ৎ---বিদার্ঁ করিয়াছিল I 
হে মহীপতে, কপিধ্বলঃ পাওব’ ধাৰৰাষ্াণ গথ 1 ৰ প্ততান দু, শর সম্পাতে 
প্রবৃত্ত, ধনু? উদ্তাম/ হধাকেশং চর" বাকা" জাত । 
অৰ্জ্জুন উধাচ-- 
হে অচুযুত, উত্তয়োঃ সেনযোর্মধো মে বথং স্া্গয । ২ ২১ 
কপিধ্বগ১-মাহ।র ধ্বজগায় কপি আঁকা ছিল; অঞ্ছন। 
পৃথিবী ও আকাশ কাপাইয়া এই ভয়ঙ্কর নাদ কৌরবা্দিগের 
বয় বিদীর্ণ করিয়াছিল | ১৯ 
, হে রাজন্‌, কপিধ্বজ: অঞ্চুম কৌয়্বমিগকে সজ্জিত দেখিয়া 


অর্জুন-রিঘা্'য়োগ ৬ ১৩৫ 
$ 


যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবহ্থিতান্‌ ৷ 
কৈৰ্ময়! সুহ যোদ্ধব্যমশ্মিন্‌ রণসমুদ্যামে ৷৷ ২২..." 
শিরা Ans য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্রাষ্টস্ত হৰ্ব্ব-দ্ধৈযুদ্ধে প্ৰিয়চিকীৰ্ববঃ ॥ ২৩ 


অধ্বয়| এহান্‌ অবস্থিতান্‌ দোদ্ধকামান্‌ বাবৎং অহ: নিয়ীক্ষে, অস্মিন্‌ রণ- 


সমৃদ্যামে ময়৷ কে সহ ফোদ্ধবাম্‌। ২২ 
অর যুদ্ধে দু দ্ধেঃ ধাৰ্ত্বরাঁই্স্ত প্ৰিয়চিপীৰ্গবঃ যে দোংস্তমানান, এতে সমাগতাঃ 
(তন । আহ: অবেক্ষে । ২৩. 


৬ প্রিয়চিকীমব:--প্রিয়কাধ্য করিতে ইচ্ছুক । ফোৎশ্রমানান_যুদ্ধে প্রন্থত 
ধোদ্ধু ৷ আবেক্ষে--দেখি। 
অন্ত ঢালাইতে তৈয়ায়ী হওয়ার সময় নিজ ধনুকে [৯গুণ] চড়াইয়া 
হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন £-- 

অক্ষুন বগ্লেন-- 

€হ অচ্যুত, আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যে দাড় করাও | ২০-২১১ 


. যাহাতে যুদ্ধ-কামনায় ধাহার! ঠীড়াইয়াছেন তাহাদিগকে আমি 
দেখিতে পারি ও জানিতে পারি যে, এই সংগ্রামে আমাকে কাহার 
সহিত লড়িতে হইবে। এক 

এই যুদ্ধে দ্র্বদধি দুর্ধ্যোধনের প্রিয় কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছুক যে 
'€হাদ্ধাগণ একত্র হইয়াছেন তাহাদিগকে দেখিয়া লুই |. .. .... ২৩ 


১৩৬ 7 প্রথম অধ্যায় 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্তো হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ৷ 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রখোত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
ভীষ্মদ্ৰোণপ্ৰমুখতঃ সৰ্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ পিত নথ পিতামহান্‌ ! 
আচার্ধ্যাম্মাতুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সবী-স্তরথা । 
শ্শুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ৷৷ ২৬ 
তান্‌ সমীক্ষা স কৌন্তেয়ঃ সৰ্ববান্‌ বন্ধ নবস্থিতান্‌। 
| ~~ 
কৃপয়া প্রয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমত্রবীৎ ৷৷ ২৭ 
অদ্গয়। সঞ্চয় উবাচ--হে ভারত, গুড়াকেশেন এবম্‌ উক্ত: হযাকেশঃ 
উভয়ো; নেনয়ো’ মধ্যে সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাং চ ভীগ্মদ্ৰোণ৭প্ৰমুণত; রখোন্তমমূ্‌ 
স্থাপয়িত্ব। উবাচ-- হে পাৰ্থ, এতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূন্‌ পশ্ঠ ইতি। ২৪-২৫ 
গুড়াকেশ--'গুট়টাক| নিদ্রা, তাহার ঈশ জেতা, নিদ্রাদয়ী, ব! জিতনিদ্র। 
পার্থ: তত্ৰ উভয়ো? সেনয়োঃ অপি স্থিতান্‌ পিতৃ ন, অথ পিতামহান্‌ আচাধান্‌ 
মাতুলান্‌ আতৃ ন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্ৰান্‌ তথ! সপীন্‌সবশুরান্‌ সুহৃদঃ চ অপন্যৎ। তান্‌ 
অবস্থিতান্‌ সর্ববান্‌ বন্ধ,ন্‌ সমীক্ষ্য পরয়| কৃপয়| আবিষ্টঃ বিষীদন্‌ স কৌন্তেয়: 
ইদম্‌ অব্রবীৎ। ২৬-২৭ 
সঞ্জয় বলিলেন 
যখন অর্জুন এই কথা প্রীক্বঞ্চকে বলিলেন তখন উভয় সেনার 


অঞ্জন-বিষাদ যোগ ৰ ১৩০৭ 
অক্ষুন উবাচ 
দৃষ্টে মন্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুংস্থূন্‌ সমবস্থিতান্‌ ৷ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি । 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৮-২৯ 
অম্বয। অ্ুন উবাচ - 
হে কৃষ্ণ, যুযুংশ্ুন্‌ সমবস্থিতান ইমান, নান দৃষ্ট। মম গাত্রাণি সীদস্টি, মুপ’ 5 
পরিশ্ুধাতি, মে শরীরে বেপথঃ চ গে|মহদ; চ জায়তে। ২৮-২৭ 
বেপথু--কম্প। ৰবোমহর্প--রেমাঞ্চ 
মধ্যে সকল রাজা ও ভীষ্ম দ্ৰোণের সম্মুখে উত্তম রথ দাড় করাইয়া 
“তিনি বপিলেন,--হে পার্থ, এই একত্রিত কুরুদিগকে দর্শন 
কর। হু ২৪-২৫ 
সেইখানে একত্রিত সেনার মধ্যে অবস্থিত বৃদ্ধ পিতামহ, 
আচাৰ্য্য, মামা, ভাই, পুত্ৰ, পৌব্র, মিত্র, শ্বশুর, স্থুহৎ সমূহ অৰ্জ্জুন 
দেখিলেন। এই সকল বান্ধবকে উপস্থিত দৌখিয়া খেদ উৎপন্ন 
হওয়ায় দীন ভাবাপন্ন কুম্ভীপুত্ৰ এই রকম বলিলেন. ২৬--২৭ 
অর্জুন বপিলেন__ 
হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সমবেত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া 
আমার গাত্র শিথিল হইয়| যাইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, 
শরীর কাপিতেছে এবং রোমাঞ্চ হইতেছে। ২৮--২৯ 


9৮, রর প্রথম অধ্যায়, 


গাণীবং অ্রংসতে হস্তাং ত্বক্‌ চৈব পরিদহাতে | 

ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মন; ৷ ৩%, 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব । 

ন চ শ্রেয়োহমুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহৃর্বে ॥ ৩১ 

ন কাজ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ। 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা ॥ ৩২ 


অন্বয়। হন্ত৷২ শীগারং আংসতে, হক চ এন পরিদ্তাহে, আবস্বাতৃং নট 
শয়ো!ম, মে মনঃ চ ভ্ৰমতি ঠৰ | ৩০ 
শংস্ভেথলিত হইডেছে। 
হি কেশৰ, বিপরীত|নি নিমিত্বানি ঢ পঞ্চামি, আবে শ্বজন' হক: শ্রেয় ন 
অনুপস্যামি ৷ | ৩১ 
নিমিস্তানি--লক্ষণনকল। আহবে--বুদ্ধে ! 
হে কৃষ্ণ, বিজ্লয়ং ন কাঞ্জে, ন চ রাজ।", ন চ ফ্লুণানি, হে গোবিন্দ, নঃ রাজেন 
কিং ভোগৈঃ লীবিতেৰু ব| কিং। ৩২ 
' খা আমাদের। কিং--কি প্রয়োজন । 


৷ "ছাঁত হইতে গাওঁীৰ খসি! ' যাইতেছে, চামড়া ধেন দগ্ধ 
হইতেছে: আমি ড়াইতে পারিতেছি মা, কেন না মানার মাথা 


ঘুরিতেছে। | ৬৪ 
“ডু কেশব |. আমি ত বিপরীত্ব চিহ্ন বেৰিডেছি।- যুদ্ধে 
শন হা রিয়া প্রেয.কিছুই দেখিতেছি না! -.. .. .. ৩১ 


- তাহাদিগকে হত্য. রুরিয়া, বিনয় ই কৰি, না. রাজা 


অঙ্গুন-বিধায় ষোগ ৷ ১৩৯ 
যেষামর্থে কাজ্ক্ষিতং মো রাজ্যং ভোগীঃ স্থুখানি চ ৷ 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত ধনানি চ ৩৩ 
আচাব্যাঃ পিতরঃ পুত্ৰান্তখৈব চ পিতামহাঃ |. 
নাতুলাঃ শ্বশুযা; পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ 
এতান্ন হন্তমিচ্ছানি দ্বতোহপি মধুসূদন | 
অপি ত্রেলোকারাজ্যস্ত হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ 
অন্বয়। গে: অর্থে মঃ রালাং ভেগিঃ সুখানি চ কাজ্জিতং তে ইমে আচাধ্যাঃ 
পিতরঃ পুত্রাঃ তথ! এব চ পিভামহ।; মাতুলাত, স্বশুর।; পৌত্রাঃ স্থালাঃ তথা! 
সম্মদ্ধিনঃ যুদ্ধে প্রাণান্‌ ধনানি চ তান্ত! অবস্থিভী:। ৩৩-৩৪ 


হে মধুস্থদন | রাত; অপি, ত্ৰৈলোক্যরাণ্যস্ত হেতোঃ অংশ এতান্‌ হন্থু ম্‌ 
ইচ্ঘামি। নু মহীকৃতে কিং । ৰু ৩৫ 
অথবা! সুখ ইচ্ছা করি না। হে গোবিন্দ, আমার রাজ্য বা ভোগ 
বা জীবনে কি প্রয়োজন আছে? ৰ ৩২ 

যাহাদের জন্ রাজ্য ভোগ ও সুখ পাঁইতৈ. ইচ্ছা করি সেই 
আচাৰ্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মামা, স্বগুর, পৌত্র, শালা ও সদঙ্কী 
সকলে জীবন ও ধনের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধ করিতে” উদ্ধত 

টী He ‘যদি মাৰিয়া দেলে অথবা আনায়: 
জিলোকের রাজ্য মিলে তবুও, ছে মধুকদন, আমি উৎাদিগ্‌কে 


১৪০ প্রধম অধ্যায় 


|! 
নিহত্য ধাৰ্ত্তরাষ্ট্ৰান্‌ নঃ কা প্ৰীতিঃ স্তাজ্জনার্দন । 
পাপমেবাত্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ 
তম্মান্নার্হ! বয়ং হন্তং ধাৰ্ত্তরাঞ্ট্ৰান্‌ স্ববান্ধবান্‌। 
ব্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মার্ধব ॥ ৫৭ 
অন্বয়। হে জনার্দন! যাওঁরাষ্থীন্‌ নিহত্য ন: কা সীতিঃ স্তাৎ? এতান 
আততায়িনঃ হত্ব। অস্মান পাপম্‌ এব আশ্ৰয়েত। ৩১ 
নিহত্য--ম।বয়। আততায়িন:--শক্রদিগকে । অস্মান--আমাদিগের | 
তন্মাৎ হে মাধব! স্বৰাঙ্ধবান্‌ ধাৰ্ঁৱরাইীন হস্ত ন অৰহাঃ। হি স্বজনং হত) 
কথং হৃথনঃ স্তাম ॥ ৩৭ 
স্বান্ধবান নিজের বান্ধৰ । হস্ু’-হত্য৷ করিডে। স্তাম- হঠব। 
মারিতে ইচ্ছ। করি না| তাহা হইলে এক টুকরা জমীর জন্য 
কেন মারিব ? ৰ ৩৫ 
হে জনার্দন, খঁতন্নাঞ্টের পুত্র সকলকে হত্যা করিয়া আমার 
কি আনন্দ হইবে? এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে 
আমাদের পাপই হইবে । ০৬ 
সেইজন্ি, হে মাধব, আমার নিজেরই বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের 


পুত্ৰগণ আমার হত্যার যোগ্য নহে । স্বজন হত্যা করিয়া কেমন 
করিয়া সুখী হইব ? . ৩৭ 


অঙ্দুন-বিযাদ যোগ ৮ ১৪১ 


যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্ৰদ্ৰোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৮ 
কথং ন জ্ঞেযুমন্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্‌ ৷ 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্ৰপশ্যদ্বিৰ্জনাৰ্্পন ॥ ৩৯ 
কুলক্ষয়ে প্ৰণশ্যাম্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ ৷ 
ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধৰ্ম্মোই ভিভবত্যুত ॥ ৪০ 
অগ্বয়। লোজোপহতচে হসঃ যদ্যপি এতে কলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্ৰপ্ৰোহেঃ 
পাতকং চন পশ্ঠস্তি; হে জনাদ্দন ! কৃলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপন্থততিঃ অন্মাভি 
মম্মাৎ পাঁপাৎ নিবর্িতুম কথং ন জ্ঞেষম্‌ ? ৩৮--৩৯ 
লোভোপহতচেভনঃ--লোভদ্বারা যাহাদের চিন্ত অপহত বা মলিন হইয়াছে 1 
প্রপগ্যত্তিঃ--দশনক।রী ॥ অন্মভিঃ--আমাদিগের | ক্িঙতিতুম্‌ নিবৃত্ত হইতে | 
ক্কেয়ম্‌ জানিব | ৪৪ 
কুলক্ষয়ে (সতি ) সনাতনা; কুলধন্মাঃ প্রণশ্যস্তি, উত ধৰ্ম্মে নষ্টে অধৰ্শ্মঃ কৃত্সং 
কুল: অভিভবতি। * 
কৃতস্নং-- সমস্ত । অভিভবতি--অভিতূত করিয়া ফেঞ্া অর্থাৎ ডুবাইয়| দেয়। 


_ লোভে যাহাদের চিত্ত মলিন হইয়াছে তাহারা কুলনাশের দোষ 
ও মিত্ৰদ্ৰোহের পাতক যদি না-ই দেখিতে পায়, তবু হে জনার্দান, 
“আামরা . যাহারা! কুলনাশের দোষ দেখিতে পারি তাহারা এই পাপ 
হইতে কেন না বাঁচিব ? ৩৮--৩৯ 

কুলনাশ হইলে সনাতন কুলধৰ্ম্ম নাশ পায়। এবং যদি ধণ্ম 
নষ্ট হয় তবে অধৰ্ম্ম সমস্ত কুল ডুবাইয়া দেয়। ৪৪ 


১৪২ প্রণম অধ্যায় 


অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রহ্তস্তি কুলস্তিযঃ। 

স্ীষু ছুষ্টান্ু বাফে জায়তে বৰ্ণসঙ্কর, ॥ ৪১ 
সঙ্করো নরকায়ৈৰ কুলস্মনানাং কুলস্তা চ। 

পতস্তি পিতরে৷ হোষাঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্ৰিয়াঃ ॥ ৪২ 
দোষৈরেতৈঃ কৃজন্মানাং বৰ্ণসঙ্করকাবকৈঃ । 
উৎসাভ্ৰস্তে জাতিধৰ্ম্মাঃ কুলধৰ্ম্মাষ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ 


দহৃয। হে বুদ | অপর্মীভিভবাৎ ক্রপ্দিয় প্রহ্ন। তে, তে বাসে য। স্বীমু দান 
বৰ্ণসন্বর’ জাযাতে। ১১ 

ক্ষধৰ্ম(ভিভৰ(< -ভাধর্দেব অভিভব, বুদ্ধি হইলে । পা} $ উৎপন্ন হয, 

সঙ্গং, কুাম্বানাং কুনন্য ৮ নূৰক[য এব “্াতি) হি এমা গিত 


লুপুপাওাদক ক্রিধা. পতন্ত। ৪২ 
কুলগ্রালাং এতিঃ বৰ্ণনস্বাযক।৭কৈ পে! শান্ত লাতিধর্মাত বলধন্মা" 
চ উৎস'ঘৃন্তে । ১৩ 


উৎসাছাগ্ছে -বিনছ হয, নাশ হয। 


হে কৃষ্ণ, অণৰ্ম্মদৰুদ্ধি হইলে কুলক্নী দূষিত ভয়, তাহার! দুষিত 

' হইলে ঘর্ণ-লঙ্কর উৎপন্ন হয় । ৪১ 
এই সঙ্কর় হইতে ফুলঘাতকেল এবং তাহান কুলেব নরক 

থান হয় এব’ পিণ্ডোদক ক্ৰিয়াদি বঞ্চিত হইয়া তাহাদে 
পিহাদি:গৰ মধোগতি হয়। ৪২ 
কুলথাতক পগোকদিগের এই বৰ্ণসঙ্গর উৎপন্ন কৰার দেখ 
ধ্ছইতে সগাতন জার্তিবর্ম ও হুলধর্নোর নাশ ভয় | ৪৩ 


অৰ্জুন্‌-বিষাদ যোগ -১৪৩ 
উৎসম্নকুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন {1 _ 
নরক্কে নিয়তং বাসে| ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৪. 
অহে। বত মূহৎ পাপং কর্ড ব্যবসিতা যয়ম্‌। - 
যতদ্ৰাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যাতাঃ ॥. ৪৫ 
যদি মামপ্ৰতীকারমশস্ত্ৰং শম্ৰপাণয়ঃ । 
ধাৰ্তঁরাষ্ট্ৰ। রণে হন্নাস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ 


তায় । হে জনাদন ! টৎসমকুলবন্ধাণাং অনুন্যাগাং নিয়তং নরকে বাসং ভৱতি 
আহু সশ্রম | "= 88 
এ হলগ্রকুলধন্মাণাত -নাহাদের কুলপন্ম নাশ হইয়াছে । অনু বরন ডন ৰ 
অহোবন্ ! বরং মহত পাপং কৰাঁ ২ বাব লতা: যত রাজানুপলোঁন্ডেন শ্বধানং হস্ত! 
* উুত্বাতাঃ | ৷; ৪৪ 
গহোনত আহ৷! বয়ং-- আমরা । ব্যৰসিতাঃ-শধীস্তত ইইয়াছি। 
যদি অশ্ব: অপ্রঠীকার মাম্‌ শন্রপাণয়ঃ বাৰহীষ্টাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে 


দেলতর্বং ভূৰেত । ৪৬ 
অপ্রতীকারং _প্রতীকার করিডে অনিচ্ছুক অর্থাৎ অপ্রস্তুত । শ্বেমতয়ঃ-- 
ক্য্যণকারক । টি 
হে জনাদ্দন, আমরা সুনিয়| আসিয়াছি যে, £ বাহাদের কুলাধৰ্্ম ' 
নাশ হইয়াছে দেই মনুয্য:দের অবস্তই নরকে বাস হয়। :- , 8৪! 


আহা, কি দুঃখের কণা যে, আমি মহাপাপ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছি। অর্থাৎ রাজ্য-সুখ-লোভে স্বজনকে হত্যা এস 
উদ্ধত হইয়াছি ৷ 

অশস্তী ও সন্মুখীন হইতে অপ্রস্তুত আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের সহা 


১৪৪ প্রথম অধ্যায় 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্তার্জ.নঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ । 
বিস্থজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ 
অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ--মংখো শেকসংবিগ্রমানসঃ অর্জুন: এবম উক্ত! সশরং 


চাপং বিহৃজ্য রথোপস্থ উপাবিশৎ। ৪৭ 
সংখ্যে-যুদ্ধে। রখোপন্থ--রথের উপস্ত্ে, পশ্চ।তের আসনে | 


পুত্রের! যদি যুদ্ধে মারিয়া ফেলে তবে আমার পক্ষে তাহা অতি 


কল্যাণকারক হয়! ৪৬ 
সঞ্জয় বলিলেন 
এই বলিয়া রণমধ্যে শোক-বাকুল-চিন্ত হইয়া অজ্জুন ধনুৰ্ব্বাণ 
ফেলিয়া রথের পশ্চাতভাগে বলিয়া পড়িলেন। ৪৭ 
ও তৎসং 


এই প্রকারে। শ্রীমছ্াগবং গীতারূপী উপনিষদ অর্থাৎ 
ব্ৰহ্মবিদ্াস্তৰ্গত যোগ শান্ধের শ্রীক্কষতার্জুন সংবাদের অঞ্জুন-বিষাদ 
যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


$ 


ঞুাএম অশ্য্যান্সেল্স ভানালা 


গীতার »প্রথম অধ্যায় কাব্য-রসে পূৰ্ণ ব্রচ্গবিষ্ভার 
আরম্ভে যে অনুসন্ধান-ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া চাই প্রথম অধ্যায় - 
ভাহারই পারচায়ক'। শব্দার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া পড়িলে 
দেখ| যার, অন্যায়ের প্রথমে ধৃতরাষ্থের যুদ্ধ সংবাদ জানার 
ইচ্ছা । ততুত্তরে সঙীয় যুদ্ধক্ষেত্রে সনবেত ছুই পক্ষের বর্ণনা 
ছর্য্যোধনের বাচনিক করেন । 

পাগুবদিগের মধো ছিলেন ভীমাজ্জুনের স্ায় বড় বড় 
যোদ্ধা--সাত্যকী, বিরাট, দ্ৰুপদরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, 
ক্লাশিরাজ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্, উত্তমৌজা, 
অভিমন্থ্য প্রভৃতি মহারথগণ ৷ আর দুধ্যোধনের পিকে ছিলেন 
দ্ৰোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কূপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা এবং 
আরো অনেকে । অসতোর পক্ষ চিরকালই হ্র্ধল--এই 
কথ। স্মরণ করিয়াই ছুর্যোধন তাহার যোদ্ধার্ণিগের মধ্যে 
ভীষ় থাকিলেও “আমার সৈন্যবল অপর্যাপ্ত এবং বিপক্ষের 
সৈন্যবল পধ্যাপ্ত”--এই কথা বলিতেছেন । বস্তুতঃ এই 
জন্যেই ভীগ্ন-রক্ষিত বল ছিল অপূর্ণ এবং ভীম-রক্ষিত 
বল ছিল পৰ্য্যাপ্ত এবং দুধ্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সর্ধপ্রষতে 
রক্ষা করারও প্রয়োজন ছিল। | 

এই সময় ভীষ্ম শখ্খনাদ করেন এবং তাহার পক্ষের 

১০ 


১৪৬ প্রথয় অধ্যায় 


১২ সৈন্যের নান! বাস্োগ্তম দ্বারা তুমূল শব্দ করেন! তখন 

পাণুব পক্ষে কৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুন শঙ্খনাদ করেন এবং 

তংপক্ষীয় শূরবৃন্দ নিজ নিজ শঙ্খ বাজান: এই শব্দে যেন 
কুরুদিগের হৃদয় ফাৰ্টিয়৷ গিয়াছিল : _ 

তখন অজ্ঞুন প্কঞ্চকে বলেন বে, তাহার রথখানা 
ছুই সৈন্তের মধ্যভাগে লগয়া হউক, যাহাতে বদ্ধাণী দিগকে 
চিনিতে পারা যায় । 

অতঃপর রথ ছুই নৈন্তের মধ্যন্থ করিয়া টুভগবান্‌ ২- 
বলিলেন--এই দেখ, সমবেত কুরুগণ রহিয়াছে 

অৰ্জ্জুন পর্যযবেগণ করিয়া দেখেন বে. ছুই দিকে ঠাহারই ২৬ 
আত্মীয় কুটুৎ, আচাৰ্য), মাতুল, ন্বাতা, পুত্ৰ, সখা, শ্বশুর = 
ইত্যাদি স্বজনগণ রহিয়াছেন । 'তথন ঠাহার মনে বিষাদ 
উপস্থিত হয়। 

অৰ্জ্জুন’ গ্ৰীকৃষ্ণকে বলেন মে, এই ঢই দলের লোক ৰ 
দেখিয়া তাঁহার মাথ৷ স্বুরিতেছে ৷ যুদ্ধ করিয়। দরকার নাই, 
যাহাঁদের জন্য ভোগের ইচ্ছ। তাহাদিগকেই মারিয়! ফেলিয়া 
আর কি ভোগ করিব? 

আর. এই হত্যাকাণ্ডে পাপই হইবে: কুলে পাপ ৰ 
প্রবেশ করিবে, তাহাতে পিতৃগণ পতিত হইবেন এবং 
নিজেকে নিয়ত নরকে বাস করিতে হইবে। অৰ্জ্জুন 


প্রথম অধ্যায়ের ভাবার্থ ১৪৭ 


ভাবিলেন--তিনি কি পাপই না করিতে বসিয়াছেন ! 
এইরূপ ভ্বিয়া তিনি যুদ্ধ করিবেন ন! সঙ্কল্প করিয়া রথের 
পশ্চাতভাগে বসিয়া পড়িলেন । 
ইহাই প্রথম অধ্যায়ের শব্দার্থ । কিন্তু এই পন্ার্থের 
অন্তরালে জিজ্ঞাসুর হৃদর-অনুসন্ধ।ন রহিয়াছে । নিঙ্গ 
সু ও কৃ বৃন্তিগুপির পরিচয়, তাহাদিগের জন্য মোহ এবং 
মোহ জন্য বুদ্ধিনাশের ভাব উপমার অন্তরালে রহিয়াছে . 
কর্তব্য-সঙ্কট বা ধৰ্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । এই 
৬২৬৮ অবস্থায় নিজ হদয়স্থ ঢই দক্ষের পরিচয় লওয়ার জন্য জ্ঞানের 
৮ *শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাস্সু দেখিতে পাইতেছেন যে, উভয় 
দলই তাহার আপন ৷ তিনি নিজ বলিতে ধাহা বোঝেন 
তাহার৷ সকলেই হয় একদলে, না হয় অপরদলে | মান-লিগ্দ! 
যশো-লিগ্লাঃ ধন-লিপ্সা, কুটুম্ব-লিগ্সা, ছোট বড় স্বার্থবোধ-_ 
সে সকলই তাহার । আবার জ্ঞান ভক্তি পবিঠ্ঁত! শুচিতা 
প্রৰেম--এ সকলও তাহারই ৷ এই যুক্ত-বৃত্বি দ্বারা তিনি 
গঠিত । 
* মোহ-মভিভূত জিজ্জান্থ অবসাদগ্রস্ত হয়, ভাঁবে--যেমন 
৩১ চলিতেছে চলুক ; যাহা হইবার হইবে বলিয়া নিরুদ্ধেগে 
৪ থাকার পথ লইতে চায় । মোহ তাহাকে বলে যে, নিজেকুই 
গুণ ও মপগুণ--এই উভয়ে মিলিয়া গঠিত তাহার যে অইং- 


১৪৮ প্রথম অধ্যায় 


ভাব, সে অহংএর অহংত্ব থাকিবে না যদি এই যুদ্ধ চলে। 
বিষ হইয়া তাই সে বলিয়া উঠিয়াছে যে, এ মুদ্ধ আমার 
করণীয় নয়। বরঞ্চ দুশ্ৰবৃত্তি আমাকে নাশ করিয়া ফেলুক, 
তবুও হৃদয়ন্থ এই যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অকর্ণব্য । 


ল্ৰিজভ্তীস্স অঞ্ঘ্যাস্ম 


৷ সাংখ্যযোগ 

মোহ-বশ হইয়া লোকে অধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম মনে করে। মোছের 
বশ হইয়াই অৰ্জ্জুন আপনার ও পরের এই ভেদ করিয়াছিলেন । 
এই ভেদ যে মিণ্য! ইহা। দেখাইতে গিয়া শক দেহ ও আত্মার 
ভিন্নতা দেখাইতেছেন, দেহের অনিত্যতা ও পৃথকতা, ও আত্মার 
নিত্যতা এবং তাহার একত্ব দেখাইতেছেন। মানুষ কেবল 
পুরুষার্থের অধিকারী, পরিণামের নহে । সেই ‘হেতু সে কর্তব্য 
নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া সেই বিষয়ে তৎপর থাকিবে । 

এই তৎপরায়ণতার দ্বারা সে মোক্ষ পাইতে পারে 


সঞ্জয় উবাচ ৃ্‌ 

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 

বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ 
অম্বয়। সঞ্জয় উবাচ--মধুলুদনঃ তয়! কৃপয়! আবিষ্টম্‌ অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণং 
বিষীদত্তং তম্‌ ইদম্‌ বাক্যম্‌ উবাচ ৷ & 

সঞ্জয় বণিলেন-- 

এই প্রকারে করুণায় দীন ও অশ্রপূর্ণ ব্যাকুলমেত্র, ছঃখিত্ 
অর্জুনের প্রতি মধুস্ুদ্নন এই বাক্য বগিলেন। ‘> 


১৫০, ' দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্রীভগবান্থবাচ 


কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। « 
অনার্ধ্যজুটমন্বগ্যমকীত্তিকরমর্জ.ন ॥ ২ 

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযুপপদ্ধতে । 
ক্ষুদ্ৰং সৃদয়দৌৰ্ব্বল্যং তাক্তোতিষ্ঠ পরন্তপ ৷৷ ৩ 


অশ্বয়। প্রীভগবান্‌ উবাচ--হে অৰ্জ্জুন, অনাধাঙ্গুঠম্‌ মঙ্গগ্যম অকীত্বিকরম ইদং 
কশালং তা বিষমে কুতঃ সমুপস্থিতম্‌ ৷ ২ 
কৰ্মল--মোহ। অনাধাজুই--মহাদের পক্ষে অনুপযুক্ত অথাৎ (শঠ পুরুষের 


অযোগ্য ৷ 
হে পাৰ্থ ক্ৈব্যং মাস্ম গম: এতৎ ত্বঘ্নি ন 'উপগততে। হে পৱস্থপ, ক্ষত 


কৃ্দয়-দৌৰ্ব্াল্যং ত,ক্ত।' 3ত্তিষ্ঠ। ৩ 
পরস্থপ--শত্ৰুকে যিনি তাপ দেন । 


শ্রীভগনান্‌ বলিলেন,--- 
হে অৰ্জ্জুন, শ্ৰেষ্ঠ পুরুষের অধোগা, স্বৰ্গ হইতে বিযুখকারী ও 
অপযশ-দানকারী এই মোহ তোমাতে এই বিষম সময়ে কোথা হইতে 
আসিল? ২ 
হে পার্থ, তুমি কাপুরুষ হইও না। তোমাতে ইহা শোভা 
পায় না। হৃদয়ের এই হীন দুর্ধলতা ত্যাগ করিয়া হে পরন্তপ, 


তুমি: উঠ । -৩ 
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অজ্জুন উবাচ 
কথং ভীষ্মমইং সংখ্যে দ্ৰোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পুজার্হাবরিসদন ॥ ৪ 
গুরনহত্বা হি নহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্তং ভেক্ষামপীহ লোকে। 
হতার্থকামাংস্ত গুরূুনিহৈব 
ভৃঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্জান্‌ ॥৫ 
অন্বয় । আজ্ভুন উবাচ--হে মপুলুদন, হে অগ্নিস্সসপন, অহং নংখো 
'পৃজাহো 'ভীষ্মং “দুণ কপ তম্ভি; পতিযোৎস্যামি। টী 
’স'খ্যে--যদ্ধে উবু বাণ । 
হি মহানুভাবান ধরুন অতত্বা উহ লোকে ভৈক্ষাম্‌ আপ ছোক শ্রেয় । 
তু গুন হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ষান্‌ অর্থকামান্‌ ভোগান্‌ ভুঞ্জীয়। ৫ 
ভৈক্ষাম্‌ অপি--ভিক্ষীলক্ধ অন্ুও | রুধিরপ্রদিপ্ধ-রক্তরিভ্ | তৃঞ্জীয়--- 


ডোগ করিব। 


১ 
অজ্ঞুন বলিলেন, 
হে মধুস্থদন, ভীষ্ম ও দ্রোণকে রণভূমিতে আমি কেমন করিয়া 
বাণ,মারিব ? হে অরিস্দন, উহার! ত পূজনীয় বটেন। 6 
মহামুভ'ব গুরুজনকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষান্ন খাওয়াও 
ইহা অপেক্ষা ভাল! যেহেতু গুরুজনকে হত্যা করিলে ত আমার 
রক্তমাখা অর্থ ও কামরূপ ভোগই ভূগিতে হইল। ৫ 


১৫২ + দ্বিতীয় অধ্যায় 
ত 


ন চেতদ্বিদ্মঃ কতরন্নে। গরীয়ো 
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ এ 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্ৰমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ 
কাৰ্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ । 
যচ্ছে য়ঃ স্তান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্ৰপন্নম্‌ ৷৷ ৭ 
অন্বয়। যৎ বা জয়েম যদি বাঁ ন? জয়েয়; ন: কতরং গণীয়ঃ এতত্চ ন বিন্মঃ 
যান এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে তে ধাৰ্তরাষ্ট্ৰা: প্ৰমুখে হবৰাস্বতাঃ | ৬ 
কতরৎ গরীয়: --কোন্ট গ্রে | 
কাপণ্যদোযোপহতম্বভাবঃ = ধৰ্ন-সংমূঢ়চেতাঃ ( অহং | দস্থাং পৃচ্ছামি। 
যৎ মে নিশ্চিত: শ্ৰেয়ঃ স্যাৎ তৎ ক্রহি। অহং তে শিধ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং 
মা: শাধি। ৷ ৭ 
প্রপ্ন--আশিত ৷ শাধি--উপদেশ দাও । 
আমি বুঝিতেছি না যে, এই দুয়ের মধ্যে কোনটা ভাল--আমি 
জয় করি, অথবা তাহারাই আমাকে জয় করে। যাহাদিগকে 
মাবিয়া আমি বীচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না সেই ধৃবৃতরাঙ্টের পুত্ৰগণ 
এই সন্মুখে খাড়া রহিয়াছে । ৬ 
কপণতায় আমার জাত ] বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে। কর্তব্য- 


‘ 
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3 ট 
ন হি প্ৰপশ্যামি মমাপনুগ্যাদ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিনল্দিয়াণাম্‌ ৷ 
অবাপ্য ভূম্াবসপত্বমৃদ্ধং রাজাং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ৷৷ ৮ 
সঞ্জয় উবাচ | 
উড 
এবমুক্ত৭ হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ । 
ন যোংস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত,| তুষ্ণীং বভুব হ ॥ ৯ 
অম্বয়। ভূমৌ 'অসপত্রম ধদ্ধং রাক্যম্‌ অবাপা হরাণাং চ আধিপত্যম্‌ (অবাপা) 
বং মম হন্দিয়াণ[ম্‌ উচ্ছোষণথ শোকন অপনুগ্যাৎ ( তৎ) হি.ন প্রপশ্থামি | ৮ 
ক্রমৌ_ পৃথিবীতে | অসপর -নিষ্কৃণ্টক । উচ্ছেযণ-- শোষণকারী। 
সঞ্চয় উবাচ -পরন্তপঃ গুড়াকেশ: ঈযীকেশং গোবিন্দম এবম্‌ উল্কা! “অহং ন 
মোতস্তে' ইতি উক্ত | ক্ষণ বড়ব। > 
ন যোৎস্যে--যুন্ধ করিব না। 
সম্বন্ধে আমি মূঢ় হইয়াছি। নেই জন্ত যাহাতে আমার হিত হয় 
তাহ! আমাকে নিশ্চয় পূৰ্বক বলিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি । 
আমি তোমার শিধ্য। তোমার শরণ লইলাম » আমাকে পথ 
দেখাও | এ ৭ 
এই লোকে যদি ধনধান্ত-সম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজা পাওয়া যার, 
ইন্দ্ৰাসন পাওয়া মায় তাহাতেও ইন্দ্ৰিয়সকলকে শোষণকারী আমার 
শ্মোক অপগত হইবার মত কিছু দেখি না। ৮ 
সঞ্জয় বণিলেন--- 
হে .র্রাজন্‌, গুড়াকেশ অঞঙ্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে উপরোক্ত 
প্রকারে বণিয়া “যুদ্ধ করিব না” কহিয়া চুপ করিয়া গেলেন। ৯ 
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তমুবাচ হৃষীকেশ: প্রহসন্নিব ভারত! 
সেনয়োরুভযোর্মধ্যে বিষীদস্ত মিদং বচঃ ৷৷ ১০, 


প্রীভগবান্বাঁচা ; 
অশোচ্যানম্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্থনগতাস্থশ্চ নানুশোচতন্তি পণ্ডিতাঃ ৷৷ ১১ 


মন্ধয়। হে ভারত, উভয়ে সেনয়েম ধ্যে বিধীদন্তঃ তম্‌ সাধকে"; প্রহনন্নিব 
ইদং বচঃ উবাচ । ১৯ 
প্রহমন্‌ ইব--যেন মৃদু হাসিয়া ৷ , 
দীভগবান্‌ উবাচ--ম্‌ অশোচ্যান্‌ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান ভামসে চ | পণ্ডিতঃ 
গৃতাঙুন্‌ অগভানুন চ ন অনুশোচন্তি । ১১ 
'তন্বশোচ১- শে করিতেছ ! গতাঙ্ত-দৃত্ত | অঙ্গ-গ্রাণ। 
হে ভারত, এই উভয় সৈন্যের মধ্যে উদাসভাবে উপবিষ্ঠ 
মজ্জুনকে মৃদু হাসিয়া সধীকেশ এই বাকা বলিলেন £--- ১০ 
শ্ীভগবান্‌ বলিলেন = ন 
তুমি শোক করার অবোগা বিষয়ে শোক করিতেছ। আবার 
পণ্ডিতের মতন কথাও বলিতেছ, কিন্তু পণ্ডিতের| মৃত বা জীবিতের 
জয় শোক করেন না। _ ১১ 


ংখাযোগ ১৫৫ 


ন ত্বেবাইং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ । 
ন চৈবংন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বে বয়মতঃ পরম্‌ ৷৷ ১২ 
দেহিনোহস্মিন্‌ যথ! দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
টা 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিষীরস্তত্র ন মুহাতি ৷৷ ১৩ 
মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌস্তেয় ! শীতোষফ্ণনুখন্:খদাঃ । 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাং-স্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ 
অম্বয়। অহং জাতু ন আসম ন তু এব, ন স্ব’ ন ইমে জলাধিপাত। অতঃ পরং 
সব্বেধ বম ন চ এব ন ভবিধ্যামঃ । ১২ 
জাতু --কদাঁচিৎ। আসম --ছহিলাম। ন তু এব--একপ নহে । 
যথা অন্ন দেহে দেহিনঃ কৌমারং লৌবন: জরা তণ' দেহান্বরপ্রাপ্তিঃ। 
ধা; তত্ৰ ন মুহ্যতি। ১৩ 
তে কৌগ্ছেষ, মাত্রাম্পণাঃ তু শীতোফ্নুগদুঃখদ।; জাগমাপায়িনঃ 
অনিতাঃ। হে ভারত, তান্‌ তিতিগ্মস্ব । ১৪ 
আমাপ্যয়নিনঃ--উৎংপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট। চিত্িঙ্গন্বয-নহ' কর। 
কেন না বাস্তবিক দেখিলে, আমি তুমি অণবা এই রাজগণ 
কেহই কালে ছিল না, অথবা ভবিষ্যতে হইবে না-=এমন নহে। ১২ 
দেহধারীর যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও জরা প্রাপ্তি 
হয়, তেমনি অন্য দেহ-প্রাপ্তিও হয়। এই বিষয়ে বুদ্ধিমান পুরুষ 
'মোতুগ্রস্ত হন ন| । ১৩ 
হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়নকলের স্পৰ্ণ ঠাণ্ডা, গরম, সুখ ও দুঃখ 
দেওয়ার হেতু । উহারা অনিত্য, আমে ও যায়। সেই হেতু 
উহু! সহ কর। ১৪ 
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ঁ 


যং হি ন বাথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ । 
সমছুঃখন্থখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ 
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ । 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্বনয়োস্তব্্দশিভিঃ ॥ ১৬ 
অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্‌ ৷ 
বিনাশমব্যৱস্থাস্তয ন কশ্চিৎ কৰ্ভুমৰহঁতি ॥ ১৭ 


অন্বয়। তে পুক্লনধভ, যং নমদুঃখন্গখ বীরং এতে ন ব্যথয়ন্তি মঃ অমৃত- 


ত্বায় কল্পতে । ১৫ 
অসঙঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে । তৰ্বদশিভিঃ তু উভমঃ 
অপি অনয়োঃ অন্তঃ দুই; ৷ ১৬ 
ভাব--অস্তিত্ব। 
যেন ইদং সববুং ততং তৎ তু অবিলাশি বিদ্ধি। কশ্চিৎ অব্যয়স্ত অস্ত 
বিনাশং কর্ত্তন অৰ্হাত। ১৭ 


ছে পুরুষশ্রেষ্ট, সুখ দুঃখ সমান অনুতবকারী যে বুদ্ধিমান্‌ 
পুরুষকে এই বিষয় ব্যাকুল করে না, সেই মোক্ষের যোগ্য হয়। ১৫ 
. অসতের অস্তিত্ব নাই, সতের নাশ নাই। এই উভয়ের নিৰ্ণয় 
জাপীরা জানিয়াছেন | ১৬ 
‘যাহা দ্বারা অখিল জগত ব্যাপ্ত তাহাকে তুমি অবিনাশী 
জানিবে! এই অব্যয়ের নাশ করিতে কেহ সমর্থ হয় ন! ১৭ 


সাংখ্যযোগ ১৫৭ 
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ । 
অনাশ্িনোহপ্রমেযস্ত তন্মাদ্‌ যুধ্যত্ব ভারত ৷৷ ১৮ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হুতম্‌। 
উভোৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যাতে ॥ ১৯ 
ন জায়তে জিয়তে বা কদাচি- 

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে৷ 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 


এ অন্থয়। নিত্যন্ত অনাশিনঃ অপ্রমেয়ন্ত শরীরিণং উমে দেহা; অন্তবহ্ত, উক্তা: । 


হে ভারত, তন্মাৎ যুধ্যন্ব। ১৮ 
যঃ এনং হন্থারং বেত্তি যঃ চ এনং হতং মন্যাতে, ভে; ন বিজানীতঃ-। 
অয়ম্‌ ন হস্তি, ন হ্ন্যতে। ১৯ 
অগ্নম্‌ কদাচিৎ ন জায়তে ন ব! খ্রিয়তে ( অয়ং ) ভূত্ব' তূভবিত! বা ন ভুয়ঃ। 
অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ অয়ং শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে । ২০ 


অজ্--্যাহাঁর জন্ম নেই । 


নিত্যস্থায়ী, পরিমাপ করা যায় না [ অপ্রমেয় ], অবিনাশী 
দেহীয় এই দেহ নাশবান্‌ বলা হয়, ad হেতু হে ভারত, তুমি 
যুদ্ধ কর! ১৮ 

যে ইহাকে হত্যাকারী মনে করে এবং যে ইহাকে হস্তব্য মনে 
করে-_এই চা কিছু জানে না। ইহা (আত্মা ) হত হয় ls 
ইতী। বরে নাঁ।- 

: ইহ! কখনো জন্মে না, ম মরেও লা, ইহা জস্থিয়াছে বা নী 
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বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ৷৷ ২১ 
বাসাংসি জীৰ্গানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
হ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 


অন্বয়। হে পার্থ, যঃ এনম অবিনাশিন! নিত্যং অঙ্ৰ’ অবায়ম বেদ ন 


পুরুষঃ কথ* কং দাতয়তি, কং হস্তি । মা 
_ এনম্‌--এই আত্মাকে । 

যথা নরঃ জীর্পানি বাঁসাংসি বিহায় অপরাণি নযানি গৃছ্কাতি ভখা দেহী 

জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্তানি নবানি ( শরীরাঁণি ) সংযাতি। ২২ 


সংযাতি প্রাপ্ত হয়। 
জন্মিবে না এমন নয়, সেই হেতু ইহা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত ও 
পুরাতন | শরীরের নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না; ২০ 
হে পার্থ, যে পুরুষ আত্মাকে অবিনাশী নিত্য অজন্ম| ও অব্যয় 


বলিয়! মানে সে কাহাকে কেমন করিয়া বধ করায় ও কাহাকে 
বধ করে? ২১ 


যেমন মান্য পুরাতন বস্ত্ৰ ফেলিয়| দিয়! নূতন বস্ত্র ধারণ করে 
নেই মত দেহধারী জীৰ্ণ দেহ: ছাড়িয়া আবার নূতন দেহু পায়। ২২ 
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নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ৷. 

ন চৈন্ছ ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩. 
আচ্ছেক্ঠোইয়ম্দাহ্যোহয়মক্রেঘ্ভোহশোস্য এব চ। = 
নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ৷৷ ২৪ 
অব্যক্তোইয়মচিন্ত্যোহযমবিকার্যোহয্বমুচাতে । 
ভন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নান্রুশো চিতুমর্থসি । ১৫ 


9 
অদ্য ৷ এনং শমঙ্থাণি ন চিন্দস্তি, এনং পাবক? ন দহতি, এনং আগঃ চন 


ক্ল্দয়স্তি, মারুতঃ ন শোষয়তি । ২৩ 
অয়’ অচ্ছে্য;, অয়" 'অদাহাঃং, অক্নেদ্থা, অশেষা এব চ। আয়ং নিতা? 

সঁব্বগত: স্বাণুঃ অচলঃ সনাতন? 1 ২৪ 
অয়:--এই আত । 


আয়ম অব্যক্তঃ অয়ম্‌ অচিন্তা:ঃ অয়ম্‌ অবিকাধাঃ উচাতে। তল্মাৎ এনম 
এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অঙ্থসি। ৩ ২৪ 
এই (আত্মা) কে শস্ত্ৰ ছিন্ন করিতে পারে না,*আগুন জালাইতে, 
পারে না, জল পচাইতে পারে না, বায়ু শুকাঁইতে পারে না। ২৩ 
ইহাকে কাটা যায় লা, গোড়ান যায় না ও পচান যায় না, 
গুক্লান যায় ন৷৷ ইহা! নিত্য সর্বগত স্থির অচল ও সনাতন । ২৪ 
আর ইহা ইঞ্জিয় ও মনের অগম্য, ইহাকে বিকার-রহিত বঙ্গ) 


হর, সেই হেতু ইহাকে উত্তরূপ জানিয়া তোমার শোক কর! 
উচিত নয় । ২৫ 
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fi 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং ব| মন্যসে মৃতম্‌ 
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্থসিঝ ২৬ 
জাতস্ত হি বে মৃত্যুঞ্ৰ'বং জন্ম মৃতস্থা চ। 
তন্মাদপরিহাৰ্য্যেইৰ্থে ন ত্বং শোচিতুমৰ্হসি ॥ ২৭ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 


অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা ৷৷ ২৮ 
অন্থয়। 'অথ চ এনং নিজ্যজাতং বা নিত্য: মৃতং মন্যসে তপাপি ত্বং হে 


"অহাবাহে], এনং শোচিতুং ন অৰ্হসি। ২৮ 
হি জাতন্ত মৃত্যুঃ ফবঃ মৃতন্ত চ জন্ম ধ্ৰুবন্‌। তন্মাৎ অপরিহায্যেহর্থে ত্বং 
শোচিতুং ন অর্থসি। ২৭ 
হে ভারত! ভূতানি অবাক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি। তত্র কা 
পরিদেবন৷ ৷ ২৮ 


পরিদেবনা--পরিতাপ । 

অগবা যদি তুমি ইহাকে নিত্য জন্মগীল এবং মরণশীল বলিয়া 
মান তাহা হইলেও হে মহাবাহো, তোমার শোক কর! উচিত হয় 
না | ২৬০ 

যে জগ্মিয়াছে তাহার মৃত্যু ও যে মরিয়াছে তাহার জন্ম 
অনিবার্ধ্য। সেই হেতু যাহা অনিবার্ধ্য সে বিষয় শোক করার 
যোগ্য নয়। ৷ ২৭ 

হে' ভারত, ভূতমাত্রের জন্মের পূর্বের এবং মৃত্যুর পরের 
স্থিতি জীন! যায় না, উহা অব্যক্ত, মধ্যের স্থিতিই ব্যক্ত । ইহাতে 
চিন্তার কারণ কি? হজ '_ হ৮ 

ৰ নিলা ঢ় 
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আশ্চধ্যবং পশ্যতি কশ্চিদেন- ' 
মাশ্চধ্যবদ্‌ বদতি তথৈব চাহ্যঃ ৷ 
আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্তা: শৃণোতি 
শ্ৰুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ ॥৮২৯ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্ ভারত ৷ 
তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থলি ৷ ৩০ 
আদ্বয়। কণশ্চিৎ এনং আশ্চনাবৎ পশ্যতি, তথা এব অহাং আশ্চধ্যবৎ খদতি। 
অঃ চ এনম্‌ আশ্চথ্যবৎ শৃণোতি। শ্ৰত্থ৷ অপি এনং, কশ্চিৎ, ন চ এব বেদ। ২৯ 
হে ভারত! সব্বস্ত দেহে অয়: দেহী নিত্য: তবধাত | তশ্মাৎ ত্বং সৰ্ব্বাণি 
ভূষ্ভীনি ন শোচিতুম্‌ অর্থসি। ৩৪ 
কেহ ইহাকে আশ্চর্যের ন্যায় দেখে, আর কেহ ইহাকে 
আশ্চর্য্যবৎ বৰ্ণন করে, আবার কেহ ইহাকে আশ্চর্য্য বণিত হয় 
বলিয়া শুনিয়া থাকে, এবং শুনিয়াও কেহ ইহাকে ভনে না । ২৯ 
ছে ভারত, সকল দেহে অবস্থিত এই দ্রেহধারী আত্মা নিত্য 
'অবধা। হৰত তোমার তূতমাত্র সম্বন্ধেই শোক করা'উচিত 
ন্য।, রা | ৩০ 
_ টিপ্নী-এ পর্যন্ত গুৰ বুড়ি প্রয়োগ দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব 
দেহের অনিত্যত্ব-নুবাইতে, গিয়া দেখাইয়াছেন, যে, কোনও 
সস্থিতিভে যদি দেহ নাশ করার যোগ্য গণ্য হয়, তবে স্বজন পরজ্জল 
৯৬ 
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স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুৰ্মৰ্হসি ৷ 

ধৰ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাং শ্য়োইন্তৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন রিছ্যতে ॥ ৩১ 
যদৃচ্ছয়| চোপপন্নঃ স্বৰ্গস্বারমপাবৃতম্‌। 

সুখিনঃ ক্ষত্ৰিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ 
অথ চে ত্বমিমং ধৰ্ম্মাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ৷ 


ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীত্তিঞ্চ হিত্ব৷ পাপমবাপ্্যসি ॥ ৩৩ 


অন্বয়। অপি চ স্ববৰ্ম্মম অবেক্ষ্য বিকম্পিতুদ্‌ ন অৰ্হসি। হি ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ 
ক্ষত্ৰিয়স্ত অন্তৎং শ্রেবঃ ন বিদ্যতে | ৩১ 
হে পাৰ্থ! যদৃচ্ছযা উপপন্নম্‌ অপাবৃতম্‌ স্বৰ্গদ্বাবম্‌ ঈদৃশং বুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিযা. 


লঙভস্তে। ৩২ 
উপপযন্ন--প্ৰাপ্ত 
অথ চেৎ ত্বম্‌ ইং ধশ্মাং সংগ্রামং ন কবিষাসি তত: স্বধন্মং কীৰ্যিং চ হিত 
পাঁপ্‌ম্‌ অবাপ্যসি । ৩৩ 


ধর্দ্যং--ধর্মানুগত । হিত্ব৷ -পৰিত্যাগ করিয়া । 
ভেদ করিয়া; কৌরবের! মিত্র সেই হেতু কেমন কৰিয়া হত্যা 
করিব এই প্রকায় বিচার মোহ জন্যই হয়। এখন ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্ম 
কি তাহা বুঝাইতেছেন। 

স্বধৰ্ম্ম বুঝিয়াও তোমার ব্যাকুল ছওয়! উচিত নয়। যেহেতু 
ধৰ্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই অধিক শ্রেয়স্কর নাই। ৩১ 

হে পার্থ, এমন আপনা আপনি প্রাপ্ত ও যাহাতে শ্বগ্্দারই 
খুলিয়া বায় এমন যুদ্ধ ত ভাগ/শালী ক্ষত্রিয়েরই মিলে। ৩২ 

যদি তুমি এই ধর্শযুদ্ধ না কর তবে শ্বধৰ্ম্ম ও কীর্তি খোয়াইয়। 
উপরস্থ পাপ লইবে | ৩৩ 


সাং ধ্যুযোগ ' | ১৩ 


অকীত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িয্যস্তি জেইব্যয়াৰ | 
সম্ভাৱিতস্ত চাকীত্তিৰ্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 
তয়াপ্রণাহুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ । 
যেযাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যপ্তি তবাহিতাঃ। 


নিন্দস্তস্তব সামর্থ্যং ততে| দুঃখতরং নু কিম্‌ ৷ ৩৬ 


অন্বয়। ভুতানি চ তে অবায়াম্‌ অকীর্তিং কথ্তিধ্যত্তি। সম্ভাবিতন্ত চ 
অকীৰ্হিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে । ৩৪ 
তূতানি--লোকসকল। সম্ভাবিতহ্যা--মানী ব্যক্তির 


মহারণাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাদুপরতং মংস্তস্তে । যেবাং ত্বং বহুমতঃ ভূত্ব। লাঘবং 


ষীস্যসি। ৩৫ 
মংস্যন্তে--মনে করিবে । 
তব অহিতাঃ তব সামর্থযং নিন্দন্তঃ বহুন্‌ অবাচ্যবাদান্‌ চ বদিষ্যন্তি। ততে নু 
কিং দুখতরম, | ৩৬ 
অহিতাঃ--শত্ৰগণ । 
সকল লোক তোমার নিন্দা নিরন্তর করিতে ধাকিবে। মানী 
পুরুষের অপক্বীর্তি মরণ অপেক্ষাও খারাপ। ৩৪ 


যে সফল মহারণীর নিকট তুমি যান পাইয়া, তাহায়| মনে 
করিবে ভয়ের হেতু তুমি রণে নিবৃত্ত এবং তোমাকে তুচ্ছ করিবে । ৩৫ 

এবং তোমার শক্রুর। তোমার বলকে নিন্দা করিতে করিতে 
অবাচ্য অনেক কথা| কলিবে | bd অধিক টানা না 
কি হইতে পারে? মি ৰ 3 


১৭৬৪ দ্বিতীয় অধ্যায় 


হতো বা প্ৰাপ্স্যসি স্বৰ্গং জিহ্বা বা ভোক্ষ্যষে মহীম্‌। 
তন্মাদৃত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 
সুখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাশ্দ্যসি ৷ ৩৮ 


অম্বয়। (বং) হত: বা স্বৰ্গ: প্রীগ্গ্যসি, জিত্বা বা মহীম্‌ ভোগ্যসে। তগ্মাং 
হে কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তি। = ৩৭ 
জিত্বা ৰ|--যদি জদী হও। 


স্খছুঃখে সমে, লাভালাডে। জয়াজয়ৌ (চ সমৌ) কৃত্বা ততঃ 
যুদ্ধায় যুজ্ান্ব। এবং পাপম্‌ ন অবাদ্দ্যসি। ৩৮ 
যুজ্যম্ম--প্রবৃত্ত ইও। এবং--এক্ল্প করিলে। 


যদি তুমি হত হও তবে স্বর্গ পাইবে। মদি তুমি জয়ী হও 
তবে পৃথিবী ভোগ করিবে । সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যুদ্ধ করিতে 
কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি দাড়াও ৷ ৩৭ 

টিগ্ননী-_এই প্রকারে ভগবান আত্মার নিত্যত্ব ও দেহের 
অনিত্যত্ব বুঝাইক্লেন । আর সহজ প্রাপ্ত যুদ্ধ ক্ষাত্ৰধৰ্ম্মে বাধা হয় 
মা এ কথাও বুঝাইলেন। অর্থাৎ ৩১এর শ্লোক. ভগবান্‌ 
গরমার্থের সহিত ব্যবহারের মিল করাইলেন | এই. পর্যন্ত বলিয়া 
গগবাম্‌ এক প্লোকের ছারা গীতার প্রধান বোধ্য বিষয়ে প্ররেশ 
ফরাইতেজ্ছন । 

সুখ 'ও দুঃখ, লাভ ও হানি, অর ও পরাজয় EEE 
যুদ্ধ করিতে তৎপর হও । এরূপ করিলে তোমার পাপ হইবে ন| ৷ ৩৮ 


ংখ্যযোগ ১৩৫ 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিৰ্যোগে ব্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ্যা যুক্তে যয়| পার্থ! কৰ্ম্মবন্ধং এহাস্যাসি ॥ ৩৯ 
নেহাভিক্রমমাশোহস্তি প্রভ্যবীয়ো ন বিদ্ধুতে। 
স্বল্লমপ্যস্থ ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন । 
বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধযোহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ৪১ 

অম্বয়। হে পার্থ ! সাংখ্যে এষা বৃদ্ধিঃ তে তে অভিহিতা, যোগে তু ইমাং-শৃণু । 


যয়া বৃদ্ধ্য৷ যুক্তঃ কৰ্ম্মবন্ধং পহাস্তসি। ৩৯ 
ইহ. অভিক্ৰমন৷শ: ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিস্ততে। অন্ত ধৰ্ম্মস্য স্বল্পম্‌ অপি 
মহত? ভয়াৎ ত্ৰায়তে । ৪৩ 


* অভিক্রমনাশ:__আরস্তের নাশ 
হে কুরুনন্দন! ইহ এক! বাবনায়াস্মিকা বৃদ্ধিং। অব্যবনায়িনাম্‌ বৃদ্ধয়ঃ 
হি বহুশাখ৷ অনস্তাঃ চ। ৪১ 
ব্যবসয়াস্নিক| - নিশ্চয়াত্মিক। ৷ 
আমি তোমাকে সাংখ্য সিদ্ধান্ত ( তর্কবাগ ) দ্বারা তোমার 
কর্তব্য বুঝাইলাম। এক্ষণে যোগবাদ অনুসারে বুঝাইতেছি তুমি 
শোন ৷ ইহার আশ্রয় লইলে তুমি কৰ্ম্ম বন্ধন ছি'ড়িতে পাঁরিষে। ৩৯ 
» ইহাতে আরস্তের নাশ নাই ৷ বিপরীত পরিণাম আসিতে 


778 এই ধৰ্ম্ম যংকিঞ্চিৎ রিনি এ হইতে উদ্ধার 
করে | ‘8৯ 
‘ছে কুরুনন্দন, ষোগবাীর় মিশ্টয়াদক্‌ বুদ্ধি একরপ: বইয়| 


১৬৬ দ্বিতীয় অধ্যায় 
যামিমাং পুষ্পিভাং রাচং প্রবদন্তযবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবন্থজাং ভোগৈশ্বর্্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোগৈশ্বধ্য প্রসক্তান্নাং তয়াপন্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি: সমাধো ন বিধীয়তে ৷ ৪৪ 
অন্বয়। হে পাৰ্থ! ন অন্তাৎ অস্তি ইতি বাদিন;, কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ 
অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌ ভোগৈশ্বয্য-গতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষ- 
বছলাং ষাম্‌ পুষ্পিতাং ইষাং বাচং প্রবদন্ভি তয়া ( বাচ! ) ভোগৈম্বর্যপ্রসক্তানাং 


অপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিক| বুদ্ধিঃ সমাধে ন বিধীয়তে। 8২-৪৩-৪৪ 

অবিপশ্চিতঃ--অজ্ঞানী | 
জল কিন্তু অনিশ্চয়বাদীদিগের বুদ্ধি অনেক শাখাযুক্ত ও অনন্ত 
৪১ 


= টুঞ্জনী-বুদ্ধি, এক হইতে যখন অনেক হয় তখন দে বুদ্ধি 
বাসনারই রূপ লয়. সেই হেতু বুদ্ধিসকল. মানে বাসনা. 

“ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই” এই রকম যাহারা বলে এবং 
যাহার! কামন!-বুক্ত, স্বৰ্গকেই শ্ৰেষ্ঠ মনে করে, এই প্রকার অক্কানী 
যেয্লবিদের| জন্স-মরণের, ফল দেয় এমন ভোগ ও.এশ্ব্য্য যে যজ্ঞাদিতে 
গাওয়া যায় তাহার জন্ত নান! কর্ণের বৰ্ণনে পরিপূর্ণ বাক্য বাড়াইম্বা 
খাঁড়ীইয়া বলিয়া থাকে। “' ভোগ ও গ্ৰশ্বৰ্য্যের বিষয়ে আসন্ত 


সাংখ্যযোগ - ১৬৭ ' 


| 
ত্ৰৈগুণযবিষয়া বেদ! নিস্ত্ৈগুণ্যো ভবাজ্জ, । 
নিদ্ব ন্বো নিত্যসত্বস্থো নিযোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫: 
যাবানৰ্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্ন,তোদকে । 
তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু ধেঁদেষু ব্ৰাহ্মণস্তা বিজানতঃ: ॥ ৪৬ 
অম্বয্ন। হে অৰ্জ্জুন! বেদাঃ ব্রৈগুণ্যবিষয়াঃ,ত্বং নিস্ত্ৰোণুণ্যয ভব, বিদ্বন্দঃ 


নিত্যসম্বস্থঃ নিয্যোগক্ষেমঃ আয্মবান (ভব )। ৪৫ 
উদপানে যাবান অর্থ; নর্ববতঃ সং প্লিতোদকে তাবান অর্থঃ সৰ্বে ধু বেদেষু যাবান্‌ 
অর্থ; তাবান্‌ বিজানতঃ ব্ৰাহ্মণস্ত | ৪৬ 


হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া বায়, তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক 
"হয় না এবং সমাধির বিষয়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। 
৪ j ৪২---৪২৩----৪ ৪ 
টিপ্পনী- যোগবাদের বিরুদ্ধ কর্মকাও জ্ঞধবা বেদবাদের 
বৰ্ণন উপরের তিন শ্লোকে করা হইয়াছে। কর্মকাণ্ড বা 
বেদবাদের তাৎপর্য হইতেছে, ফল উৎপন্ন র্ুরিবার জন্তু 
অগণিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা ]| এই সকল ক্রিয়া বেদের রহস্ত 
হইতে, বেদান্ত হইতে ভিন্ন ও অল্লফঈগ্রহ্থ বলিয়া নিরর্থক ৷ 
হে অৰ্জুন, যে তিন গুণ বেদের বিষয় তাহাতে তুমি অধিপ্ত 
থাক্ডি। সুখ-দুঃখের স্বাদ হইতে মুক্ত থাকিও, নিত্য সত্যবস্ত 
বিষয়ে স্থিত থাকিও । কোনও বস্তু পাওয়ার ও রক্ষ! করিবার 
by হইতে মুক্ত রহিও। আত্মপরায়ণ হইও। 8৫ 
: খষেমন- কূপ হইতে যে কাধ্য হয় সে সমন্তই. সরোবন্ন হইতে ও 


নিলি দ্বিতীয়:অধ্যায় 
কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেধু কদাচন ।: : 
মা কষশ্সফপহেতৃতূ | তে সাঙ্গোহইন্বরম্মনি | ৪৭ 
যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত! ধনঞ্জয় ৷ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সম৷ ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 
দূরেণ হাবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধৌ শরণমন্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ৷৷ ৪৯ 


অন্থয়। কৰ্ম্মণ এব তে অধিকারঃ ফলেয্‌ কদাচন ম। (অস্ত). ( স্বং ) 
ক্মফলহেতুঃ মা তুঃ। অকৰ্ম্মণে তে সঙ্গ: ম৷ অন্ত । . ৪৭ 
হে ধনগ্রয় ! বিভা সমোতূত্বা, সঙ্গ" কাক! মোগস্থ: ‘সন ) কৰ্ম্মাণি 
কুয্লন।" সমত্বং ধোগঃ উচ্যতে | - ৪৮ 
তে ধনঞ্জয়! কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ দুযেণ হি 'অবরম। বৃদ্ধে শরণম্‌ অচ্চ্ি, 
কলীহেতবঃ কৃপণাঃ 1 ॥ ৪৯ 
অবরম্_নিরৃষ্ট। কৃপণ? _ ক্ষুদীশয় 
হয়, তেমনি যাহা বেদে আছে তাহা জ্ঞানবান ব্ৰহ্ম- পরায়ণের 
আত্মাস্থতবে পাওয়া যায় । '_ ৪৮ 
বৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, উহ! হইতে উৎপন্ন হইতে পারে 


এমন ফলে কদাপি নাই | কৰ্ম্মফল তোমার হে যেন না হয়! 
কৰ্ম্ম না করিতে তোমাঁর যেন আগ্রহ ন| হয়। '_'" ৪৭ 
ছে ধনঞ্জয়, আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া অৰ্থাৎ সফগতা 
নিক্ষণত৷ বিষয়ে সমান ভাব রাখিয়া তুমি কৰ্ম্ম কর। ‘সমতাকেই 
৪ বলে। তথ ' '* ১ ৮৮ 
হে মগৰ. সমক্ষ বুদ্ধির তুলনার কেবল কৰ্ম্ম ধুব তুচ্ছ: তুমি 


সাংখ্যযোগ- ১.৬৯ 


বৃদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকতদতে | 

তম্মাদ যোগায়. যুজ্যস্য যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্‌ ॥ ৫০ 
কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত! মনীষিণঃ। _ 
জনমবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ৫১ 

যদ| তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্াতি । 

তদা গন্তাসি নিৰ্ব্বেদং শ্রোতব্যস্ শ্ৰুতস্ভা ৮7৫২ 


অম্বয়। বৃদ্ধিধুক্তঃ ইহ উভে মুকৃছুক্ধতে জহাতি ৷ ত্হ্মাৎ UE UE + 
ষে!গঃ কৰ্ম্মহ কৌশলম্‌। ze 


বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীধিণ; কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত। জন্মবন্ধবিনিমূ ক্ৰাঃ অন্ায্নয়ং ‘পদং 
গচ্ছাত্ত। ৫১ 


তে বুদ্ধিং যদা মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদ| শ্রেচতবান্ত শ্ৰুতন্ত চ নির্কোদং 
গন্তানি। | ৫২. 
মোহকলিলং---মোহর্লপ মলিনতা | 
সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও | ' ফলের হেতু যে কর করে সে দয়ার 
পাত্র । ৪০ 
বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সমতাবান্‌ পুরুষকে দার পাপ পুণ্য 
পর্ণ করে না। সেই হেতু তুমি সমত্বের জন্য প্রযন্ধ কর। 
স্মতাই কার্য্যকুশলতা ৷ ৫০ 
সমত্ববুদ্ধিযুক্ত লোক কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন ফলত্যাগ. করিয়া ঝান্ম- 
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কলঙ্ক গতি রা মোক্ষ পদ পায়।-+ ৫১ 
‘' যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপী' ক্লে পার হইবে তখন তুমি 


১৭৪ দ্বিতীয় অধ্যায় 


শ্ৰুতিবিপ্ৰরতিপন্ন৷ তে যদা স্থাস্তৃতি নিশ্চল| | 
সমাধাবচলা যুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
স্থিতপ্রজ্বস্ত ক! ভাষ| সমাধিস্বস্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্ৰজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ 


অন্বয়। শ্রুতিনি প্রাতপন্থা তে বুদ্ধিং যদ! নিশ্চলা, সম|ধৌ অচল স্থাস্ততি তদা 


{ ত্বং) যোগম্‌ অবাপ্স)সি। ৫৩ 
ক্রতবিগ্রতিগন্না-নানা প্রকার বিন্ধান্ত শুমিঘ৷ বিক্ষিপ্ত 
অৰ্জ্জুন উবাচ--হে কেশব ! সমাধিস্বন্ত স্থিতএরক্জস্য ক! ভাষ।? দ্থিতবীঃ০ 
কিং প্রভাষেত? কিং আসীত, কিং ব্রজেত * ৫৪ 
কা ভাষ|--লক্ষণ কি। 
শ্রত বিষয়ে এবং যাহা শোনার বাকী আছে সে বিষয়ে উদাসীনতা! 
প্রাপ্ত হইবে । ' ৫২ 
, অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত শুনিয়া তোমার চঞ্চল বুদ্ধি যখন 
সমাধিতে স্থির হইবে তখন তুমি সমতা পাইবে ৷ ৫৩ 
অর্জুন রলিলেন ?--- | 


হে কেশধ, স্থিতপ্ৰজ্ঞ অথবা সমাধিস্থেব ফি লক্ষণ ? ব্বিতপ্রন্ত 
কি রীতিতে হজে 'বলে ও চলে? ৫৪ 


সাংখ্যযোগ' ১৭১ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ, | 
প্রজ্সহাক্তি যদ! কামান্‌ সৰ্ব্বান্‌ পার্থ! মনোগতান্। 
আত্মস্তোৰাত্মন। তুষ্ট; স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 


অম্বত্ব। জীভগবান্‌ উবাচ--হে পার্থ! যদ! মনোগতান্‌ সৰ্কান্‌ কামান্‌ 
প্রণহাতি, আত্মনি এব আত্মন! তুষ্ট: তদ! স্থিতপ্র্েঃ উচ্যতে। = ৫৫ 


প্রজহাতি--সর্বভোভাবে ত্যাগ করে। 
প্রীভগবান্‌ বলিলেন, 


হে পাৰ্থ, যখন মায়ুধ মনে উত্থিত সকল কামনা ত্যাগ করে 
ও *আত্মাছারাই আত্মায় সন্থুট থাকে তখন তাহাকে স্থিত প্রজ্ঞ 
বলে। ', ৫৫ 


টিপ্লনী--আত্মাঘ্বারাই আত্মার সন্বষ্ট থাকার তাংগর্য্য, আত্মার 
আনৰ ভিতর হইতে খোঁজা, স্নখ-দুঃখদানকারী,বাহিয়ের বস্তুর 
উপর আনন্দের আশ্রয় না রাখা । ' আনন্দ সুখ হইতে ভিন্ন বস্তু 
--ইহা মনে রাখা দরকার । আমার পয়সা হইলে আমি যে 
তাহাতে সুখ মানি তাহা মোহ। আমি ভিখারী আছি; ক্ষুধার 
দুঃখ আছে তাহা হইলেও আমি চুরির বা অন্ত জলসায় পক্চি'না-- 
ইহাতে যে" ভাষ আছে তাহাতে আনন্দ দেয়, এবং উহ্ণই 
আত্ম-সস্তোষ । 


৭২ দ্বিতীয় অধ্যায় 


ছুঃখেষনুদিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পুহঃ। 
বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীযুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ 

যঃ সর্ববত্রানভিন্নেহস্তত্বং প্রাপ্য শুভাসুভম্‌। . 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তন্য প্ৰজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ৷৷ ৫৭ 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ 
ইন্ৰিয়াণীজ্ৰিয়াৰ্থেভ্যস্তস্তা প্ৰজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত| ॥ ৫৮ 


অম্বয়ঃ। (যঃ ) দুঃখেধু অনু স্বগ্রমনাঃ, সুখেনু বিগতন্পৃহঃ, বীতরাগ-ওয়-ক্রোধঃ 


(সঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে । ৫৬ 
« ফট সর্ব অনভিন্নেহঃ, তৎ তৎ স্তভাশুতং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি তলা 
প্রজ্জ| প্রতিষ্ঠিত! । এ 


 অনভিন্বেহঃ-_হেছ-বঞ্জিত। 
অয়ং কুগ্নঃ অঙ্গানি হব বর্ববশঃ উত্ত্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দিয়াণি যদ| সংহরতে তষ্চ 
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! |, | ৫৮ 
__-দ্ঃখে ৰে হ্ঃৰী হয় না, সুখের যে ইচ্ছা রাখে না ও যে অনুরাগ 
ভর 9.৫ক্রাধ রহিত তাহাকে স্থির বুদ্ধি মুনি বলে। .'. ৫৬ 
' অর্ধ রাগরছিত থাকিয়া যে পুরুষ গুড অথবা অশুভ পাইলে 
হর্ষ করে না বা শোক-করে লা তাহার বুদ্ধি স্থির ।. '_ ৭ 
কচ্ছপ যেমন :সকল দিক্‌ হইতে অঙ্গ গুটাইয়া আনে তেমনি 
য়ন এই পুরুষ 'ইন্ত্রিম সকলকে তাহার বিষয় হইতে. সংগৃহীত 
করে তখন তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে একথা! বগা যায়। ৫৮ 


সাংখ্যযোগ ১৭৩ 
বিষয়া বিনিবৰ্ত্তত্তে নিরাহারস্থা দেহিনঃ ৷ 
রসবৰ্জ্জঙ রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট! নিবৰ্ত্ততে ॥৷ ৫৯ _ 
যততো হাপি কৌন্তেয় { পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ | 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাঁথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০ 


অন্বয়। নিরাহারস্য দেতিন: বিষয়া; বিনিবন্তষ্থে রলব ফ্রং। পরং দৃষ্ট। অন্ত 
রন; অপি নিবর্ভতে । ৫৯ 
নিরাহাশ্ত--নিরাহারীর, উপবাসীর | দেহনঃ__ক্হেধারী জীবদিগের | বিষয়া: 
উঞ্জিয়ভোগের বিষয়সমূহ | বিনিবন্ধন্থে-নিবৃস্ত হয়।  ঈসবক্ং-_রসবজ্জিত 
হয়! । পরং ঈশ্বরকে | রমাশাআসন্তি। 
হে কৌগ্ঠে্ন, বিপশ্চিতঃ যত? অপ পুরুষন্ত প্রনাথীনি ইন্জিয়াণি প্রঘতং মনঃ 
হরন্তি। '_ ডিও 
*বিপশ্চিত:- জ্ঞানী । যততঃ--যত্ৰণীাল । প্রমাথাপি- প্রমথন বা মন্থনকারী। 
প্রনভং-_বলপুব্বক । , 
দেহধারী যখন নিরাহারী থাকে, তাহার সে বিষয়ের [ ভোগ ] 
মন্দ! পড়িয়া থাকে কিন্তু রস যায় না । সে রসও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার 
ছার! শান্ত হয়। ৫৯ 


টিগ্ননী--এই গ্লোক ছারা উপবাসাদিক নিষেধ করা হয় নাই। 
উপরস্ত তাহাদের মধ্যাদ! দেখান হইয়াছে । বিষয় হইতে মনকে 
শাস্ত করিবার জন্তু উপবাসাদির আবশ্যক ৷ কিন্তু তাহার মূল 
অৰ্থাৎ সেই বিষয়ে স্থিত রস ত কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারেই 
শান্ত হয়। ঈশ্বরসাক্ষাৎকারে যাহার রস জাগে, সে অন্ত র্‌স 
তুলিয়া যায়। 

“হে কৌস্তেয়, জ্ঞানী পুরুষ যত্ন করিয়ে ইঞ্জিয় এ এমন মস্থনকাযী 
যে তাহারা মন বলপূৰ্ব্বক হরণ করে। = ২৬% 


১৭৪ দ্বিতীয় অধ্যায় 


তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ৷ 

বশে হি যস্তেন্ৰিয়াণি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ 
ধ্যায়তে| বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেয,পজায়তে ৷ 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ 


তাঁনি সৰ্লাণি সংযম্য যুক্ত: মৎপরঃ আমীত। হি যস্ত ইন্সিয়াণি বশে তস্য 
প্রজ্ঞ। প্ৰতিষ্ঠিত৷ । ৬১ 


তানি--সেই।, সর্বাণি--সকল ইন্ডিয়। সংযম্য--বশে রাখিয়। | যুক্ত: 
যোগযুক্ত, যোগী । মৎপরঃ---আমাতে তন্ময় । আনীত--হইবে। 


. বিষয়ান্‌ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গ: উপজায়তে। সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, 


কামাৎ ক্রোধ: অভিজীয়তে। ৬২" 
পুংসঃ পুরুষের | উপজায়তে উৎপন্ন হয় । ৪ 


এই সকল ইঞ্জ্রিয় বশে রাখিয়া যোগীকে আমাতে তন্ময় হইয়া 
থাকাচাই। কেননা নিজের ইন্দ্রিয় যাহার বশে তাহার বুদ্ধি 
স্থির | ৰ ৬১ 

। টিগ্লনী-আৰবৰ্ত ভূক্তি বিনা ঈশ্বরের সহায় বিনা গরষ-্ 
মিথ্যা | 

 ধিষয়-চিন্তাকারী পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। 
এবং 'আসক্তি হইতে কামনা হয় এবং কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন 
ইয়। ৬২ 
, -টিগনীতকামনাকারীর ক্রোধ অনিবার্ধ্য। কেনন! কনা 
কোন দিনও তৃপ্ত হয় না। 


৯৬% ১৭৫ 


ক্ৰোধান্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মতিবি্রমঃ। . 
স্বৃতিত্রুশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে| বুদ্ধিনাশাৎ প্রুণশ্যতি ॥ ৬৩ 
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্থ বিষয়া নিস্তিয়ৈশ্চরল্‌ । ' 
আত্মবপ্ঠৈরিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি । ৬৪ 


ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি। সন্মোহাৎ শ্মৃতিবিভ্ৰম: স্মৃতিভ্ৰংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ 
ভবতি। বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্য।ত। ূ 2 
সম্মোহ--মূঢ়ত| | স্থৃতিবিভ্ৰমঃ--ভান্তি | প্রণহাতি--নষ্ট হয়। 


রাগদ্বেষবিষযুক্রৈঃ আত্মবগ্ঠৈঃ ইন্ৰিয়ৈঃ বিযয়ান চয়ন্‌ বিধ্য়োয্ম| প্রসাদ, 


ক্লাধিগচ্ছতি। ্‌ ূ | ৬৪ 

আত্মবষ্টেঃ-নিজের বশীভূত। বিষয়ান চরন--বিষয় ভোগ করিয়া, অর্থাৎ 
উত্জ্িয় ব্যাপার চালাইয়|। বিধেয়াত্ম--জিতেন্সিয় পুরুষ । প্রসাদম নাং, 
চিত্তের প্রনন্নতা । 


ক্রোধ হইতে মৃঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে ভ্রান্তি হয় ও 
ভ্রান্তি হইতে জ্ঞানের নাশ পায়। হা জানের নাশ হইয়াছে 
সে মৃতের তুল্য | ৰ ''_ , ত 

" কিন্তু যাহার মন নিজেয় বশে আছে ও যাহার ইন্সিয় রাগৱেষ 
গৃহিত হইয়| তাহার বশে আছে সে ইন্জিয় ব্যাপার চানাইয়ও 
চিত্তের প্রসন্নতা পায়। | - ১৭ 


১৭৬ ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রসাদে সধবদুঃখানাং হানিরক্তোগজায়তে | 
শ্রসম্নচেতসো হ্যান্ড বুদ্ধিঃ পধ্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 
নাস্তি বুদ্ধিরখুক্তস্তা ন চাষুক্তত্ত ভাবনা । 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশাস্তস্ত কুতঃ স্থখম্‌ ॥ ৬৬ 


প্রসাদে অস্ত সর্ববহুঃখানাং হানিঃ উপজ্ায়তে হি প্রসন্নগেতসঃ বৃদ্ধি: আশ 
*পর্যাবতিষ্টতে । | i 

প্রসাদে--প্ৰসন্নত৷ পাওয়াতে। অস্া--ইহার। আশহু--শীত্ৰ । পধাৰতিষ্ঠতে-- 
প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির হয়। | 


অযুক্তস্ত বুদ্ধিঃ নাঁন্তি। অযুকতস্ এ 5চ ন অভাবয়তঃ শাস্তি চ ন, 
টী কুং কৃত: ? ৰ ৰা ডি 


অবুকস্ত_অবুকের, যে ব যোগযুক্ত নহে, যাহার সমত্ব নাই । বুদ্ধ:--সদসং 
‘বিচারশক্তি, বিবেক। ভাবন|--ভক্তি ৷ 
() 


চিত্ত প্রস্ত হইতে সর্ব দুঃখ “দূর হয় ও যিনি প্রাসন্নত। 
'পাইয়াছেন তাহার বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। ১৬৫ 
যাঁহায় সমত্ব নাই; তাহার ‘বিবেক নাই, তাহায় ভক্তি নাই। 
“আর ধাহার ভক্তি ‘নাই তাহার শান্তি নাই; আর বাহার শান্তি 
নাই তাহার সুখ কি প্রকারে হইবে? ' .; ;: .৬৮৬ 


সাংখধ্যযোগ ১৭৭ 


ইন্ত্ৰিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ৷ 
তদস্তা স্নরতি প্রজ্ঞাং বায়ুৰ্নাবমিবাস্তসি ৷৷ ৬৭ 
তন্মাদ্‌ যস্তা মহাবাহো! নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ। 
ইন্্ৰিয়াণীজিয়াৰ্থেভ্যক্তন্ভা প্ৰজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ৷ ৬৮ 


অম্বয়। চরতা: উন্দিয়াণাং হি যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ বায়ু: অন্তসি নাবম, 
ইব অস্ত প্রজ্ঞাং হরতি । ্‌ ৰ 

চরতাং-_বিষয়াসক্ত। যংলঁযে । অনুবিৰীয়তে--অনমুসয়ণ করে, পশ্চাৎগমন 
কবে, পিছনে দৌড়ায়। অন্তসি-জলে। নাবম--নৌক।। অনশ্ত--ইহার। 


* কে মহাবাহো! তস্মৎ যস্য ইন্দ্ৰিয়াণি সৰ্ব্বশঃ ইন্ত্ৰিয়াৰ্থেৱ্য; নিগৃহীতানি 
সন্ত প্রজ্ঞ। প্ৰতিষ্ঠিত! | এ ৬৮ 
তন্মাৎ--সেই হেতু । ইন্দ্ৰিয়াৰ্থেভ;;---বিষয় হইতে । নিগৃহীতানি- বশীকৃত 
হইয়াছে । | 


বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ের পিছনে যাহার মন দৌড়ায় তাহার মন 
বায়ু যেমন নৌকাকে জলের উপর ঠেলিয়া লইয়া যায় তেমনি 
তাহার বুদ্ধিকে যেখানে ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যায়। ৬৭ 


সেই .হেতু হে. মহাবাহো, যাহার ইনজিসকল টল ৰ 
বিষয়: হইতে বাহির হইয়া নিজের বশে. আসিয়াছে তাহায় বৃদ্ধি 
(১$ হইয়াছে, ৮ 


৯২ 


১৭৮ দ্বিতীয় অধ্যায় 


যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্থাং জাগত্তি সংযমী । 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ৷ পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ 
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্টং 
+; 'সমুদ্রমাপঃ প্রবিশভ্তি যৎ। 
তদ্বং কামা যং প্রবিশস্তি সর্ব 
_ স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 


অন্বয়। সৰ্ব্বভূতানাং যা নিশ। তস্তাং ন;মর্মী জাগঞ্ি। যস্ত।ং তৃতানি জাগ্রতি 
সা পশ্ঠতঃ মুনেঃ নিশা । ৬৯ 
নৰ্ব্বভুতানাং--সকল প্রাণীর । পশ্যাত:--আত্মতত্বদৰ্শীর় । মুনেঃ মুনির । 
আপুধামাণম. অচলগ্রতি্ং সমুদ্ৰং আপঃ যদ্বৎ প্রবিশস্তি তদ্বৎ 
সৰ্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশত্তি, স শাস্তিম, আঁপ্রোতি ৷ ন কামকামী। ৭০ 
আপৃধ্যমাগ--'ভগ্নিয়| উঠিতেছে এমন অচলপ্রতিষ্ঠং--অচল প্রতিষ্ঠা যাহার, 
যাহার পরিবর্তন হইতেছে না, যাহা অচল পাকে । কামকামী_-ভৌঁগকামদীল, 
কামনাবান মানুষ ৷: 
‘যখন সকল প্রাণী নিত্রিত তখন সংযমী জাগ্রত থাকেন। 
যখন লোক জাগ্রত থাকে তখন জ্ঞানবান্‌ মুনি সুপ্ত থাকেন । ৬৯ 
টিপ্পনী--ভোগী মনুষ্য রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত নাচ গান 
রঙ্গ এবং খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে নিজের সময় কাটায় ও পরে 
সকালে সাতটা আটটা পর্যস্ত থুমায়। সংযমী রাত্রির সাতটা 
আটটায় শুইয়া মধ্যরাতে উঠিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করে। আবার 


সা্টধ্যযোগ ১৭৯ 


বিহায় কামান্‌ যঃ সৰ্ব্বান্‌ পুমাংশ্চরতি দিস্পৃহঃ | . 
নিৰ্ম্মমৌ নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ . 
এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি ৷ 
স্থিত্বাইস্তামস্তকালেহপি ব্ৰহ্মনিৰ্ববাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ 


অম্বয়। সৰ্ব্বান কামান্‌ বিহায় যঃ পুমান, নিস্পৃহ: নিৰ্ম্মমঃ মিরহঙ্কারঃ 
(সন_) চরতি সঃ শান্তিম অধিগচ্ছতি। ৭১ 

বিহায়--ত্যাগ করিয়া। নিম্পৃহ:--স্পৃহা শৃম্, ইচ্ছারস্ছিত। নিৰ্ম্মম--মমত| 
রহিত । নিরহঙ্কার:-_অহঙ্কাররহিত। চরতি--বিচরণ করো অধিগচ্ছতি-- 
পায়। 

হে পার্থ) এধা ব্ৰাহ্মী স্থিতি, এনাং প্রাপ্য ন বিমুহৃতি। অপি ৪৭ 
অন্যুকালে স্থিত বন্মনিৰ্ব্বাণং গচ্ছতি। 


এবা__ইহাই। এনাং-_ ইহাকে । ন বিমুহাতি-_মেহর বশীতৃত হয় না। 
অপি --এবং। অন্তাম--এই অবস্থায় । হ্থিত্বা--থাকিলে। 


ভোগী সংসারের প্রপঞ্চ বাড়ায় ও ঈশ্বরকে ভোলে, কিন্তু সংযমী 
সংসারের প্রবঞ্চ জানে না ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে, এমনি 
উভয়ের পপ বিভিন্ন--এই কথা এই শ্লোকদ্বার! ভগবান্‌ 
বুঝাইলেন। 
নদীর প্রবেশ দ্বার! পূৰ্ণ হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন অচল 
থাকে তেমনি যে মানুষের সাংসারিক ভোগ শাস্ত হইয়াছে 
সেই শাস্তি পায়, কামনাবান্‌ মানুষ পায় না । ৭০ 
সকল কামনা ত্যাগ করিয়| যে পুরুষ ইচ্ছা মমত! ও অহঙ্কার- 
রহিত হইয়া বিচরণ করে সে শাস্তি পায়। ৭১ 


we দ্বিতীয়, সধ্যায় 

হে পাৰ্থ, ঈশ্বরকে জানার 'স্থিতি ইহাই। ইহা পাইলে কেহ 
মোহের বশীহৃত হয় না এবং মরণকালে থে এই স্থিতিতে থাকে 
সে ব্রঙ্গ-নির্ববাণ পায়, । ৭২ 

ও.তৎমৎ 

এই প্রকারে শ্রীস্তগবদ গীতারূগী উপনিষদ অর্থাৎ ব্ৰহ্মবিদ্বার 
অন্তর্গত যোগণাস্ে একঠা ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ নামে দ্বিতীয় 
অধ্যায় পূৰ্ণ হইল। 


প্ৰিতীক্ধ 'অঞ্জযাাস্মেল্ল ভান্দা 

প্রথম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সুচনা কর! 
হইয়াছে।' হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ সং ও অসৎ বৃত্তির মধ্যে 
যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অসৎ বৃত্তির নাশ করিয়া সৎ বৃত্তি মাত্র 
অবশিষ্ট রাখিতে হইবে । কিন্তু সং অসতের জ্ঞান পাওয়া 
চাই। আমি কে ইহার স্বন্নপ যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, 
সেই জন্য দেহ, মন ও আত্মায় গঠিত এই জীবকে 
প্রথমেই দেহ ও আম্মার ভেদ দ্বিতীয় অন্যায়ে বুঝান হইয়াছে 
ও আত্মদ্ধান লাভ করার জন্য কি ভাবে চলিতে হইৰে 
তাহা বুঝান হইয়াছে। 


অঞ্ঞনের শিশ্তত্ব গ্রহণ* 


১১% 


অর্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
বলিলেন যে, তাহার অনিচ্ছা অকীর্তিক'র, উহ! ক্ষুদ্ৰ হদয়- 
দুর্বলতা হইতে উৎপন্ন, উহু! ত্যাগ করিতে হইবে । অৰ্জ্জুন 
নিজের ভিতবস্থ সং ও অসৎ সমস্ত বৃত্তিই নিজের বলিয়৷ 
* উহার ভিতরে একট| সংগ্রাম বাঁধাইতে দিব| যোধ 
করিতেছেল। অর্জুন বলিতেছেন হে কৃষ্ণ, পূজনীয় তীষ্ এ 
ও দ্রোণকে আমি কি করিয়া যুদ্ধে অন্ত দ্বার প্রতিক 


১৮২ দ্বিতীয় অধ্যায় 


করিব? মহান্লভব গুরুদিগবৌ হত্যা না করিয়া ভিক্ষা 
* করিয়া খাওয়াও ভাল। গুরুদিগকে হত্যা করিয়া যে 
ভোগ তাহ! তাহাদের রক্তদ্বারা কলঙ্কিত। আমি বুঝিতে 
৬ পারিতেছি না যে, আমার পক্ষে কোনট৷ ভাল--যুড় করিয়! 
জয়লাভ করা, অথব! যুদ্ধ না করিয়াই পরাজিত হওয়৷ ৷ 
যাহাদিগকে হত্যা করিয়! বাঁচিতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্রগণই সম্মুখে বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। 
* আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে সেই জন্য আমার যাহাতে হিত 
তাহা আমাকে বুঝাইয়। দাও। আমি তোমার শিষ্য, 
তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পথ দেখাইয়! দাও। 
আমার হৃদয়ে যে শোক উপস্থিত হইয়াছে আমি যদি 
৮ নিষ্ষণ্টক রাজ্য পাই, এমন কি স্বৰ্গন্নাজ্যও পাই তথাপি 
সে শোক মিটিবে না। এই কথ! বপিয়| অৰ্জ্জুন ধনুৰ্ব্বাণ 
ত্যাগ করিলেন এবং “আমি যুদ্ধ করিব না” এই কথ| 
বলিয়া চুপ করিলেন । তখন হৃষীকেশ ছুই সৈন্য মধ্যে 
অবস্থিত বিষঞ্জ অঙ্জুনকে শোক দূর করার জন্য নিয়োক 
উপদেশ দিলেন। অৰ্জুন আপনার এবং পর এই ভেদ 
করিয়| শোক করিতেছিলেন- মৃত্যুর অন্ত শোক 
ফরিতেছিলেন। যে বুদ্ধি উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আর 
শোকাবহ মনে হয় না, সেই বুদ্ধি- দেহ এবং আত্ম! থে ভিন্ন 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ ১৮৩ 


বস্তু সেই বুদ্ধিই পরবর্তী শ্ৌকওলিতে দেওগা হইয়াছে । 
আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে অথবা নিজের মৃত্যু-কল্পনায্ যে 
শোক উপস্থিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে নাগ করার জন্যই 
এই মন্ত্র শ্রীভগবান্‌ মানুষকে দিতেছেন। 

শোক একট! ব্যাধি--একটা বিকার মাত্র। উহার 
মূলে অগ্তান রহিয়াছে । ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের 
সাথার। তিনি সং চিৎ ও আনন্দ বা সচ্চিদানদ্দ। 
যেখানে পূর্ণ জ্ঞান সেখানে পূর্ণ আনন্দ এবং শোকের পুর্ণ 
অবসান অজ্জুনের শোক উপস্থিত. হইয়াছে। যে 
শোকই হউক, সে মৃত্যুর জন্ত শো হউক, বস্তু নাশের জন্তু 
শোক হউক, অথবা আকাজ্কিত দ্রব্য অপ্রান্তির অন্ত 
শোক হউক, শোক মাত্রের মূলেই রহিষ্নাছে অন্ঞান। 
জ্ঞান উদয় হইলে শোক দুর হইবে। জ্ঞানই আনন্দ, 
অজ্ঞানই শোক। জ্ঞানের মধ্যে শ্ৰেষ্জ্ঞান’ আত্মজ্ঞান | 
এই আত্মজ্ঞানের মহামন্ত্ৰ গ্ৰীভগবান্‌ নৌক-পরম্পরায় 
দিতেছেন। ইহ! কেবল অর্জুনের আত্মীয়-রধ জনিত শোক 
দুর করার মন্ত্ৰই নয়, পরন্ধ সর্বকালের সর্বলোকের সৰ্ব্ব 
*শোক দূর করার মন্ত্ৰ । 


১৮৪ "‘'"ব্বিতীয় অধ্যায় 
আশত্ম৷”ও (দেহজ্ঞান 


১১--৩৭ 

হে অৰ্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের '. মত কথা| * বলিলেও' 

১১ যে বিষয়ে শোক কক উচিত নয় সেই বিষয়ে শোক 
করিতেছ। ' পণ্ডিতগণ জীবিত বা মৃত কিছুর 
জন্থই শোক করেন না। আত্ম! শাশ্বত .ও অবিনশ্বর, 

১২ ইহার জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই।' ভূমি আমি বা অপর 
কেহ জন্মিও দাই, কখনও মরিবও না । ‘এই দেহের যেমন 

১৩ কৌমার যৌবন ও জরা আছে তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিও 
আছে। ইহাতে শোকের. বিষয় কিছু নাই। মানুৰ যেমন 
বাগ্যাবস্থা ত্যাগ করিয়া কৌমারে খ্রীবেশ করিলে বলে না-_ 
হায়, আমার কি হইল, আমি কেন বাল্যাবস্থ। হারাইলাম ; 
যেমন যৌবন ও বার্ধক্য শরীরের স্বাভাবিক পরিণতি, 
তেমনি বার্ধকোোর পর পুনরায় দেহ ধারণও জীবের সেই 
একই পরিণতির ক্রম'। সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি বাল্য হইতে 
বীর্ঘক্যে পন্থ ছান যেমন শোকের কারণ মনে করেন না, 
তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিতেও শোক করেন না: ইন্গিয়ের 
১৪ সহিত বিষয়ের যোগ দ্বারাই আমর! গীত-ডষ্ণ, সুখ-হঃখ--- ' 
এগুধি বোধ করি। এগুলির আদি ও অস্ত আছে কিন্তু আত্মার 
আদি ও অন্ত নাই এবং এই সকল দ্বারা তাহার বিকার 
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হয় না । ইহা জানিয়। উৎপত্তি ও বিনাশশীল লীত-উষ্ণ, সুখ 
ছঃখ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি পরিবর্তন সহা কর্‌। যাহার 
এইরূপ সহ্*্করিতে পারে, শীতাতপ ইত্যাদির দ্বার! ব্যথিত 
হয় না, যাহাদের কাছে দুঃখ ও সুখ সমান, তাহারাই 
অমৃতত্ব লাভ করে। সৎ বস্তুর বিনাশ নাই, আর যাহা অসৎ, 
যাহার সন্বা নাই তাহার আস্তত্বও নাই। তন্বদর্শীরা সৎ 
ও অসৎ বন্ধর স্বরূপ বুঝিরাছেন। যাহ দ্বারা, যে জীবভাৰ 
দ্বারা, যে আত্মান্বারা, এই জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত তাহাকে 
অবিনাশী বলিয়৷ জানিও। যাহা অবিনাশী, তাহার নাশ 
কেহ করিতে পারে ন| । অবিনাশী অপরিমেয় আত্মার 
এই দেহ বিনাশশীল, ইহার শেষ আছেই । সেই জন্ত আত্মার 
অমরত্ব জানিয়া তুমি অমর আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্তু 
যুদ্ধ করিতে থাক, প্রযত্ব করিতে থাক। যে ব্যক্তি এই 
আত্মাকে হত বা হস্তারক বলিয়া জানে সে কিছুই জালে 
ন!। আত্ম! অকর্ত। ও অপরিবর্তনীপ্ন। আত্ম হত হয় ন! 
এবং অকরর্তা বলিয়া হত্যা করিতেও পারে না। এই আত্মা 
জন্মে না অথব! মরে না । এমনও নয় যে জন্মিয়াছে কিন্তু 
‘ভবিষ্যতে আর জন্মিবে না, মৃত্যুতে শেষ হইবে। আত! 
অজন্ম।, ইহায় জন্মই নাই তবে আর মৃত্যু কি করিয়া 
থাকিবে? ইহা অনাদিকাধ হইফ্লেই আছে, প্রীর নট 


চে 


¢ 
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১ 


১০ 


হইলেও আম্মার নাশ নাই । " যে ব্যক্তি আস্থার এই স্বরূপ 
জানে, যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অজন্মা, সে ইহাও জানে 
যে আত্মাৰ নাশ নাই এবং ইহ! অপর আমাকেও নাশ 
করিতে পারে না । মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্ৰ ত্যাগ করিয়! 
নূতন বস্ত্ৰ নয়, আত্মাও তেমনি জীর্দেহ ত্যাগ করিয়! 
নূতন দেহ লয়। আত্মাকে অস্ত্ৰ দিয়া কাটা যাষ না, 
আঙুলে পোড়ান যায় না, জলে পচান যায না, বাতাস 
ইহাকে শুকাইতে পাবে না। ইহ৷ অচ্ছেদ্থ অদাহা অক্রেস্ত 
অশোধ্য, ইহ! নিত্য, ইহা স্বগত, অর্থাৎ সৰ্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । ইহা স্থিব ও অচল ও সনাতন, ইহা! আনর্বচনীধ, 
বাক্য দ্বারা আত্মার স্বরূপ প্রকাশ কব! যায় না এবং ইহার 
বিকার বা পরিবর্তন নাই । সেই জন্য যে জ্ঞানী সে 
কাহারও দেহাস্তের জন্য শোক করে না। আবার যদি 
মনে কর যে, এই আত্মা নিত্যই জন্মে ও মরে তাহ! হইলেও 
শোক কর! উচিত নয়। জন্মিলে মৃত্যু যেমন নিশ্চয়, মৃত্যু 
হইলে জন্ম হওয়াও তেমনি নিশ্চয়, অতএব যে জন্ম মৃত্যু 
অপরিহার্দ্য, তাঁহার জন্য শোক করিও না। স্থাবর জঙ্গম 
এই গৃষ্টি| ইহার আদি জানা যায় ন৷ এবং মৃত্যুর পরের 
স্থিতিও জান! ধায় না। কেবল মধ্যের স্থিতিই জালা 
যায়। সেই জন্ত শোক করা উচিত নছে। আত্মাকে 
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কেহই জানিতে পারে নাই | কেহ ইহাকে” আশ্চর্ধ্যবৎ 
দেখে, কেহ বা আপ্চৰ্যাবৎ বলে, কেহ বা অপরের নিকট 
ইহা যে আশ্টর্যায তাহ। শুনির। থাকে, কিন্ত কেহই ইহাকে 
জানে না। সকল দবেছেই দেহস্থ আত্মা অমর, অবধ্য 1 
অতএব কিছুরই জন্য, কাহারও জন্য শোক করিও না! 
প্রকৃত ক্ষত্রিয় যে সে ধৰ্ম্মবক্ষ| করে। সেই জন্য ক্ষত ধৰ্ম্ম 
পালন 'করিতে গেলেও তোমাকে ধৰ্ম্ম আচরণের জন্য যুদ্ধ 
করিতেই হইবে । ধৰ্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্ঠ শ্ৰেয় বস্তু 
কিছুই নাই ৷ আপন। আপনি যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যাহাতে 
স্বর্ণের দ্বার খুলিয়া! যায়, মোক্ষ প্রাপ্তির অবকাশ ঘটে-_এমন 
"যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় করে সেই সুখী : আর যদি তুমি অবস্ত- 
করণীয় যুদ্ধ না কর, এই ধৰ্্মযুদ্ধ না কর, তবে তোমার 
ধৰ্ম্ম ও কীত্তি উভয়ই নই হইবে। প্রানীগণ তোমার 
অকীপ্তির কথ। বলিবে। লোক-সমাজে একবার কীর্তি 
লাভ করিয়া তাহার পর অপকীত্তি পাওয়া অপেক্ষা মরণণ্ড 
ভাল। বাহারা তোমার ন্যায় মহাযোদ্ধা, বাহারা তোমাকে 


৯ 


৩৩ 


৩৯ 


৩৪ 


মান দিয়াছেন, আজ তাহারাই, তুমি ভয় পাইয়াছ বলিয়া . 


ধনে করিবেন. । নিন্দুকের| অনেক অবাচ্য বলিবে। বে 
ব্যক্তি মহৎ বলিয়া পরিজ্ঞাত তাহার অপকীত্তি বড়ই ছঃখের 
বিষয়। যে অজ্ঞাত অপরিচিত লোক সে যদি অন্তায় কয়ে; 
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চু 


৩৯ 


তৰে তত বাপক ক্ষতি হয় নী।. কিন্তু যাহার! শ্রেষ্ঠ বগিয়া 
গণ্য, তাহাদের অন্তায় আচরণে সমাজের অধিকতর অনিষ্ট 
হয়। যদি যুদ্ধ করিতে করিতে মরিয়া যাও, “তাহা হইলে 
স্বৰ্গ পাইবে, আর যদি জয় লাভ কর তাহা হইলে সত্যকার 
সুখ ভোগ যাহাকে বলে--জ্ঞানময় আত্মদৰ্শন্‌ সুখ তোমাক 
ভাগো এই পৃথিবীতেই ঘটিবে। অতএব যুদ্ধ করাই স্থির 
কর। তুমি জাগ্রত হও এবং যাহাতে শুভ সেই পথে চল, 
অর্থাৎ যুদ্ধ কর। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সমান জ্ঞান করি! 
কর্তব্য বোধে যুদ্ধ করিয়া যাও, ইহাতে তুমি পাপমূক্ত 
হুইবে। 


কৰ্ম্মযোগ 
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এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্য যোগের কথ। বলিলাম, অর্থাৎ 
তৰ্কবাদ দ্বাম! তত্ব স্তানের আলোচনা করিলাম। এখন 
বোগবাঁদের কথ। বপিতেছি। ইহার আশ্রয় লইয়া কৰ্ম্ম- 
বন্ধন ছিড়িতে পারিবে। এই যোগবাদে আরস্তের নাশ 
নাই৷ যতটুকু আঁচরিত হয ততটুকুই লাভ, যজ্ঞাদির মঙ 
আঁতন্ত করিয়া-শেষ না করিলে হানি হয ন৷ 1. ইহার স্বয়- 
সাজ আচরণে ও মহাভয় হইতে, ত্ৰাগ পাওয়া ঘায়। 
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নিশ্চিয়াত্মিক| বুদ্ধি, দিও বুদ্ধি এক. ভার 
হইয়া! থান্ধে। অনিশ্চয়বাদীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা -বুক্ত ও *» 
অনন্ত। ঘে বুদ্ধি এক নহে সে বৃদ্ধি ১ নহে--তাহা 
বাসনা । '_* ূ 7 

বেদে যে সকল কর্মকাণ্ডের কথ! আছে তাহাতে ৪২ 
ভোগ, এঁশ্বৰ্্যাদির কথাই রহিয়াছে । উহাতে প্রদর্শিত 
‘ভোগের পথে আকৃষ্ট হইলে বুদ্ধি মলিন হয়, নিশ্চয়াত্মিকা ন 
হয় না। বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডের ক্রিনা বেদের রহস্য বা 
বেদান্ত হইতে পৃথক ও অল্পফল গ্রন্থ বলিয়! নিরর্থক । 
*বেদের কর্মকাণ্ডে ত্রিগুণের বিষয়ীভূত দ্রব্যই আলোচিত 
হইয়াছে । তুমি এই ত্ৰিগুণ হইতে মুক্ত হও তুমি সুখ- ৪৫ 
দুঃখের ছন্দ হইতে মুক্ত হও, নিত্য সতাবস্ততে স্থিত হও, 
দ্রব্য পাওয়া! ও যুক্ষ। করার ঝঞ্চাট হইতে মুক্ত থাক, 
আত্মপয়ায়ণ হও । > 

জল-প্লাধন উপস্থিত হইলে যেমন কূপের আবম্তকত! ৪৬ 
থাকে না; তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কর্মকাণ্ডের 
বমাবশ্যকতা নাই । , 

তোমার কর্দ্মেই অধিকার আছে, কৰ্ম্মফলে নাই। কৰ্ম্ম 
ফলের জন্তই যেন তুমি কাজ না কর। আবার তেমনি £* 
তোমার কাজ না করিয়া বসিয়া থাকার আগ্রহও যেন না 
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রহ 


হয় । তুমি যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর, অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ 
করিয়া, কর্ম্মফলের সফলতা নিক্ষলতা। যাহাই হউক না৷ কেন 
সে বিষয় নির্বিকার থাকিয়া কৰ্ম্ম করিয়া যাও। এই 
প্রকার সমবুদ্ধিকেই যোগ বলে, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, সফলতা- 
নিক্ষলতাকে সমজ্ঞান করার নামই যোগ। সমত্ব বুদ্ধিবশে 
কৰ্ম্ম করাই ঠিক। ইহার তুলনায় কাম্য কৰ্ম্ম খুব তুচ্ছ 
জিনিষ । তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। যে ফলের 
আকাজ্জ। করিয়া কাজ করে সে দয়ার পাত্র। সম্তাসম্পন্ন 
পুরুষকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে ন| । তুমি যোগযুক্ত হইয়৷ 
সমভাব হইতে বৰ্ম্ম ফর । যোগ অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধিই কাধ্যের 
কুশলত! ৷ স্বত্ব বুদ্ধির আশ্ৰয় লইয়| কৰ্ম্ম করিয়া গেলেই 
মোক্ষ পাইবে। যখন তোমার বুদ্ধি মোহ-মুক্ত হইবে 
তখন তুমি ঘাহা শুনিয়াছ, আর যাহা শুনিতে বাকি আছে 
সে বিষয়ে উদাসীন হইয়| সমবুদ্ধিতেই কৰ্ম্ম করিয়া যাইবে। 
অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত শুনিয়া তোমার যে বুদ্ধি চঞ্চল 
হইয়াছে " উহ! যখন সমাধিতে স্থির হইবে তখন তুমি 
সমবুদ্ধি বা সমত! প্রাপ্ত হইবে 
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স্থিতপ্ৰজের লক্ষণ 
৫৪--৭২ 
জীতগগানের মুখে সমত্ব বুদ্ধির প্ৰশংসা সুনিয়া অৰ্জুন 
আরো বিশদভাবে ঈমত্ প্রাপ্ত পুরুষের অথব৷ স্থিতপ্ৰজ্ঞের 
লক্ষণ জানিতে ইচ্ছ। করিতেছেন অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর 
শ্রীভগবান্‌ স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতেছেন। 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি ৪ 
নিজের মধ্যেই নিজের সন্তোষ খুঁজিয়! থাকেন। বাহিরের 
বস্তুর উপর তাহার আনন্দ নির্ভর করে না। ছুঃখেও 
* তিনি উদ্বিগ্ন হন না, সুখেরও স্পৃহা! রাখেন ন! । অনুরাগ, 
ক্রোধ ও ভয় সমস্তই পরিত্যাগ করেন। ৪কানও বিষয়ে ** 
তিনি মমত্ব-বোধ রাখেন না । শুভ বা অশুভ যাহাই পান ন! ৫৭ 
কেন, তিনি হর্ষ ব! দ্বেষ করেন না। কুৰ্ম্ম যেমন তাহার 
হাত পা মাথ৷ নিজের খোলসের ভিতর গুটাইয়| রাখে, 
স্থিতপ্ৰজ্ঞপ্ত তেমনি ভাহার কৰ্প্মেজিয়গুলি নিজের ভিতর বন্ধ 
করিয়! রাখেন, ইক্জিয়কে বিষয়ের রসাম্বাদন করিতে দেন 
ৰ|। উপবাসী থাকিলে ইন্দ্রিয় সকল আহার না পাইয়া 
বিষয়- হইতে খাধ্য হইয়া! নিবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি ঈশ্বর 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন ইন্দ্ৰিয় আর বিষয়ে রসও পক্ষ .. 
দ|। কিন্ত হে কৌস্তের, জাববান পুরুষ ঢেষ্ট৷ করিয়াপ্ত ‘= 


৫৮ 


১৯২ দ্বিতীয় অধ্যায় 


৬৬ 


৬৫ 


ধ্রু, 


ইন্দ্রিয় সকলকে বশে'দ্থাখিতে পীরৈদ না, উহার! বলপূৰ্ব্বক 
মন হরণ করে। যে ব্যক্তি এই সকল সংযত ক্রিয়া ঈশ্বর- 
পরায়ণ হন তাহার প্ৰজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর 
সহায় ব্যতীত কেবল মাত্র মানুষের চেষ্টা মিথ্যা। মামৰ 
বিষয়ের চিন্তা করিলে তাহাতে আসক্ত হয়।. আসক্তি 
হইতে কামনা হয়, কামনা পূরণ করা যায় না এবং সে জন্তু 
ক্রোধ হ্য়, ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, তারপর স্থৃতি-ভ্রম হয়, 
শ্ৃতিত্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ .হইলে সে মৃতের 
লমান হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্ৰিয় 
স্থারা বিষয় সেবা করে মে প্রসন্নত। প্রাপ্ত হয়। তাহার 
বুদ্ধি স্থির হয় যাহার প্রসন্নতা আসিয়াছে তাহার বুদ্ধি 
পীন্ই স্থির হয়। যাহার সমত্ব বুদ্ধি লাভ হয় নাই, যে 
যোগযুক্ত হয় নাই তাহার-তক্কি নাই। যাহার ভক্তি নাই 
তাহার শাক নাই; শাস্তি ন৷ থাকিলে সুখ ও নাই। যাহার 
মন বিষয়াসক্ত ইন্জিয়ের পিছনে যায়,তাহায় মন বাঘু-তাড়িত 
নৌকাঁর ন্যায় বুদ্ধিকে যেখানে ইচ্ছা তাড়াইযা লইয়! 
বেড়ায় 1" 

' “এসেই হেঙু' যাহার ইঞ্জিয় চারিদিকের বিধয় হইতে 
বাহির হইয়া নিজেয় বশে আসিয়াছে তাহার বৃদ্ধি স্থির 


'- হইয়াঁছে। সংযমীর.ও শজোপীয় গীতি বিভিন্ন। সংযমী যখন 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবার্থ . ১৯৩ 


নিদ্ৰিত ভোগী তখন জাগ্রত, যখন ভোগী জাগ্রত তখন 
ংযমী নিজ্ৰিত থাকে । 

নদী যেমন সমুদ্ৰে প্রবেশ করিয়া ও সমুদ্রকে ভরির! 
ফেলিতে পারে না, বষ্টঞ্চ নদীর বেগই শান্ত হইয়৷ যায়, তেমনি 
যাহার ভিতর কানন! প্রবেশ করিয়! লয় প্রাপ্ত হয় সেই 
শাস্তি পার । যে কামনার দ্বারা তাড়িত হয় সে শাস্তি 
পায় না, যে ব্যক্তি কামন৷ ত্যাগ করিয়! ইচ্ছ৷ 'ও মম্ত্ব ৰোধ 
শূন্য হইয়| বিচরণ করে সেই শান্তি পায়, ইহাই ব্ৰাহ্মী- 
শ্বিতি। এই অবস্থায় কোনও মোহ নাই। মৃত্যুকালে 
বে এই স্থিতিতে থাকে সে বর্গ নির্বাণ পায় । 


৬৩ 


৬৯ 


গজ 


৭১ 


৭২ 


ক্ুক্তীস্স অঞ্ম্যান্জ .. 
কৰ্ম্মযোগ _ 
এই অধ্যায় গীতার স্বরূপ জানার চাবির মত একথা বলা ষায়। 
ইহাতে কৰ্ম্ম কেমন করিয়া করিব, কেন করিব, এবং সত্যকার 
কাজ কাহাকে বলে তাহা স্নন্পষ্ট কর! হইয়াছে । ইহাতে দেপান 
হইয়াছে যে, খাঁটি জ্ঞান পারমার্থিক কৰ্ম্মেই পরিণত হওয়া চাই। 


অজ্ঞুন উবাচ 
জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্নার্দন । 
তং কিং হন্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশৱ ॥ ১ 


অন্বয়! অৰ্জুন উবাচ---হে কেশব ! হে জনাৰ্দ্দন! বৃদ্ধি: কৰ্ম্মণো জ্যারসী 
তে চেৎ মত! তৎ ঘোরে কৰ্ম্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি । ১ 
তেঁহোমার| চেত্বযদি | কর্ল্মন:--কর্শ্মহইতে। জ্যারসী- শ্রেষ্ঠ } 
মত|-- সন্মত হয়। তদ|--তবে | কিং নিয়োজয়সি--কেন নিযুক্ত করিতেছ । 
অৰ্জ্জুন বলিলেন-_ 
হে জনাৰ্দন, যদি তুমি কৰ্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিকে অধিক শ্ৰেষ্ঠ 
মনে কর, তবে হে কেশব, তুমি আমাকে ঘোর কৰ্ম্মে কেন প্রেরণ 
করিতেছ ? , ১ 
টিপ্পনী--বুদ্ধি অৰ্থাৎ সমত্ব বুদ্ধি । 


কৰ্ম্মযোগ ১৯৫ 


ৱ্যামিশ্রেণেৱ ৱাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীর মে ৷ 

তদেকং ৱদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাগ,য়াম্‌ ॥ ২ 
উভগবানুবাচ ' 

লোকেইম্মিন্‌ দ্বিৱিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 


জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ 

অম্বয়--বা|মিশ্রেণ বাকোন মে বুদ্ধং মোহয়সি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ 
যেন অহং হয়ঃ আগ্ন য়াম । ৰ হং 

ব্যামিশ্ৰেণ--মিশ্রিত ৷ বাক্যেন_বাক্য দ্বান৷ ৷ মে---অমার। মোহয়সি-- 
মোহগ্ৰস্ত, শঙ্কাগ্রস্ত করিয়া । তৎসেই হেতু। একং--একটী (কথা )। 
নিশ্চতা-_শিশ্চয় করিয়া। বদ--বল। আপ্র,য়াম্‌ পাই৷ 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। হে অনঘ অস্মিন্‌ লোকে ময়া পুর! দ্বিবিধ৷ নিষ্ঠা 9৬. 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্‌ । 

অনণ--নিপপাপ । অস্মিন্‌- "এই । ময়া--আমাকর্তৃষী । EE 
ইহঁয়৷ছে। 

তোমার মিশ্র বচন হইতে আমার বুদ্ধি তুমি, যেন শঙ্কাগ্রস্ত 
করিয়া তুলিয়াছ, সেই হেতু তুমি আমাকে এক কথা নিশ্চয় 
পূৰ্ব্বক বল যাহাতে আমার কল্যাণ হয় । ২ 

টিপ্ননী-_অজ্জুন সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, কেনন। এক দিক্‌ হইতে 
ভগবান্‌ তাহাকে শিথিল হওয়ার জন্য দোষ দিতেছেন, অন্ত দিকে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯--৫* শ্লোকে কর্মত্যাগের আতাস আসিতেছে । 
গভীর ভাবে বিচার করিলে উক্ত প্রকার যে নহে তাহা! ভগবান্‌ 


এখন বুঝাইতেছেন | 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_ 
হে পাপন্রহিত, এই লোকের সম্বন্ধে আমি পূর্কে ৫ 


ঠ৯৬ তৃতীয় অধ্যায় 


ন. কর্ম্মণামনারস্তারৈন্ধ্ম্যং পুৰুযোহশ্ন,তে ৷ 
ন চ সন্ন্যসনাদেৱ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪, 
ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ। 
কাধ্যতে হাৱশঃ কৰ্ম্ম সৱ? প্রকৃতিজৈণ ণৈঃ ৷৷ ৫ 
অৰ্বয়। পুরুষঃ কৰ্ম্মণাম্‌ অনারষ্তাৎ নৈকর্ম্যং ন অগ্তে। সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং 
চন সমধিগচ্ছতি। ৪ 
' অনারস্তাৎ--আবস্ত না করাতে । নৈষ্ষর্দ্যং_নিক্ষর্বতা, নিষ্শ্মতাব | 
সন্ন্যসনাত--সন্ন্যান দ্বার! । সিদ্ধ মোক্ষ। সনধিগচ্ছতি- প্রাপ্ত হয়। 
কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকৰ্ম্মকৃৎ ন তিষ্ঠতি | হি সর্ধাঃ অবশঃ প্রকৃতিজৈ্ণৈঃ 
কৰ্ম্ম কাধ্যতে। ৫ 
কম্চিৎ--কেহ | সজাতু--কদাঁচিৎ। ক্ষণমপি-_ক্ষণমাত্রও । অকর্ণাকৃৎ- 
কৰ্ম্ম ন করিয়। ন তি্ঠতি--থাকে না! কাধ্যতে--করায়। 
বলিয়াছি--এক জ্ঞানযোগ দছার| সাংখ্যদিগের, অন্ত কৰ্ম্মযোগ দ্বারা 
মোগীদিগের ! ৩ 
কৰ্ম্মের আনম্ত না করিলে মনুষ্য নৈধ্ৰ্ম্ম্য অনুভধ করিতে 
পারে না এবং কর্মের কেবল বাহ ত্যাগ দ্বারাই মোক্ষ মিলে না। ৪ 
টিপ্রনীঁ-_নৈক্র্ম্মা মানে মন বাক্য ও শরীর দ্বারা কৰ্ম্ম না করা। 
এই. প্রকার নিদ্ষৰ্ম্মতার অমুভব কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ পাইতে 
পাবে ন'। 
এই অমুভৰ কি করিয়। পাওয়া যায় তাহা এখন দেখাইতেছেন । 
+ কীত্তবিক কেহ, ক্ষণমাত্ৰও' কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে ন| । 


কৰ্ম্মযোগ ১৯৭ 


কর্দেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
ইন্জিয়ার্ান্‌ ৱিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 


অম্বয়। যঃ কৰ্গ্বেক্ৰিয়াণ সংযম্য মনসা ইন্তৰিয়াৰ্থান্‌ স্মরন আস্তে ন বিমূঢ়াত্ম 
মিথ্যাচীরঃ উচ্যতে ॥ 
ইন্সিয়ার্থান বিষয়সমূহ । 


প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ [উহার] বশীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 
কৰ্ম্ম করায়। | ৫ 


যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় বন্ধ করে, কিন্তু সকল ইন্জ্রিয়ের বিষয় 
মনে মনে চিন্তা করে সেই মূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। ৬ 


টিপ্পনী--যেমন যে ব্যক্তি বাক্যরোধ করে, কিন্তু মনে মনে 
কাহাকেও গালি দেয় সে নিষৰ্ম্ম| নয়, উপরস্থ মিথ্যাচারী ৷ ইহার 
অর্থ এমন নয় যে, মন যদি রোধ না করা যায় তবে শরীর রৌধ 
করা নিরর্থক । শরীরকে রোধ না করিলে মলের উপর কর্দৃত্ব 
আসেই না কিন্তু শরীরকে রোধ করার সহিত মনকেও রুদ্ধ 
করিবার যত্ন থাকা চাই। যে ব্যক্তি ভয় বা বাহকারণের জন্ক 
শরীশ্মকে রোধ করে, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কেবল ইহাই 
নহে, মন দ্বার! বিষয়. ভোগ করে, আর যদি সুবিধা পায় ত শরীর 
দ্বারাও ভোগ করে, সেই রকম মিথ্যাচারীর এই স্থানে নিন্দা আছে! 
এক্ষণে পরের শ্লোকে ইহার বিপরীত ভাব দেখাইতেছেন। = 


১৯৮ তৃতীয় অধ্যায় 


যন্তিন্দিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্ুন। _ 
কর্মেন্দিয়ৈঃ কৰ্ম্মযোগমসক্তঃ স ৱিশিষ্যাতে ৷ ৭ 


অশ্বয়। হে অৰ্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্িয়াণি মনস। নিয়ম্য অসন্ঞঃ (সন) 
'কর্দেজ্রিয়ৈঃ কৰ্ম্মযোগম আরভতে স বিশিষ্যতে। ৭ 

অসভ্তঃ--আনক্তিরহিত । কৰ্ম্মেন্লিয়ঃ-"কৰ্দ্মেন্সিয়স্বায৷ । আরভতে 
আরজ করে। বিশিষ্যতে--শ্ৰেষ্ঠব্ব লাভ করে। 


কিন্তু হে অৰ্জ্জুন, যে মানুষ ইন্ত্িয়নকলকে মনদ্বার| নিয়মিত 
রাখিয়া, সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্শেন্ছরিয়বারা কর্শযোগের আরম্ত 
করে সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ । ৭ 


টিপ্লনী--এখাঁনে বাছিরের সহিত অন্তরের মিল সাধন কর! 
হইয়াছে। মনকে বশে রাখিয়াও মানুষ শরীর দ্বারা অর্থাৎ 
কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু না কিছু ত করেই। যাহার মন বশীভূত তাহার 
কানি দুষিত বাক। শোনে না, ঈশ্বর ভজন শ্রবণ করে, সংপুরুষের 
গুণগান শ্রবণ করে। যাহার মন নিজের বশীভূত সে, আমরা যাহাকে 
বিষয় বলি তাহাতে রস পায় ন৷ ৷ এমন লোক আত্মার যাহ! 
শোভা পায় সেই কৰ্ম্ম করে। এই রকম কৰ্ম্ম করাকেই কৰ্ম্মশাৰ্গ 
কছে। যাহা দ্বারা আত্মাকে শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত করার 
যোগ সাধিত হয় তাহাই কৰ্ম্মযোগ ৷ জে বিষয়াসক্তির চা 
নাই। 


b 
কৰ্ম্মযোগ ১৯৯ 


নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়ে| হাকৰ্ম্ম: । 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মাণঃ ॥ ৮ 
যজ্ঞাৰ্থাৎ কম্মণোহন্াত্র লোকোহয়ং কর্মমবন্ধন: | 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গ; সমাচর ৷৷ ৯ 


অম্বয়। ত্বং নিয়তং কৰ্ম্ম কুরু । হি অকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্ম জ্যায়ং, অকৰ্ম্মণং চ তে শরীর- 
যাত্র! অপি ন প্ৰসিধোৎ। ৮ 
নিয়তং কম্ম--সংযত কৰ্ম্ম, ইন্ৰিয় সংঘমপূৰ্বক যাহা কর। যায়। অকষ্মণঃ--- 
অকৰ্ম্ম অপেক্ষা, কৰ্ম্ম না করা অপেক্ষা | জ্যায়ং-_শ্রেষ্ঠতর | *ন প্রসিধোৎ" সম্পন্ন 
হয় না। 
তায়ং লোক: যজ্তার্থাৎ কর্মণোঃ অন্যত্র কৰ্ম্মবন্ধনঃ (ভবতি) হে কৌস্তেয়, এ 
মুক্কুসঙ্গ; সমাচর । 
* অয়ংলোক:;--ইহলোক। যজ্ঞাৰ্থ৷ত--যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, ত্যাগাৰ্থে, ন I 
কৰ্ম্মণঃ অন্যাত্ৰ--কৰ্ম্মবাচীত । তদৰ্থং--সেই অৰ্থে, যজ্ঞাৰ্থে। । মূজ্তলঙ্গ;-- অনাসক্ত 
হইয়।। সমাচর--আচরণ কর। 


সেই হেতু তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম কর। কৰ্ম্ম না করা অপেক্ষা কৰ্ম্ম 
কর! অধিকতর ভাল। তোমার শরীরের ক্যাপারও কৰ্ম্ম 
বিনা চলে না। দি ৮ 


টিপনী--নিয়ত শব্দ মূল গ্লোকে আছে। ইহার সম্বন্ধ পূর্বের 
শ্লোকের সহিত। উহাতে মন ন্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়! 
সঙ্গঃরহিত হইয়া কৰ্ম্ম করার স্বতি আছে। অর্থাৎ এখানে নিয়ত 
কৰ্ম্মঘার| ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়া যে কৰ্ম্ম রাকা 
করার অন্গরোধ আছে। 

' যজ্ঞার্থে কৃতকৰ্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম দ্বারা এই লোকে বন্ধন 


{ 
২০০ তৃতীয় অধ্যায় 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সুষ্ট! পুরোৱাচ প্ৰজাপতিঃ ৷ 
অনেন প্রসৱিষ্যাধ্বমেষ ৱোহস্তিষ্টকামধুক্‌ ৷৷.১০ 
দেৱান, ভারয়তানেন তে দেৱা ভাৱয়ন্ত ৱঃ | 
পরস্পরং ভারয়স্তঃ শ্রেপঃ পরমরাগ্যথ ॥ ১১ 
অম্বয়। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ হষ্ট! পুর! প্রজীপতিঃ উবাচ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম, 
এষঃ বঃ ইষ্টকামধূক্‌ অন্ত । ১০ 
সহ্যজ্ঞাঃ---যজ্র সহিত। প্রসবিষ্যধ্যম__বৃদ্ধিলাভ কর। বঃ--তোমাদের। 
ইষ্টকামধুক--ইষ্ট-কামনা-দোহনকারী অৰ্থাৎ ঈপ্নিত ফল দানকাগী। 
অনেন দেবান ভাবয়ত তে দেবা: বঃ ভাবৱ়ন্ত, পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শেয়ঃ 
অবাপ্নাথ । ১১ 
অনেন-_ ইহাছরা, যজ্ঞহ্বার ৷ দেবান_দেবতীগণকে ৷ এস্থানে দেবতা মানে 
ভুতমাত্ৰ । ভাবয়ত-- পোষণ কর। ব$তৌমাদিগকে । পরম্পরং--একে 
অন্যকে | প্রং--পরম | শ্রেয়: কল্যাণ । অবাপ্যথ_-পাও। 
উপস্থিত করে? অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি রাগ-রহিত হইয়া! 
ঘন্ছার্থে কৰ্ম্ম কর,। a 
টিপ্রনী---যজ্ঞ অর্থে পরোপকারাৰ্থে, ঈশ্বরার্ধে কৃত কৰ্ম্ম । 
বস্ত সহিত প্রজাকে উৎপন্ন করিয়! প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন-. 
এই যক্তদ্বারা তুমি বৃদ্ধি পাইবে, ইহ! তোমাকে ঈশ্নিত ফল দিবে ৮১০ 
'.' তুমি যঙ্জঘ্বারা দেবতাদ্বিগকে পোষণ কর এবং এই দেবতাগণ 
তোমাকে পোষণ করিবে । এইরূপে একে অন্তকে পোষণ করিয়া 
তুমি পরম কল্যাণ পাইবে । | ১১ 


কৰ্ম্মযোগ ২৯১ 


|) 
ইষ্টান, ভোগান, হি বে! দেৱ৷ দাস্থান্তে যজ্ঞভাৱিতা। 
তৈদত্তান্বৃপ্ৰদায়ৈভ্যো যো ভুঙ.ক্তে স্তেন এৱ সঃ ॥ ১২ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যন্তে সরণকিহিষৈঃ | 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাত ৷৷ ১৩ 
অম্বয়। দেবাঃ হি যজ্ঞভাবিতাঃ ( সন্তঃ ) বঃ ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ দাস্তান্তে, তৈঃ 
দত্রান্‌ এভ্যঃ অপ্রদায় যো ভুঙ্ক্তে স স্তেন এব। ১২ 
যজ্ঞভাবিতীঃ-ক্জদ্ধার। সেবিত হইয়।। বঃ-_-তৌমাদিগকে | ইষ্টান 
শ্ৰেষ্ঠ বিষয়সমূহ । তৈঃ--তাহাৰিগের দ্বার! । দত্তান্-_ প্রদত্ত | এভাযঃ--ইহাদিগকে । 
অপ্ৰদীয়--ন| দিয়|। স্তেনঃ--চোঁর। 
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্বকিছিষৈঃ মুচ্যন্তে। বে পাঁপাঃ তু আত্মকারণাৎ 
পচন্টে তে অঘং ভুঞ্জতে | ১৩ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ -- যজ্ঞের অবশিষ্ট আহারকারী। সন্তঃ--সীধুগণ |সর্বকি ঘিষৈং__ 
সকল পাপ হইতে। মুচ্যন্তে-_মুক্ত হয়। আত্মকারণাৎ--নিজের জন্থ। পচস্তি- 
পাক করে। অঘং-_পাপ ৷ তুঞ্জতে--ভোগকর়ে । 
যজ্ঞৰ্বার| সস্থষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাকে ৪অভীপ্সিত ভোগ 
দিবেন। তাহাদিগকে [ উহার ] বদলে না দিয়া তাহাদের দেওয়া 


যে ভোগ করে সে অবশ্য চোর । ১২ 
৮টিগ্ননী--এখানে দেবতা মানে ঈশ্বরের স্থষ্ট ভূত মাত্র। ভূত- 
মাত্রের সেবা, দেবসেবা, উহাই যজ্ঞ। 


যে ব্যক্তি যস্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করে সে সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হয়। যে নিজের জন্যই পাক করে সে পাপ ভক্ষণ করে। "১৩ 


২*২ তৃতীয় অধ্যায় 
অম্নাদ্‌ ভরস্তি ভূতানি পজ্জম্যাদমসম্তৱঃ । 
যজ্ঞাদ্‌ ভৱতি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞং কৰ্ম্মসমুস্ভৱঃ ৷] ১৪ 
কৰ্ম্ম ব্ৰহ্মোন্তৱং ৱিদ্ধি ব্ৰহ্মাক্ষরসমুস্তৱম্‌ ৷ 
তম্মাৎ সর্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫ 
অশ্বয়। অন্নাদ্‌ ভুতানি ভবদ্তি পঞ্চস্কাৎ 'অন্নসম্ভবঃ যজ্ঞাৎ পর্জন্ো ভবতি 
যজ্ঞঃ ক্মসমুক্তবঃ। , ১৪ 


'অন্নাৎ--অন্ন হইতে। ভূতা|নি--প্রাণিগণ। ভবন্থি_-জদ্মে। পর্জস্তাৎ_ 
মেঘ হইতে। অন্ননন্তবঃ--অন্ন উৎপন্ন (হয়)। কশ্মসমুস্তব:--কৰ্ম্মহইতে 
উৎপয়। 


কৰ্ম্ম ব্ৰহ্মোপ্তবং ধ্বঙ্ধি ব্ৰহ্ম অক্ষরসমুন্তবং তন্মাৎ সৰ্ব্যগতং ব্ৰহ্ম যজ্ঞে নিত্যং 
এঅতিষ্ঠিতম্‌। ১৫ 


ব্রঙ্গোস্তবং-ব্রন্ধ হইতে উৎপন্ন। ব্ৰহ্ম এখানে মহতব্রক্গ অর্থাৎ প্ৰকৃতি । 
ক্মক্ষর- অক্ষর ব্ৰহ্ম, *(রমেশ্বর, পুরুযোত্তম। ব্রহ্ম-£অক্ষর বন্ধ | 


ূ অন্ন হইতেই ভৃতমাত্র উৎপন্ন। আন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। 
বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন । ১৪ 
তুমি জানিও যে, কৰ্ম্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি 
অক্ষর ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকায়ে সৰ্ব্বব্যাপক ব্ৰহ্ম 
সৰ্ব্বদা যজ্ঞেই স্থিত রহিয়াছেন । ঢ় 'ঁ ১৫ 


কৰ্ম্মযোগ তত 
এবং প্রৱন্তিতং চক্ৰং নামুৱৰ্তয়তীহ যঃ 
অঘায়ুরিম্জিয়ারামে! মোঘং পার্থ! স জীৱতি ॥ ১৬ 
যস্্াত্বরতিরের স্তাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানরঃ। 
আত্মন্যের চ স্তষ্টস্তষ্য কাধ্যং ন ৱিদ্যৃতে ॥ ১৭ 


অন্বয়। যঃ এবং প্রবর্তিতং চক্র: ইহ ন অনুবন্ত্য়তি, হে পার্থ! সঃ অধথায়ুঃ 
ইন্দ্িয়ারাম: মোঘং জীবতি। ১৬ 


ন অনুবর্তয়তি-অনুবর্তন করে না । অধাধুঃ--পাপই যাহার আয়ু বা জীবন । 
ইন্ৰিয়ারামঃ--ইন্ৰৰিয়তেই যে আরমণ করে, ইন্দিয়সুপে ডুবিয়৷ থাকে। মোখং-- 
বার্থ। 

যঃ মানব? আত্মরতিঃ আল্মতুপ্তঃ আত্মনি এব সম্থষ্টষ্ট স্তাৎ তস্য কাধ্যং ন 
বিশ্বাতে। ১৭ 

আত্ম গ্তিঃ--আত্মাতেই যাহার রতি বা প্রীতি। আত্মতৃপ্ত:-_আত্মাতেই যে 
তৃপ্ত । i 


এই প্রকারে প্রবর্তিত চক্র যে অনুসরণ করে নমা সে নিজের 
জীবন পাপে পূৰ্ণ করে, ইন্দ্রিয় সুখে ডুবির! থাকে এবং হে পার্থ, 
মে ব্যর্থই জীবন যাপন করে। ১৬ 


কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতে রমণ করে, যে তাহাতেই তৃপ্ত থাকে 
এবং তাহাতেই সন্তোষ মানে তাহার কিছুই করিবার থাকে. না.। ৯৭ 


২৪৪ তৃতীয় অধ্যায় 


নৈৱ তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ৷ 

ন চাস্ত, সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ৷৷ ১৮ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কৰ্ম্ম সমাচর । 
অসক্তে৷ হাচরন, কৰ্ম পরমাগোতি পূরুষঃ ৷৷ ১৯ 
কৰ্ম্মণৈৱ হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্ৰহমেৱাপি সংপশ্যন, কর্তৃমর্সি ॥ ২০ 


অন্বয় ইহ কৃতেন তন্তু অর্থঃ ন এব, ন চ অকৃতেন কম্চন। সৰ্বাভূতেৰু অস্ত 
কৃশ্চিৎ। অৰ্থব্যপাত্য়ঃ ন। ১৮ 
কৃতেন- কৃতকর্মদ্বার | অর্থ; স্বার্থ । সৰ্বাভূতেমু-_সৰ্ব্বভূতে। অৰ্থব্যপাশ্ৰয়--- 
প্রয়োজন নিমিত্ত ক্রিয়ানাধ্য ব্যপাশ্রয় ; স্বাৰ্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কোনও কাধ্যদ্বার| 


যাহ! সম্পাদিত হয় তাহাকেই ব্যপাশ্রয় বলে। 
তম্মাৎ ত্বমূ অসমক? (মন্‌) সততং কাধ্যং কৰ্ম্ম সমাচর, হি পুরুষ অসন্ত? কৰ্ম্ম 
আচরন পরং আগ্নোতি। ১৯ 


' কাধ্যং--করণীয়। পরং-মোক্ষ। আগ্পোতি__পায়। 
জনকাঁদয়ঃ কৰ্মণ| এব হি সংসিদ্ধিম্‌ আস্থিতাঃ; লোকনংগ্রহম এব ৰ 
সংপপ্যন্‌ কর্ম [ অৰ্হসি | 
জনকাদয়ঃ--জনকাদি। লোকসংগ্রহম-লৌকের উন্মাগপ্রবৃত্তি ৰি 
লোককে স্বধৰ্ম্মে প্ৰবৃত্ত করণ, জগতের গুভ। 


করা আর না করাতে তাহার কোনই স্বাৰ্থ নাই। ভূতমাত্র 


সম্বন্ধে তাহার কোনও নিজ স্বার্থ নাই৷ ১৮ 
অতএব তুমি সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরন্তর কর্তব্য কৰ্ম্ম কর। 
অসঙ্গ থাকিয়| যে পুক্রষ কৰ্ম্ম করে সে মোক্ষ পায়। ১৯ 


| রোদ ১৯ 
জন্তও তোমার কৰ্ম্ম করা দয়কার। ' ২৪ 


| 
কৰ্ম্মযোগ ২০৫ 


যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেৱেতরো জনঃ | 
স যৎ প্রম্থুণং কুরুতে লোকন্তদন্থ্রর্ভতে ॥ ২১ 
ন মে পার্থান্তি কর্তৱ্যং ত্ৰিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানৱাপ্তমৱাপ্ৱ্য ৱৰ্ত এৱ চ কন্মণি ৷ ২২ 


নম্বৰ | শেঠ: জন; যৎ যত আচরতি ইতর; জন? তৎ তৎ এব। সঃ 
যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তদ্‌ অনুবর্থতে | ২১, 
শ্রেতঃ- উত্তম ॥ ইতর প্রাকাত, সাধারণ । 


_ ৮ 
হে পার্থ! ব্ৰিয়ু লোকেষু মে বিঞ্চন কৰ্ষঁব।! ন অন্তি, অবাপ্তব/ম্‌ অনবাপ্তম্‌ 
ন / অহ) কঙ্ুণি বন্ধে এব চ। ২২ 


জিয্‌ লোকেধু _ত্রিলোকে । কিঞ্চন--কিছুই । অবাপ্তব্যন্__পাঁওয়ার যোগ্য । 
অনঙ্গাপ্তম্‌--অপ্ৰ(প্ত । কৰ্ম্মণ বৰ্ত্ত্ব -কৰ্ম্মকরি | 

যম যে আচরণ উদ্তম পুরুষগণ করে অন্য লোকেরা তাহারই 
অনুকরণ করে। শ্তাহার৷ যাহ! প্রমাণ করে তাহাই লোকে 
অন্থকবণ করে । ২১ 

হে পার্থ, আমার ব্বিলোকে কিছুই করিবার ষ্টাই। পাওয়ার 
যোগ্য কিছু পাই নাই এমন নাই। তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত 
রহিয়াছি ২২ 

টেগনী-__ সূর্য্য চন্দ্ৰ পৃথিবী ইত্যাদির নিরন্তর ও অন্রাস্ত গতি 
ঈশ্বরের কর্ম সুচিত করে। এই কৰ্ম মানসিক নহে কিন্তু 
শারীরিক বলিয়। গণ্য | ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও শারীরিক কৰ্ম্ম 
করেন, ইহা কেমন করিয়া বল! যায়--এ প্রকার আশঙ্কা করান 


২৮৬ , তৃতীয় অধ্যায় 


যদি হাহং ন ৱৰ্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্ৰ্ৰিতঃ | 
মম ৱত্মানুৱৰ্তম্তে মনুষ্যাঃ পাৰ্থ সন্রশিঃ ॥ ২৩ 


অম্বয়। যদি অহং জাতু অতজিত: (সন) কৰ্ম্মণি ন বর্তেয়ং হে পাৰ্থ ! মনুষ্যাঃ 
সর্বশঃ মম বস্ম হি অনুবর্তৃস্টে ৷ ২৩ 

অতন্তিতঃ সন্অনলস হইয়া, আলিস্তপরায়ণ না হইয়া | ন বৰ্ত্তেয়ং--অনুষ্ঠান 
না করি। সর্বশঃ-_সর্বপ্রকরে। 


স্থান নাই । যেহেতু তিনি অশরীরী হইয়াও শরীরীর যায় 
আচরণ করিতেছেন দেখা যায়। সেই হেতু তিনি কৰ্ম্ম 
করিয়াও অকন্মী ও অপিপ্ত। মানুব্রে বুঝিবার তো এই 
আছে যে, যেমন ঈশ্বরের প্রত্যেক কৃতি বস্ত্রবৎ কাৰ্য্য করিয়া 
যায় তেমনি মন্ুয্যেরও বুদ্ধিপূর্বাক, কিন্তু যন্ত্রের স্তায়ই, নিয়মিত 
কাৰ্য্য করা উচিত: 

যন্নগতির অনাদর করিয়া শ্বচ্ছন্দ থাক! মানুষের বিশেষত্ব 
নয়। বরং জ্ঞানপৃর্বক সেই গতি অনুকরণ করাতেই মানুষের 
বিশেষত্ব । অক্প্ব থাকিয়া, অসঙ্গ হইয়া যে যন্ত্ৰবৎ কাৰ্য্য করিয়| 
যায়, তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না, সে মরণ পর্য্যন্ত নবীন 
থাকে । দেহ দেহের নিয়ম অনুসরণ করিয়া সময় কালে নষ্ট হয়; 
কিন্তু তাহাতে স্থিত আত্মা যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়। . 

যদি আমি কখনো (আলম্ত ভাঙ্গার মত) গা মোড়া দিবার 
মত অবকাশটুকও না লইয়। (সর্বদা) কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি, 
তবে হে পার্থ লোক সকল রকমে আমার অনুসরণ করিবে | ২৩ 


কৰ্ম্মযোগ ২০৭ 
উৎনীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্‌। 
সঙ্গৱস্থা & কর্তা স্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ৷৷ ২৪ 
সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যব্দ্ধাংসো যথা কুস্তি ভারত! 
কুরধযাদ্িদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীরুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ 


মহ্য়। অহং চেৎ কৰ্ম্ম ন কুয্যাম্‌, ঈমে লোক! উৎনীদেয়ুঃ | সন্ধরন্ত কর্তা 


স্যাম, ইমাঃ প্রজা; উপহস্টাস্‌ । নি ২৪ 


চেৎ--যদি। উৎনীদ্য়ে:--নষ্ট হইবে, লষ্ট হইৰে। লঙ্করস্ত--বর্ণসঙ্কারের } 
স্যাম্‌--হহব । 


0 
হে ভারত! অবিদ্বা:সঃ কৰ্ম্মণি সক্তাঃ যপ! কৃুৰ্ব্বন্তি বিদ্বান্‌ অসক্তঃ (সন্) 
লোকসংশ্রহং চিকীদু? তথা কুম্যাৎ। ২৫ 


অবিশ্বাংসঃ--অবিদ্বান্গণ, অজ্ঞান লোকের! | সক্তাঃ--আসক্ত হইয়া । 
বিদ্বান্‌--জ্ঞানী । লোকসংগ্রহং--জগতের "ভ, কলাণ। চিকুঁযু--ইচ্ছ| করিয়া ৷ 


যদি আমি কর্ম না করি তবে এই লোক ভ্ৰষ্ট হইবে, আমি 
অব্যবস্থার কর্তা হইব এবং এই লোকের নাশ করিব। ২৪ 


হে ভারত, যেমন অজ্ঞানী লোকেরা আসক্ত হইয়া! কাধ্য করে 
তেমনি জ্ঞানীদের আসক্তি-রহিত হইয়া লোকের কল্যাণ ইচ্ছায় 
কাধ্য কর| চাই। ২৫ 


২০৮ তৃতীয় অধ্যায় 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্শ্মসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সৱ“কৰ্ম্মাণি ৱিদ্বান, যুক্ত: সমাচকন_'॥ ২৬ 
প্ৰকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৱ‘শঃ । 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম! কর্তাহহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ 


অদ্বয়। কর্মসঙ্গিনাম অজ্ঞানাম্‌ বিদ্বান বুদ্ধিভেদং ন উনয়েৎ। যুক্ত, 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সমাচরন্‌ যোজয়েৎ । ২৬ 


কর্ণসঙ্গিনাম-কন্মে আসক্ত। অজ্ঞানাম্‌--অজ্ঞানীদিগের। যুক্তঃ--যোগধযুক্ত। 
সমস্থ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সমত্রক্ষা করিয়৷। সমাচরন্_আচরণ করিয়া । যোজয়েখৎ__ 
করাইবেন। টি 
সর্বশঃ কৰ্ম্মাণি প্রকৃতেঃ গুণৈ; ক্ৰিয়মাণানি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্স৷ অহং 
কর্তা ইতি মন্যতে । ২৭ 


সৰ্ব্বশঃ--সকলপ্রকারে। ক্ৰিয্নমাণানি--প্ৰিয়ম|ণ, অনুষ্ঠিত হয়। 
কৰ্ম্মে আসক অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট্‌ পাট 


ন করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষা! পূৰ্বক ভাল রকমে কৰ্ম্ম করিয়| তাহাকে 
যেন সর্ব কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। ‘২৬ 


সমস্ত কৰ্ম্ম প্রকৃতির গুণরার! হইয়া থাকে৷। . অহঙ্কার-যুঢ় 
ব্যক্তি আমি কর্তা এই প্রকার মনে করে। = & ক 


কৰ্ম্মযোগ ২৯৯ 
তত্বৱিত্ত, মহাবাহে। ! গুণকৰ্ম্মৱিভাগয়োঃ । 
গুণা গুণেষুৱৰ্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ 


অদ্বয়। হে মহাবাহো, গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ততব্ববিৎ তু, গুণাঃ গুণেমু বর্তস্তে 
ইতি মত্বা ন সজ্জতে । ২৮ 

গুণকৰ্ম্মবিভাগয়ো:--গুণ বিভাগের এবং কর্ম্মবিহাগের। গুণাঃ--কারণাত্মক 
ওণসকল, ইন্দ্রিয় নকল । ওুণেষু--বিষয়ে। মত্বা--জানিয়! | ল্‌লজঞ্ছচতে-_আমক্ত 
হয়ন৷। 


ছে মহাবাহো, গুণ ও কৰ্ম্ম বিভাগ রহস্ত যে পুরুষ জানে “গুণ 
সমুহ গুণের বিষয় বর্তায়” এই রকম মনে করিয়া! সে তাহাতে 
আসন্ত হয় ন | | ২৮ 


টিপ্লনী- যেমন খাস প্রস্বাসাদ্দি ক্রিয়া নিজে নিত্জই হয়, সে 
বিষয় মান্য আসক্ত হয় না, এবং যখন যে অবয়ক্লর ব্যাধি হয় 
তখনই সেই অবয়বের চিন্তা করিতে হয় অথবা সেই সময় সেই 
অবয়বের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তেমনি স্বাভাবিক কৰ্ম্ম যদি নিজে 
নিজেই হয় তবে তাহাতে আসক্তি হয় না । যাহার স্বভাব উদার 
দে ষে-উদার তাহা সে. নিবে জানেই না?) সে দান না করিয়া 
খা'কিতেই . পারে ন! ।- এই প্রকার অনাসক্তি, অভ্যাস এবং 
ঈশ্বর কৃপাৰায়াই আসে ।' | 


১৪ 


২১৪ তৃতীয় অধ্যায় 


প্রকৃতেগু ণসংমৃঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু | 
তানকৃত্স্সৱিদে| মন্দান, কৃত্জরিন্ন রিচাচায়েৎ ৷৷ ২৯ 
ময়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতস| | 
নিরাশীনিৰ্ম্মমে। ভূত্বা যুধ্যস্ব ৱিগতজ্বৱঃ ॥ ৩ 
অম্বয়। প্রকৃতেঃ গুণস:মূঢ়া’ গুণকণ্মপৃ সঙ্জণে, কৃৎসুবিৎ তান্‌ অকৃত্স্ববিদঃ 
মন্দান্‌ ন বিচালয়েৎ। ২৭ 
গুণসংমৃঢ়া--গুণের দ্বার: মোহিত | কুৎস্নু ৰিং--জ্ঞ।ন৷। মন্দান- মনবুদ্ধি- 
দিগকে । 
অধ্যাত্মচেতস| ময়ি সৰ্ব্বা! কৰ্ম্মাণি ম’ন্থযন্ত৷ নিরাশী: নিৰ্ম্মম, বিগতজর:£ চ 
ভূত্বা বুধান্ব। ৩৪ 
অধ্যাত্মচেতস|--বিবেকবুদ্ধিতে অধ্যাত্বনৃত্তি রক্ষা! করিয়া ৷ সংস্যস্ত--সমপণ 
করিয়া । নিরাশী:--নিক্কাম | নির্শ্মম -মমভাশুহ্য। বিগভজ্বর:-্শোক রহিত, 
রাগ রহিত । ভূত্বা--হইয়া। মুপান্থ--যুদ্ধকর। 
প্রকৃতির গুণদ্বারা মোহিত মনুষ্য গুণের কাৰ্য্যে আসক্ত 
থাকে। এই প্রকার মন্দবুদ্ধি লোককে জ্ঞানীদের অস্থির করা 
উচিত নয় । ২৯ 
অধ্যাত্ববৃদ্থি রক্ষা করিয়া, সকল কৰ্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া» 
আসক্তি ও মমত্ব ত্যাগ করিয়া, রাগ-রহিত হইয়। তুমি যুদ্ধ ক্লর। ৩০ 
টিগনী-মে শরীরস্থ আত্মাকে জানে এবং পরমাত্মার অংশ 
এইরূপ মনে করে, সে সমস্ত পরমাত্মীকে অর্পণ করে--সেবক যেমন 
প্রভুর জয় কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ করে ও সকল তাহাকেই সমর্পণ করে। 


কৰ্ম্মযোগ ১১১ 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠম্ভি মানৱাঃ ৷ 
শ্ৰদ্ধাৱস্ভৌহনস্ম্য়ন্তে| মুচান্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ৷৷ ৩১ 
যে স্বেতদভ্যন্থয়স্তো না্গতিষ্টস্তি মে মতম্‌। 
সর'জ্ঞানরিমূঢাংস্তান, ৱিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ 
সদৃশং চেষ্ঠতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্জনরানিপি ৷ 

প্ৰকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্াতি ॥ ৩৩ 


দ্বয়। যে মালবাং এন্ধাবন্তঃ অননুয়পু; মে ইদ: মতং নিাং অনুভিষঠত্তি, 
তেঙ্গ'প কৰ্ম্মভিঃ মুচান্বে । ৩১ 

অনুতিষ্ঠস্থি - অনুষ্ঠান করে, অনুগমন করে। 

*যে তু এতৎ মে মতম্‌ অভালুয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠস্থি তান্‌ নব্বঙ্ঞানবিমূঢ়ান্‌ 
আনেভনঃ নষ্টান বিন্ধি । ৩২ 


অসুয়া - গুণে দোষারোপ । অভানুয়স্তঃ- “অকুয়াপরবশ হইয়া, গুণে দোষারোপ 
করিয়' | 


জ্ঞানবান অপি শ্বস্তা; প্রকতে; সদৃশং চেষ্টকে। ভূতানি প্রকৃতিং বাতি 
নিগ্ৰহ; কিং করিষাতি | 
স্বন্তা: নিজের । সদৃশং অনুরূপ । 


শ্রদ্ধা . রাখিয়| দ্বেষ ত্যাগ করিয়া যে মনুষ্য আমার অভিপ্রায় 
অনুযায়ী চলে সে কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় । ৩১ 
কিন্তু যাহারা আমার অভিপ্রায়ে দোষ আরোপ করিয়া তাহা 
অমুমরণ করে না তাহার। জ্ঞানহীন. মুখ? তাহার! নঃ হইয়া 
গিয়াছে বলিয়া জানিও । এই 
জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলে। প্রাণী মাত্ৰ 


২১২ | তৃতীয় অধ্যায় 


ইন্দিয়স্যে জ্ৰিয়স্যাৰ্থে রাগছ্বেষে৷ ৱ্যৱস্থিতে। 
তয়োর্ন ৱশমাগচ্ছেং তৌ হাস্য পরিপদ্থিমৌ ॥ ৩৪ 


অন্থয়। ইন্টিয়ন্থা ইঞ্জিন্ত অর্থে রাগছ্েযৌ ব্যবস্থিতৌ৷ তগ্নোঃ বশং ন 
আগচ্ছেৎ, হি তৌ অন্য পরিপস্থিনৌ । 
ইন্জিয়ন্ত ইন্জিয়হ্য-_হীজয়দিগের ৷ অর্থে-_জগ্য। পরিপ্থনোৌ_বিপকারী। 


নিজের স্বভাব অনুসরণ করে, এখানে বল-প্রয়োগ কি করিতে 
পারে? ৩৩ 

টিপ্পনী--দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১ হইতে ৬৮ শ্রোকের এই শ্লোক 
রিরোধী নহে। ইন্দ্রিয় নিগ্ৰহ করিতে করিতে মানুষের মরিয়া 
যাওয়। চাই কিন্তু তবুও যদি সফলতা না পাওয়া যায় তবে 
নিগ্ৰহ অর্থাৎ বল-প্রয়োগ নিরর্থক | ইহাতে নিগ্রহের নিন্দা করা 
হয় নাই, স্বভাবের সাম্ৰাজ্য দেখান হইয়াছে । এই ত আমার 
স্বভাব, এই কথা বলিয়া যদি কেহ শক্ত হইয়া বসে, তবে সে এ 
প্লোকের অর্থ বোঝে নাই! স্বভাবের পরিচয় আমরা জানি ন| । 
অভ্যাস মাত্র স্বভাব নহে। আত্মার স্বভাব উদ্ধ-গমন। অর্থাৎ 
বখন আত্মা নীচে নামে তখন তাহাকে তুলিয়! উঠান কর্তবা। 
ইহাই নীচের শ্লোকে স্পষ্ট হইয়াছে ৷ 

' নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে ইন্জিয়দিগের রাগ দ্রেধ রহিয়াছেই । 
মানুষের" তাঁহাদের বশ হওয়া, উচিত মহে। 'কেন না তাহারা 
মানুষের পথের শক্র | ্‌ ৩৪ 

'টিপ্লরী- কানের - ঘিষয় শ্ৰবণ করা, ধাহ| ভাল লাগে 


॥কৰ্ম্মযোগ _ ২১৬ 


শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্শ্মো ৱিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বমুষ্টিতাৎ ৷ 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মো ভয়াৱইঃ: ৷৷ ৩৫ 
অন্বয়। ন্বনুষ্টিতাৎ পরধৰ্ম্মাৎ বিণ: স্বধর্শঃ শ্ৰেয়ান্‌, স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, 
পরধন্মো ভয়াবহ: । ৩৫ 
স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধৰ্ম্মাৎ-ভসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা।। বিগুণঃ-- 
অঙ্গহীন, অনম্পূৰ্ণ। স্বধৰ্ম্ম--নিজের বৰ্ণ-ধৰ্ম্ম। প্রধৰ্ম্ম--অপৱের বর্ণ-ধর্ম্ম। 
নিধনং-_মৃত্যু । 
তাহাই শুনিবার ইচ্ছা যাঁয়--ইহা ‘রাগ’। যাহা খারাপ লাগে 
তাহা না শুনার ইচ্ছা দ্বেষ! ইহা ত স্বভাব-_ঞই প্রকার কহিয়| 
রাগ দ্বেষের বশীভূত না হইয়া উহার সন্মুখীন হওয়া উচিত৷ আত্মার 
স্বভাব সুখ দুঃখ দ্বারা অস্পষ্ট থাকা। সেই স্বভাব পর্য্যন্ত মানুষের 
প্হুছান চাই । 
পরের ধর্ম সুলভ হইলেও এবং তাহা অপেক্ষা নিজের ধৰ্ম্ম 
বিগুণ হইলেও তাহা [ নিজধর্ম ] অনেক শ্রেষ্ঠ । স্বধৰ্ম্মে মরাও 
ভাল। পরধর্ম্ম ভয়ানক । ৰ , ৩৫ 
টিপ্ননী-সমাজে একের ধৰ্ম্ম ঝাড়, দেওয়া ও অপরের ধৰ্ম্ম 
হিসাব রাখা । হিসাব-রক্ষাকারীকে উত্তম বলা হয় বলিয়া 
ঝাড়দার' যদি নিজের ধৰ্ম্ম ছাড়ে তাহ! হইলে সে ত্রষ্ট হইয়া যায় 
ও সমাজে হানি প'হুছে। ঈশ্বরের দরবারে উভয় সেবারই মূল্য 


নিজ নিজ নিষ্ঠা অনুসারে পরিমিত হইবে । উপজীবিকার মূল্য 
সেখানে ত একই |. উভয়েই যদি ঈশ্বরাপিত বুদ্ধি হইতে নিজের 
কর্তব্য করে তবে উভয়ে মোক্ষের সমান যোগ্য হয় । ' : ৯, 


২৯৪ তৃতীয় অধ: য় 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ ৷ 
অনিচ্ছন্নপি ৱাফেয়! বলাদিৱ নিয়োজিতিঃ ৷ ৩৬ 
ভ্ীভগবাহ্থবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুণসমুন্তৱঃ | 
মহাশনো মহাপাপ্]া ৱিদ্ধ্যেনমিহ রৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ 
অনয । অর্জন উবাঁচ--হে বাঞ্চেগ্ন! অনিচ্ছন্‌ অপি অয়ং পুরুধ কেন 
প্রযুক্ত: বলাৎ নিয়াজিত ইব পাপং চরতি? ১৬ 
অনিচ্ছন অপি--অনিচ্ছাতেও । অয়ং--এই। কেন প্রযুক্ত; কাহার 
প্রেরণায় । 
জীভগবান্‌ উবাচ-"রজোগুণসমুস্তবঃ এব? কাম: এব ক্রোধ; মহাশনঃ 
মহাপাপ, এনম্‌ ইহ বৈরিণং বিদ্ধি ৷ ৩৭ 


মহাশনঃ--যাহার ক্রধ| মিটে না, ছুপ্প,র ! মহাপাগ্ন৷--মহাপাপী । এনম_ 
ইহাকে | বেগ্লিণং--শত্ৰু। বিদ্ধি--জানিও। 


অর্জুন বলিলেন 

হে বাষ্ণেয, বল-প্রয়োগ ন! করিলে করিবে না [ এইরূপ 
তীব্ৰ ] অনিচ্ছাসেও কোন্‌ প্রেরণায় মনুষ্য পাপ করে? ৩৬ 
শ্রতগবান্‌ বলিলেন__ | 

রজোগুপ হইতে উৎপন্ন কাম ক্রোধই ইহার (প্রেরক), ইহাদের 
পেট ভয়েই ন৷। ইহারা মহাপাপী। ইহাদিগকে এই লোকে 
শত্ৰু বলিয়া জানিবে । ্‌ ৩৭ 

টিগনী- “আমাদের বাশুৰিক খস্তরস্থিত শত্রু কাম বল--ক্ৰোধ 
ৰল, ইহারাই ৷ Ce 


কৰঁষযোগ ‘ ২১৫ 


ফূমেনারি তে ৱহিৰ্ব্থাদশোমলেন চ। 
যথোধেনাৱ্‌ তো গৰ্ভস্তথ| তেনেদমাৱ্‌ তম্‌ ॥ ৩৮ 
আৱ, তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে| নিত্যৱৈবরিণ| ।- 
কামরূপেণ কৌজ্ত্য়ে ! হুষ্প,রেণানলেন চ ৷৷ ৩৯ - 
ইন্দ্ৰিয়াণি মনে বুদ্ধিরস্তাধিষ্টানমুচ্যতে । 


এতৈবিমোহয়তোষ জ্ঞানমাৱ্‌ত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ 
অশ্বয়। বহি যথা যুমেন আব্রিয়তে, আদর্শ; মলেন, যথ৷ উদ্লেন গৃভঃ, তথা 


তেন উদং ( জ্ঞানং ) আঁবৃতমূ। ৰু ৩৮ 
আব্ৰিয়তে-- আবৃত হয়। আদর্শ; - দর্পণ | মলেন --ময়ল| দ্বার৷ । উল্লেন__ 
গতাবরণ দ্বার! । 


হে কৌন্তেয় ! নিত্যবৈরিণ! কামরূপেণ দুপ্প,রেণ 'অনলেন জানিন: জ্ঞানম্‌ 


আবৃতম্‌ । | টু 
নিহ্যবৈরিণা-_নিশ্শক্রু । 
ইপ্ৰিয়াণি মণ? বৃদ্ধি: চন্য অধিষ্ঠানম্‌ উচাতে। এতৈ? এধং জ্ঞানদ আবৃত্য 
'দেহিনম বিমোহয়তি । এ 


অধিষ্ঠানয-নিবাস। দেহিনম্‌--দেহাকে | বিমোহয়(ত- স্বোহ-মুদ্ধ,করে। 
যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি অথবা ময়ল! দ্বার| আব্লসী অথব৷ চর্ম 
দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, তেমনি কামাদিরূপ শত্রু দ্বারা এই জ্ঞান 


চাকা থাকে | ৩ঢ 
ছে কৌস্তেয, এই কাষরূপ অগ্নিকে তৃপ্ত কর! যায় না, ইহা 
নিত্য শত্ৰু, ইহা দারা জ্ঞানীদিগের জ্ঞান আবৃত । ৩৯ 


ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই শত্ৰুর নিবাস স্থান | ইহা! দ্বারা জ্ঞান 
চাঁকিয়া এই শক্ত দেহীদিগকে মূৰ্চ্ছিত করে। * __, ক 


২১৬ তৃতীয় অধ্যায় 


তম্মাৎ ত্বমিক্ডরিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ! 
পাপ্ঠানং প্রজহি হোনং জ্ঞানব্বিজ্ঞাননাশিনম্‌ 1 ৪১ 
ইন্ৰিয়াণি পরাণ্যানথরিন্দ্রিয়েভ্য: পরং মনঃ । 

মনসম্ত পরা বুদ্ধিযো বুদ্ধেঃ পরতস্থ সঃ ॥ ৪২ 


অদ্বয্ন! হে তরতর্মভ? তন্মাৎ ত্বম্‌ আদৌ ইঞ্জিয়াণি দিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাৰনাশনং 
এনং পাগ্সানং প্রজহি। ৪১ 


ভরতৰ্ষভ--হে ভরতকুলশ্রে্ট। আদৌ--প্রণমে ৷ প্রজহি-_পরিত্যাগ কর। 
ইন্সিয়াণি পরাণি আহঃ, ইন্জিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্‌, মনসঃ তু বুদ্ধি পরা, যন্তু বৃদ্ধে 
ওঃ 8২ 
ৰ লা বলিয়া দেহ অপেক্ষ| শ্ৰেষ্ঠ। মনঃ--সঙ্গাল্লাশ্মক মন | বুদি:_ 
নিশ্চহাত্মিক| বুদ্ধি। পরতঃ- সৃক্ষ্তর। সঃ--তাহ| (আত্ম! ) 
টিপ্পনী--ইন্দ্ৰিয় সকলে কাম ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে মন মলিন হয়, 
তাহাতে বিবেক-শক্তি মন্দ হয়, তাহাতে জ্ঞানের নাশ হয়। অধা৷ য় 
২ শ্লোক ৬২---৬৪ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
হে ভরতর্ষভ, সেই হেতু তুমি প্রথমে ইন্ত্ৰিয়িগকে সংযত 
রাখিয়া জ্ঞান "ও অনুভবনাশকারী এই পাপীকে অবশ্য ত্যাগ 
কর। ৪১ 
ইন্জিয় সুক্ষ্ম, তাহা! অপেক্ষা অধিক স্ব্ম মন, তাহা অপেক্ষা 
ন বুদ্ধি অপেক্ষাও যাহা অধিক ুগ্ম, তাহা আত্মা! ৪২ 
. টিপনী--আর্থৎ যদি ইঞ্জিয়-বশে থাকে তবে স্থন্ম কামক জয় 
করা সহজ হইয়া পড়ে । 


॥ কৰ্ম্মযোগ ২১% 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমার্ধনা । . 
জহি শক্রং মহাবাহে। ! ' কীমরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ 
অম্বয়। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা আস্মনা আনত্মানং সংস্তভ্য হে মহাবাহো } 
কামরূপং দুরাসদং শত্ৰুংক্লাহি ৷ ৪৬ 
বুদ্ধেঃ পরং-বুদ্ধির পরপারে, ডে সূশ্্প। সংস্তত্য--নিশ্টল করিয়া, 


বশীভূত করিয়া। 


এই প্রকার বুদ্ধির অতীত আম্মাকে জামিয়া ও আত্মা দ্বারা 
মনকে বশ করিয়া হে মহাবাহো, কামরূপ দুৰ্জ্জয় শক্তিকে সংহার 
কর। ৪৩ 
». টিপ্পনী-_যে ব্যক্তি হৃদয়প্তিত আত্মাকে জানে, মন তাহার বশে 
থাঁকে- ইন্দ্রিয়ের বশে পাকে ন!। বদি মনু জর করা যায়, তবে 
কাম কি করিতে পারে? 


ও তৎ সৎ ৬ 
এই প্রকার জীমন্তগবতৎ গীতারূপী, উপনিষদ্‌ অর্থাৎ ব্ৰহ্মবিদ্ধ|- 
অন্তর্গত যোগশাস্ত্ৰ গীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে কৰ্ম্মযোগ নামে তৃতীয় 
অধ্যায় পূৰ্ণ হইল। 


ভ্ত্জীকষ্জ তাঞ্র্যাস্মন্ন জানা 
সংশয় 
১৯২ 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান একবার সাংখ্য-জ্ঞান সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়াছেন, পৰে কৰ্ম্মমাগের কথ! বলিয়াছেন যে, 
"যোগ-যুক্ত হইয়া কামন।!-বৰ্জ্জন পূর্বক কৰ্ম্ম কর, কৰ্ম্মযোগ 
বুদ্ধিকে অচল সমাধিতে স্থির করিতে পারে। এই প্রকার 
উপদেশ দিয়া 'স্থিতপ্ৰজ্ঞের লক্ষণে জানাইতেছেন যে, 
স্থিতপ্রজ্ঞ ইন্জিয় সকলকে বিষয় হইতে টানিয়া আনে । 
কচ্ছপ যেমন নিজের দেহের ভিতর সমস্ত অঙ্গ টানিয়। 
আনে, স্থিতপ্রজ্ঞও তেমনি ইসঙ্গিয়সমূহ বিষয় হইতে 
প্রত্যঞ্থিত করিয়া থাকে । এই প্রকারে একবার ইন্দ্রিয়ের 
ব্যবহার হারাই কৰ্ম্ম করিয়া যোগযুক্ত হইতে বলিয়াছেন, 
পরক্ষণেই আবার ইঞ্জিয়সকল সংহরণ করিতে উপদেশ 
দিয় যেন কশ্মত্যাগেরই আভাস দিতেছেন। ইহাতেই 
অঙ্জুনের সংশয়ের উৎপত্তি। জ্ঞান ও কর্ণ্মের পথের 
বিরোধ প্রাচীন এবং সংশয়ও প্রাচীন । সেই জন্য ভগবান 
অৰ্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া এই সংশয় নিরসনপুর্ব্বক 
কর্মযোগের সাধনা কি প্রকারে করিতে হয় তাহা 
বুঝাইতেছেন। অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি 


তৃতীয় অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ২১৯ 


তুমি কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে ১ 
আমাকে কেন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ ? : তুমি ' এমন 
একট! পথেঞ্চ কথ! নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমার ২ 
কল্যাণ হয়। অর্জুন পথের অনুসন্ধান করিতেছেন। 
তিনি ব্ৰহ্ম-বিদ্তাৰ্থী | কোন্‌ পথে গেলে তিনি নিশ্চয় 
গন্তব্য স্থানে পহুছিতে পারিবেন, দেই এক পথের সন্ধানই 
তিনি ভগবানের নিকট চাহেন। 


পথের নির্দেশ 


৩-৮ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইটী নিষ্ঠার কথ! বলা হইয়াছে 
জ্ঞানযোগে সাংখ্যীদিগের এবং কর্ম্মযোগে*যোগীদিগের | * 
মানুষ গতজম্মের কৃতকর্ম্মেষ্ন ফল এই জন্মে ভোগ করিয়া 
খাকে। এ জন্মের কৃতকার্ধ্যের ফল কতক এই লোকেই 
পাইয়া থাকে, আর কতক আগামী জন্মের অন্য সঞ্চয় 
করে। কিন্তু ধদি এই জন্মে কৰ্ম্ম মাত্র না করা যায় এবং 
গত জন্মের কর্মের ফলই ভোগ করিয়া বাওয়! যায় তাহা 
হইলে আর নুতন কৰ্ম্ম স্থষ্টি করা হয় না। গত জনয 
কর্মের ফল শেষ হওয়ায় জয় এবং বন্ধন মূলক নূতন কৰ্ম্ম 
না করার হেতু মোক্ষ প্রাণ্তি,ঘটে।, এই প্রকার নাহায়| 
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বিচাৰ কবিয়| নৈঘৰ্ম্মযোয় লাভের জন্তু কৰ্ম্মমাত্ৰ ত্যাগ করার 

প্রয়াস করেন তীহারা ভুল করেন। ফেন না কৰ্ম্ম না 

করিলে নৈষ্ষশ্ম্য অন্থভব করিতে পারা যায় ন৷ এবং সন্ন্যাস ৪ 
দ্বারাই অর্থাৎ কৰ্ম্মের বাহ ত্যাগ দ্বাবাই লিদ্ধি পাওয়া যায় 
না। নৈধর্শ্য মানে নিৰ্মম ভাব, নিঙ্গিয় আত্মস্বরূপে 
অবশ্থিতি, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৰ্ম্ম নাকরা। এই 
প্রকার নিদ্ৰ্ম্মতার অন্থুব, কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ পাইতে 
পারে ন!। "বাস্তবিক পক্ষে কেহ ক্ষণমাত্ৰও কর্ম না করিষা 
থাকিতে পারে না--প্রক্ৃতিয গুণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কন্ম 
করায় । কিন্ত তবুও যে ব্যক্তি বাহৃতঃ কৰ্ম্মত্থযাগেৰ আচবণ 
রাখে, একদিকে কৰ্ম্মেজ্বিয় সংযত কবিষা অপব দিকে মনে 
মনে বিষয় তোগ করে, “সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী। যে 
ব্যক্তি বাহাতঃ শরীরকে রোধ করিব! রাখিয়াছে এবং মন 
দ্বারা অথবা সুধোগ পাইলে দেহদ্বারাও বিষয় উপভোগ 
করে সে শিথ্যাচারী। কিন্তু যে ইহার বিপরীত করে, 
অর্থাৎ কর্শ্মেঞ্জিয় দ্বার! কৰ্ম্ম করে আর এদিকে মন সংযত * 
করিয়া তাহাকে বিষয় ভোগ হইতে বিরত রাখে সেই শ্রেষ্ঠ 

গন্তব্য পথ চিনিয়াছে। অঞ্জন যে একপথের সন্ধান 

চাতিয়াছিলেন এই সপ্তম শোকে সেই পথ প্রদর্শিত করিয়া 

তগবান বলিতেছেন--“সেই হেতু তুমি আসক্তির বৰীভূত 


মি 


তৃতীয় অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ১২১ 


[ 
না হইয়া, মন সংযত করিয়া কৰ্ম্ম কর। কৰ্ম্ম ত তোমাকে ৮ 
করিতে হইরেই, কেননা দেহের ব্যাপারও টিনা 
চলে না।” 
বজ্জচক্রের HESS) 
2১ ত 
কৰ্ম্ম করা আবশ্যক এবং মন সংযম পূৰ্বক অনাসক্ত 
হইয়া কর্ম করাই মোক্ষের পথ--এই কথা এড়াবৎ ভগবান 
স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্ত অতঃপর আরো সহজ 
ভাবে কেমন করিয়া, কি ভাব মনে রাখিয়া কৰ্ম্ম করিতে 
' হইবে সেই উপদেশ দিতেছেন। নিয়ত” অর্থাৎ সংযত 
কর্ম বা অনাসক্ত হইয়া কর্ণ করিতে হইবে । এক্ষণে 
নিয়ত কৰ্ম্ম কি তাহা বুঝাইতেছেন। কৰ্ম্ম করিতে 
হইবেই--কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। শঙ্কীর বাজার 
জন্যও কর্ম করিতেই হয়। তবে কি কর্দ করিব? 
তণুত্তরে ভগবান” বলিতেছেন--“ধস্ত কৰ্ম্ম কর ।* 
পৰোগকায়াৰ্থে, ঈশ্বপ্ার্থে, ত্যাগাৰ্থে কৃত কৰ্ম্ম যজ্ঞ কৰ্ম্মণ ১ 
এসজ্ঞাৰ্থে ব্যতীত অন্ত সমস্ত: কৰ্ম্মাসুঠানই বন্ধন-মূলফ- 
অতএব হে কৌন্তেয়; যন্ঞাৰ্থে অথবা অনাসক্ত হইয়া ক্স 
কর। যন্তার্থ কৰ্ম্মও যাহা অনাসক্তি-সহ "অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মও 
তাহহি। 
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বজ্ঞ-প্রৰবত্তি মানুষের হয়য়ে স্বাভাবিক'। : এই যজ্ঞ- 
গ্রবৃতি প্রজাপতি মানুষের হৃদয়ে দিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি ১ 
করিয়া এই বলিয়াছেন যে, ইহাই বৃদ্ধির কারণ হইবে 
ইহাই মানুষকে অভীষ্ট দিরে।' .যজ্ঞ-প্রধৃত্তি মানুষের হৃদয়ে 
জন্মের সহিত দিয়া ভগবান তাহাকে পুনরায় সেই যজ্ঞ- 
প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়ার পথ, চরম অতীঈ 
লাভের পথ কুরিয়া দিয়াছেন । 

.যজ্ঞেন ফল দেবতার! দিয়া থাকেন । ভূতমাত্রেই 
দেবতা ৷ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা ভাবিত হইলে দেবতারা 
আমাদিগকে ভাবিবেন, এই রূপে আমরা পরম শ্রেয়ঃ ১১ 
পাইব। পৃথিৱীতে যে সকল ইষ্ঠভোগ মানুষ লাভ করিয়া 
থাকে, পৃথিবীর অন্ননল পাইয়া যে দেহ সে পুষ্ট করিতেছে, 
সেই পাওয়ার মধ্যেও দেবতা দিগের হস্ত অর্থাৎ ত্যাগমূলক 
কর্শের ফল বর্তমান । মানুষের বাচিয়া থাকা, আহার সংগ্রহ, 
বস্তু সংগ্রহ প্রভৃতি নান! আবহ ষ্টিটানের ভিতয় কত 
অজ্ঞাত শক্তির, কত অজ্ঞাত প্রাণীর মঙ্গল কৰ্ম্ম বিদ্যমান 
তাহার সংখ্যা নাই। সে কাৰ্য্য সাধারণতঃ চক্ষুর অস্তগ্জালে, 
হইতেছে  বলিয়াই তাহার ব্যাপকতা . কম নছে। মাঠে 
চাষ করায়: ও কমল উৎপাদন করার মানুষের নিজের 
হাতের কাধ্য বাতীত কত যে কাটের লাহাব্য জাবস্তক 
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তাহার সংখ্যা নাই। এই কার্যে কেচোর -মত নগণ্য 
কীটের স্থননেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কীট-পতঙ্গাছিও 
আমাদের ইষ্ট সাধন করিতেছে । তাহারা আমাদের 
অন্নপানের সাহা করিতেছে, তাহারা আমাদিগকে ইষ্ট- 
ভোগ দিতেছে । বজ্ঞক্থ্বের ফলস্বরূপ যে ইষ্টভোগ পাওয়! 
যাইতেছে, বে ব্যক্তি সেই ভোগ গ্রহণ করিয়া ভূত মাত্ৰকে ১২ 
প্রত্যর্পণ করে না সে ত চোর। সমষ্টির তাগের ফল ভোগ 
করিয়া ষে নিজে ত্যাগমূলক কর্মে প্রবৃত্ত না হয় সেই 
চোর । কিন্তু যে বজ্ঞাবশি ভোগ করে সে পাপমুক্ত হয়, ১৩ 
আর বে কেবল স্বার্থবশে দেহ পালন করে সে পাপী। ভূত 
মাত্রের সেবা দেব-সেবা। দেব-সেবা যে করে না সে 
পাপী। যে অয়ে দেহ পুষ্ট হয় তাহা যজ্ঞ বা ত্যাগমূলক 
কর্ম সঞ্ভাত। অন্ন হইতে ভূত উৎপন্ন, অন বৃষ্টি হইতে 
উৎপন্ন, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ ত্যাগমুন্তক কৰ্ম্ম হইতেই 
হয়। কৰ্ম্ম প্রকৃ্জিষ্টাত, আবার প্রকৃতি ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন । ১৫ 
এই প্রকার সৰ্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞ-কৰ্ম্মেই স্থিত রহিয়াছেন। 
প্রজাপতি ত্যাগ প্রবৃত্তি হৃদয়ে দিয়া মানুষ সৃষ্টি করিলেন, 
মানুষ ত্যাগমূলক কৰ্ম্ম অবলদ্বনেই ব্ৰহ্মে পছছিতে পারে। 
যক্ঞকর্ণা সহ ব্রঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ষজ্ঞন্থার! 
ব্রক্মেতেই শেষ হওয়া _ইহাই বজ্ঞ-চক্র । বে বংক্তি-ত্যাগ 
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ত 
অবলম্বন 'না করিয়া ভোগেই জীবন কাটায়, এই যজ্ঞ-চক্র 
অন্ুর্তন করে না, সে নিজের জীবন পাপে পূৰ্ণ করতঃ ১৬ 
ইন্দিয় সুখে ভুবিয়া থাকে-_বৃথাই তাহার জীবন ৷ 


কৰ্ম্মের শেষ 
১৭-১৯ 
যজ্ঞাৰ্থে কৰ্ম্ম করিতে হইবে--কিন্তু কত দিন? কর্মের 
শেষ কোথায় ? এতছুত্তরে ইহা জানান হইতেছে যে, 
যজ্ঞ-চক্র অনুবৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়া চক্র সম্পূর্ণ করিলেই 
কৰ্ম্মের শেষ হইল, কর্মের আবশ্তকতা ফুরাইল। যে 
ব্যক্তি আম্মরতি, আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে, সন্তুষ্ট থাকে ১৭ 
তাহার কিছুই করার নাই। সে ব্যক্তির কাজ করা-না- 
করায় কোনই স্বাৰ্থ নাই--ভুতমাত্রের সহিতও তাহার ১৮ 
স্বার্থের যোগ থাকে না। 
কিন্ত যতদিন সেই অবস্থায় ন! পছদ্িয়াছ ততদিন সঙ্গ- 
রহিত হইয়া নিরস্তর কর্তব্য কৰ্ম্ম কর। যে পুরুষ অনাসক্ত ১৯ 
হইয়া কর্ম করে সে মোক্ষ পায়। 
‘যজ্ঞাৰ্থে কর্ম কলিয়া; পিন্ধি পাওয়া যায় 1" জমকাদি 
তাহারন্উদাহর়ণ। তাহার! কৰ্ম্মধায়াই সিদ্ধি গাইয়াছিলেম। 
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লোক-শিক্ষার জন্তু কৰ্ম্ম প্রয়োজন । জনকাদি লোক- 
রক্ষার্থে কৰ্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, জনক ভূমি কর্ষণ 
করিয়াছেন।” তিনি রাজা ছিলেন, তাহার অনেক সম্পদ্‌ 
ছিল। তিনি জ্ঞানেন্ব উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি কৰ্ম্ম করিরাই গিয়াছেন। জ্ঞানীর! যদি 
কম্ম তাগ করেন, তবে সমাজে তাহার প্রভাব অত্যন্ত 
অহিতকর হয়। জ্ঞানীরা যে আচরণ করেন সাধারণ ২১ 
লোকে তাহাই গ্রহণ করে । | 

জ্ঞানীর] যদি আচরণ দ্বার! প্রমাণ করেন বে, শ্রেষ্ঠ 
অবস্থায় পঁহুছিলে আর জীবিকার জন্ঠ চেষ্টার বা সেবা- 
কর্মের প্রয়োজন নাই, তাহ! হইলে সেই আচুরণের দিকে 
লোক আকৃষ্ট হইবে । লোককে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিতে 
হইলে জ্ঞানীকেও কৰ্ম্ম করিয়া বাইতে হইবে। নেই 
হেতু কর্মের শেব নাই। কৰ্ম্মের প্রয়োজন দেহ থাকিতে 
মিটে না। শ্রীভগন্ধান বলিতেছেন দেখ, আমার 
ভ্রিলোকে করিবার কিছু নাই, এমন কিছুই নাই যাহা ২২ 
পাওয়ার যোগ্য অথচ আমি পাই নাই, তথাপি আমি 
কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছি । যদি আমি সৰ্ব্বদা কর্ম্ম না করি ২৩ 
তবে লোকে আমারই অন্ুসরণ করিবে। 

কর্মের অমোঘ নিয়ম সংসার-প্রবাহকে জীরস্ত 

১৫ 
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রাখিয়াছে। যদি এই কৰ্ম্মপ্রবাহে ব্যতিক্ৰম ঘটে, কর্মের 
জন্যই কৰ্ম্ম করিতে হইবে এই ভাব যদি পরিত্যক্ত হয়, 
তাহা হইলে বিপৰ্য্যয় অবশ্যস্তাবী। সে বিপর্যয় যেমন 
তেমন নয়, তাহা! এমন যে তাহাতে ন্ষষ্টি উৎসন্ন যাইবে | 
ভগবান্‌ নিজে যেখানে কৰ্ম্ম করিতেছেন সেখানে কৰ্ম্ম 
হইতে ছুটী কীহারও লাই। ভগবান বলিতেছেন যে, তিনি 
যদি কৰ্ম্ম ন! করেন তাহাহইলে এই লোক উৎসন্নে বাইবে 
এবং বর্ণ-সঙ্কর কষ্ট হইবে--অর্থাৎ লোক নিজ বর্ণে থাকিয়া 
কর্তব্য বোধেই নিজ কৰ্ম্ম সম্পাদন না করিয়া লোভদ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া যে কোনও কৰ্্মদ্বার| জীবিকা অঙ্ঞনের 
চেষ্টা করিবে, এক বর্ণের লোক অন্ত বর্ণের জীবিকার জন্য 
ছুটিবে এবং এইরূপে বর্প-সঙ্করত প্রাপ্ত হইবে। কর্মের 
শৃঙ্খল হইতে মুক্তি নাই, জগং-ব্যাপারে কৰ্ম্ম অচ্ছেম্বভাবে 
যুক্ত। ধন সম্পদ, পুত্র, কন্যার জন্য যেমন অক্ঞানীর! 
আসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করে, জ্ঞানীরা তেমনিই অনাসক্ত হইয়া 
স্বাৰ্গ-বুদ্ধিশূস্ত হইয়া কৰ্ম্ম করিয়া যাইবে, জ্ঞানীর দৃষ্টি থাকিবে 
নিঃস্বার্থ লৌক-সেবার দিকে । জ্ঞানী ব্যক্তি সমত্ববুদ্ধিতে 
অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি, দিদ্ধি-অসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 
কল্যাণ কর্মদ্ধারা লোকের সেবা করিয়া যাইবে । কেহ 
আত্ম-রতি "ও স্বাৰ্থবুদ্ধি-পূহ্য হইয়াছে বলিয়া যদি কৰ্ম্ম 


৮, 
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না করে তবে সমূহ ক্ষতি হইবে। সমাজকে এই আঘাত . 
দিতে নাই (এবং অজ্ঞানী, কৰ্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের 
বুদ্ধিভেদ উতপন্ন করাইতে নাই। কৰ্ম্ম করার এই 
নির্দেশের ভিতরে গ্ললীবিকার জন্য প্রত্যেকের নিজ বর্ণ- 
অন্তযায়ী কৰ্ম্ম করার নির্দেশও অভীম্িত রহিয়াছে। 
পরবর্তী কয়েকটি প্লোকঘবারা ইহ! আরও পরিষ্কার কর! 
হইয়াছে : টু 
গুণ-কৰ্ম্ম-ৰিভাগ তস্ব 
২৭-২০৭ 

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-বশতঃ এই দৃশ্য জগৎ কষ্ট 
হইয়াছে | তন্মধো প্রকৃতি গুণময়ীা---সব্ত্ব ব্বজঃ তমঃ এই 
তাঁহার তিনগুণ । এই তিন গুণই সমস্ত জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন 
করিতেছে। পুরুষ বা জীবান্ম৷ দ্রষ্টামাত্র4 প্ৰকৃতি 
নিজগুণবশতঃ সমস্ত কৰ্ম্ম করিলেও আত্মা (গকর্তী এবং 
দ্ৰষ্ট৷ হইয়াও ) অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া আমি করিতেছি --এই ২* 
প্রকার মনে করে। সমস্ত কৰ্ম্ম প্ৰকৃতির গুণদ্বার! হইয়া 
ণাকে, অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া মানুষ আমি কর্তা এইপ্রকার 
মনে করে। মানুষের অকর্থৃত্বভাব অনুভূতিতে গ্রহণ 
কর! কঠিন । ঈশ্বর-কপ! না হইলে এই অহংবোধ নিঃশেকে 
যাইতে চাহে ন! । শুক জ্ঞানে প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও নিজের 


| 
২২৮ তৃতীয় অধ্যায় 


কর্তৃত্ব কল্পনা করা সহজ । কিন্তু উহাকে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
করা, আচরণে সত্য করিয়া তোলা জীবন-ব্যাপী সাধনার 
কর্ম । বৃক্ষ যে ভাবে নিজের জীবনব্যাপার ‘সম্পন্ন করিয়া 
চলিতেছে, নিজে ঠিক তেমনি চল্লিয়াছি, সমস্ত কৰ্ম্মই 
প্রকৃতি করাইতেছে ইহা অনুভব করা, নিজেকে বৃক্ষাদির 
স্টায় অকর্তা মনে করা কঠিন! এই কঠিন কাধ্য যে 
করিতে পারিয়াছে, যেগুণানুযায়ী কৰ্ম্ম-বিভাগ বহন্ত অন্ুভব- ২৮ 
জ্ঞানে আত্মগত করিয়াছে, সে গুণ সকল গুণ বিষয়ে বর্তায় 
এই রকম মনে করিয়া কৰ্ম্মে আসক্ত হয় না। গুণ ও 
কৰ্ম্মসম্বন্ধে যাহাদের তত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারা মোহিত, ২৯ 
হইয়া গুণের কার্যে আসক্ত থাকে । তাহাদিগকে 
জ্ঞানীদের বিচলিত করা উচিত নহে । গুণানুযায়ী কৰ্ম্ম 
করিতে ররিতে আত্মার অবর্তৃত্-বোধ ক্রমশঃ জাগ্রত 
হইয়া থাকে,৷ তজ্জন্ত ঈশ্বরকপা আবশ্যক | ঈশ্বরার্পিত- 
বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করাই এই সংস্কারস্যষ্টির 
'সোপান। অধ্যাত্মচিত্তে, আমি ঈশ্বরাধীন এই বিশ্বাসে, ৩, 
সকল কৰ্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ও মমত ত্যাগ 
করিয়া, শোক-রহিত হইয়। কর্ম্োগ্কম করিতে থাক! চাই। 
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৩ ০-৩২ * 
যাহারা কথ! জানে যে, ভগবান্‌ ষজ্ঞ-প্রবৃত্তি ও যজ্ঞ- 
চক্র স্থষ্টি করিয়বুছেন, যাহারা একথা মানে যে, 
ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া প্রকৃতিই কৰ্ম্ম করায় ; যাহার! 
শ্রদ্ধা করিয়া, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই নিয়মের অনুকূল ৩১ 
আচরণ করে, তাহার! কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় । ইহার 
বিপরীত আচরণ যাহারা করে তাহার! সর্কজ্ঞানশূন্ত মূঢ় 
ও তাহার। নষ্ট হইয়াছে বলিয়। জানিও । ৩২ 
_ বৰ্ণধৰ্ম্মের তত্ব। 
৩৩-৩৫ 
প্রকৃতির প্রেরণায় মানুষ কৰ্ম্ম করে। জ্ঞানবানের 
কার্যের মূলেও প্রকৃতির প্ররণা রহিয়াছে ১ প্রাণীগণ 
প্রকৃতির অনুসরণ করে, এখানে নিগ্ৰহ নিরর্থক,। প্রকৃতি- 
জাত গুণকে পরিবর্তিত করিয়া উর্দমুখী, সাত্বিকতার 
অভিমুখী করাই মানুষের কর্তব্য । কিন্তু সে কাৰ্য্য কঠিন। ৩৩ 
নিগ্রহেও সকল সময় ফল পাওয়া যায় না। মানুষের রাগ 
ও দ্বেব-_এগুলিও প্রকৃতিজাত গুণ হইতেই উৎপন্ন । কিন্ত 
তাই বণিয়া উহাদের বশীভূত না হইয়া উহাদিগকে অতিক্ৰম 
করিতেই চেষ্টা করা! দরকার। উহার! মান্গুষের শত্রু । ৩৪ 
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আত্মা নিজে গুদ্ধস্বভাব। ‘ কিন্তু উহ! অজ্ঞতার আঁবরণে 
মলিন থাকে । মানুষের কাজ ইজ্জিয়কে বশীভূত করিয়া 
আত্মাকে সাত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা । 

প্রক্কতিজাত গুণ মানুষকে আর, একটা অতি নিগৃঢ় 
নিয়মের বশীভূত করিয়াছে এবং মানুষের উৰ্দ্ধ গতির সহায়ক 
হইয়ছে। যে যে-বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের 
কাৰ্য্যই তাহার সহজাত । ইহাই তাহার স্বধৰ্ম্ম লৌকিক 
ভাষায় ইহাই তাহার বর্ণ-ধর্ম্ম। নিজ সহজাত কর্ম্মের 
খৰ্ম্মপালন করিয়া 'মানুষ স্বাভাবিক পথে মোক্ষ*মার্গগামী 
হইতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে কাম-ক্রোধের ও লোভের 
বশীভূত না হওয়ার একটা পথ এই স্বধৰ্ম্ম অনুসরণ করা ৷ 
যখন কৰ্ম্ম বলিয়াই কৰ্ম্ম করিতে হইবে, তখন তাহার মধ্যে 
‘ছোট-বড় ভেদ থাকিতে পারে না-_-এই নিয়ম মানিয়। সমাজে 
যে যাহার জুন্সগত কাজ করিয়া গেলেই স্বাভাবিক উপায়ে 
অনাসক্তির গোড়া পত্তন হয়। সেই জন্যই নিজের বর্ণ-ধর্ম্ম 
অনুযায়ী আচরণ করিতে গিয়া যদি প্রাণান্তও হয় তাহাও 
ভাল, তবু পরের বর্ণ-ধর্ম্ম বা অপরের জীবিকার জন্য নির্দিষ্ট ৩৫ 
বৃত্তি যদি সুন্দর রূপেও অনুগমন কর! যায়, তাহা কর! 
সঙ্গত নয়। 

যদি নিজের নিদ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট 
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উপার্জন না হয়, যদি তষ্হাতে পেট না চলে তবুও 
অপরের বুন্তির দিকে লোলুপ হওয়া উচিত নর 
লোলুপতার ষ্ভ।ব ঈশ্বপার্পিত বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করার 
বিরোধী । অপরের বুত্তি কোনও ক্রমেই গ্রহণ করা নয়, 
মরিয়া যাও তাহাও ভাল, তবু অপর বর্ণের বুত্তি অবলম্বন 
করা নয়, ইহাতেই তথাকণিত জীবনসংগ্রামের 
(Struggle for Existence) ভ্ৰান্ত নিয়মের অস্বীকার 
ঝহিয়াছে ॥ ব্ণ-ধন্মের পালনে লোভ ও ওজ্জাত অন্তান্ত 
বুত্তিগুলি সহজই সংযত থাকিতে পারে। 
কামনাই ধৰ্ম্মাচরণের বিরোদী 

মানুষের ভিতর ধর্মাচরণের বে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে, বৰ্ণাসুযায়ী নিজ বুত্তি গ্রহণের যে পহজাত সংস্কার 
আছে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার প্ররোচনায় ৩৬ 
লোকে পাপ আচরণ করে ? মনে হয় যেন জেৌর করিয়াই 
করান হইতেছে ; কাহার এই জোর? 

কাম এবং ক্রোধ এবং অগ্ভান্ত রিপুগণই পাপ আচরণ 
করায়। ইহারা! রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের ক্ষুধা ৩৭ 
মিটে দা, ইহারা মহাপাপ, ইহারাই শত্ৰু। বলপূৰ্ব্বক 
স্বভাব-বিরুদ্ধ আচ:ণ করাইতে, এক বর্ণান্ুগত জীবিকা! 
হইতে বর্ণান্তরের জীবিকা গ্রহণ করিতে কামনা, ক্রোধ, 


২৩২ তৃতীয় অধ্যায় 


লোভ আদিই প্ররোচিত ‘করে। যেমন ধোৌঁয়। আগুন 
ঢাকিয়া রাখে, তেমনি এই সকল রিপু জ্ঞান আবৃত করিয়া ৩৮ 
রাখে । ইহারা নিত্য বৈরী, ইহাদিগকে কখনও তৃপ্ত করা ৩৯ 
যায় না। এই সকল কোথায় বাস করে? ইহার! 
ইন্ড্রিয়ে, মনে ও বুদ্ধিতে বাসা বাধিয়া আছে এবং এ সকল ৪, 
স্থান হইতেই জ্ঞানকে মোহিত করে। ইঞ্জিয়সকল 
তৃষ্ণাদ্বার| চালিত হয়, তাহাতে মন মলিন হয় এবং বুদ্ধি 
তদ্দারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়। 

যে সদসৎ বিবেক দ্বারা মানুষ কর্তব্য স্থির করে 
তাহাই যদি বাসন! দ্বারা কলুষিত হয়, তাহা হইলে উপায় 
কি? উপায় হইতেছে-_ইন্ত্রি্ সকলকে বশীভূত করিয়া ৪১ 
এই সকল পাপ ত্যাগ করার পথ গ্রহণ করা। 

ইন্ত্ৰিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষ। বুদ্ধি এবং বুদ্ধি ৪২ 
অপেক্ষ। আত্মা স্থক্প। এই বুদ্ধিরও পরপারে যিনি 
তাহাকে জানিয়া আত্মাদ্বার মনকে বশ করিয়া কামনা ৪৩ 
জয় করিতে হইবে। ছুই দিক্‌ হইতে কামনাকে জয় 
করা দরকার। এক ইন্দিয়সংযমদ্বার৷া, আর অপর দিকে 
ঈশ্বরে নির্ভর করতঃ আত্মজ্ঞান লাতদ্বারা। এই দুই 
উপায্ন অবলম্বন করিলে অমাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করার পথ 
খুলিয়া বাইবে। 


চস্ভুইএ্থ অশ্য্যাস্ন 
জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সন্ন্যযাস যোগ 


এই অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ের [ বিষয়ের ] অধিকতর 
আলোচনা আছে। ইহাতে নিভিন্ন প্রকার কতকগুলি যজ্ঞের 


বর্ণনা আছে। 
শ্রীভগবানুবাচ 


ইমং ৰির'ধতে যোগং প্রোক্তৱানহমৱ্যয়ম্‌ । 
ৱিৱস্বান্‌ মনৱে প্ৰাহ মনুবিক্ষাকৱেইৰৱীৎং ৷৷ ১ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ে। ৱিহ্ঃ ৷ 


স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্ট; পরন্তপ ! ৷৷ ২ 


৯ অম্বয়। আীভগবানুবাচ। অহং ইমং অব্যয়ং মোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষাকবে অব্রবীৎ। ১ 
অবায়ং--অবিনাশী যোগ। বিবস্বতে--সহুযাকে | বিৰ্বস্বান্‌ - সুখ্য। মনবে-- 
মনুকে | ইক্ষাকবে- ইক্ষাকুকে । অব্রবীৎ--বলিয়াছিলেন। 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমং রাজধ্য়?ঃ বিদুঃ। হে পরন্তপ | ইহস যোগঃ 
মহ্ত| কালেন নষ্ট? | ২ 
এবং--এইপ্রকার। পরম্পরা-একের পর অস্যদ্বাৰ।। ইমং--ইহাকে, 
যোগকে। পরস্তপ--পর অর্থাৎ শত্রুকে যিনি তাপ দান করেন। মহতা 
ৰ্ঘ। 


শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 
এই অবিনাশী যোগ আমি স্থয্যকে বণিয়াছিলাম। তিনি 
মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। ১ 


এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগ রাজধিরা জানিতেন। সেই 
যোগ দীর্ঘ কাল নাশ পাইয়াছে। | ২ 


২৩৪ চতুৰ্থ অধ্যারধ 


স এরায়ং ময়া তেইছ্ত যোগঃ প্ৰোক্ত পুরাতনঃ ৷ 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
অপরং ভৱতো জন্ম পরং জন্ম ৱিৱন্বত। 
কথমেতদ্‌ ৱিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তৱানিতি ॥ ৪ 


অম্বয়। অস্ত ময়| স এব অন পুরাতনঃ যোগঃ তে প্রোক্তঃ, ত্বংহি মে ভক্তঃ 
সখা চ অসি এতৎ চ উত্তমং রহস্যম্‌। ৩ 
ময়।--আমাকর্তক। তে তোমাকে । প্রোক্তঃ বলা হইল। রহন্তম-_ 
নর্মকখা । 
অৰ্জ্জুন উবাচ। ভ্রবতঃ জন্ম অপরং, বিবন্বতঃ সন্ম পরং, ত্বন আদৌ প্রোক্তবান্‌ 
ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্‌। ৪ 
অপরং-_পশ্চাতে। বিজানীয়াম্‌ -জানিব। 
সেই পুরাতন যোগ আমি আজ তোমাকে বলিতেছি, কেন না 
তুমি আমার ভক্ত, আর এই যোগও উত্তম মর্ম্মকথা। ৩ 


অৰ্জুন বলিলেন 

তোমার জন্ম সম্প্রতি হইয়াছে, স্থৰ্ধ্যের জন্ম পূর্বেই হইয়াছিল, 
তাহা! হইলে আমি কেমন করিয়া জানি যে তুমি, এই যোগ পূর্বে 
রলিয়াছিলে ? এ 


জ্ান-কঁ্ম-সন্ন্যাস যোগ ২৩৫ 
গ্রীতগধান্ঘবাচ 

বহুনি মে ৱ্যুতীতানি জম্মানি তৱ চাৰ্জ্জুন ! 

তান্যাহং ৱেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং ৱেখ পরস্তুপ 1 ॥ ৫ 

অজোহপি সন্নৱীয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন_। 

প্ৰকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তরাম্যাত্বমায়য়া ৷৷ ৬ 


অম্বয়। শ্ৰীভগবামুবাচ । হে অঞ্জন, তব মে চ বহ্নি জন্মানি বাতীতানি, অহং 
$ানি সৰ্ব্বাণি বেদ, হে পর ্থপ, ত্বং ন বেখ। ৫ 

ব্যহীতাঁনি--অতিভ্রাস্ত হইয়াছে । বেদ--জানি। ন বেথ--জানন৷ ৷ 

অঞ্জঃ সন্‌ অপি অব্যয়াম্্া ভ্রহানাম্‌ ঈশ্বর: সন অপি স্বাম্‌ প্ৰকৃতিম্‌ অধিষ্ঠাক্ 
আম্মসমায়য় সম্ভবামি। ৬ 

'অজঃ- ঝল্সরহিত।  আব্যয়াত্মা--অআবিনাশী আঞ্জা । স্বাম প্রকৃতিং- 
আপন প্রকৃতিকে (বৈষ্বী মায়াকে )। অধিষ্ঠায--বশতিত করিয়া। 
'আম্মমাধয়।-নিজের শ'ভুবশে | 


্রীভগবান্‌ বপিলেন_- 
আমার ও তোমার জন্ম তে অনেকবার হইয়া গিয়াছে । সে 
সকল আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না। ৫ 
| আমি জনা-রহিত ও অবিনাশী হইলেও ভূতমাত্রের ঈশ্বর । 
তাছা হইলেও আমার স্বভাবের আশ্রয় লইয়া আমার মায়ার বলে 
জন্ম ধারণ করিয়। থাকি । ৬ 


২৩৬ চতুৰ্থ অধ্যায় 


যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্থা গ্লীনির্ভরতি ভারত ! 
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্বানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং রিনাশায় চ তুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভরামি যুগে যুগে ॥ ৮ 
অন্বয়। হে ভারত, যদা যদ! হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিৰ্ভবতি ( তথা ) অধৰ্ম্মস্ত অভ্যুথানং 
(ভবতি) তদ| অহং আত্মীনং স্থজামি ৷ ৰ 
সাধুনাং পরিত্ৰাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধৰ্ম্মসংস্থাপনাৰ্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি। ৮ 
হে ভারত, যখন যখন ধৰ্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধৰ্ম্ম প্রবল হয়, 
তখন তখনই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়| থাকি। ৭ 
সাধুদিগের রক্ষার জন্ত আর দুষ্টদিগের নাশের জন্তু এবং ধর্মের 
পুনরুদ্ধারের জন্য ধুগে যুগে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। ৮ 
টিপপনী- ইহাতে শ্রদ্ধাবানেব আশ্বাস রহিয়াছে এবং সত্যের 
বা ধর্মের অবিচপতার প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে । এই জগতে জোয়ার- 
ভাটা হইয়া থাকে.; কিন্তু পরিণামে ধর্মেরই জয় হয়। সাধুদিগের 
নাশ হয় না, কেন ন| সত্যের নাশ নাই । ছুষ্টের নাশ হইবেই, 
কেন না অসত্যের অস্তিত্ব নাই। ইহা জানিয়! মানুষ নিজের 
কর্তৃত্বের অভিমানে হিংসা করিবে না, কদাচার করিবে না। 
ঈশ্বরের অবোধ্য মায়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে । এই যে 
অবতার ইহাই ঈশ্বরের জন্ম। বস্তুত: ঈশ্বরের জন্ম হইতে 
পারে না। 


জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ ২৩৭ 


জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিৱ্যমেৱং যো ৱেত্তি তত্বতঃ । 
ত্যক্ত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন ॥ ৯ 
রীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়| মামুপাশ্রিতাঃ ৷ 

বহৰে৷ জ্ঞানতপলা পূতা মন্তাৱমাগতাঃ ॥ ১০ 


অম্বয়। হে অৰ্জুন, এবং মে দিব্যং জন্ম কৰ্ম্ম চ তত্বতঃ যে বেত্তি, সঃ দেহং 
ত্যক্ত! পুনজন্ম ন এতি, মাম্‌ এতি। ৯ 

তত্বতঃ--যথাবৎ, ঠিক মত। 

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়!? মামুপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞানতপস! পূতাঃ মদ্ভাবম্‌ 
আগতাঃ। ১৯ 

মন্ময়£--আমাতে ময় হইয়|। মামুপাঁশ্রিতাঃ--যাহীরা আমাকে আশ্রয় 
করিয়াছে। পৃতাঃ-পবিত্র ৷ 


এমনি করিয়া যে আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের রহস্ত জানে, হে 
অর্জুন, সে দেহত্যাগ করিয়। পুনরায় জন্ম পায় না, আমাকে পায় ।৯ 
টিপ্ননী-যে মন্ুষ্ের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে €ঘ ঈশ্বর সত্যেরই 
জয় করাইবেন, সে ত সত্যকে ছাড়িতে পারে না। সে ধৈর্য্য 
রাখিয়া, দুঃখ সহ করিয়া .মমতাশৃন্ত হইয়া থাকিয়া জন্ম মরণের 
ফের,হইতে মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া তাহাতেই লয় পায়। 
সে রাগ ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া আমার ধ্যানধারণ করিয়া 
আমারই আশ্রয় লইয়া জ্ঞানরূপী তপদ্থার। পবিত্র হইয়া আমার 
স্বরূপ পায়। ১০ 


২৩৮ / চতুৰ্থ অধ্যায় 


| ৰ 
যে বথা মাং প্রপপ্মস্তে তাংস্তথৈৱ ভজাম্যহম্‌। 
মম ৱত্মানুৱৰ্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সৱশঃ ॥ ১১ 
কাক্কন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেৱতাঃ । 
ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভৱতি কৰ্ম্মজ। ॥ ১২ 
অন্বয়। যে মাং যথা প্রপদ্মন্থে অহং তান্‌ তথ! এব ভজামি। হে পার্থ, মনুত্যাঃ 
সৰ্কাশঃ মম বর্জ অনুবৰ্ত্তত্তে । ১১ 
প্রগ্ান্তে- আশ্রয় লয় । ভঙ্ক৷মি--অনুগ্ৰহ করিয়। থাকি, ফল দান করিয়। 
থাকি। মমবস্স--মামার পথ, আমার নিয়ম । অনুবৰ্ত্তস্তে--অনুবৰ্ত্তনকরে, 
অবলম্বন করে। 
ইহ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং কাক্লন্তঃ দেবভাঃ যজন্টে, মানুষে লোকে কর্মজা। সিদ্ধি; 
হি ক্ষিপ্ৰং ভবতি ৷ ২ 


যে যে পরিমঃণে আমার আশ্রয় লইয়া গাকে তাহাকে সেই 
পরিমাণে অমি ফল দিয়া থাকি : হে পার্থ, ইচ্ছামত মানুষ আমার 
মাৰ্গ অনুসরণ করিয়! গাকে, মামার শাসনের নীচে থাকে । ১৯ 

টিগনী- অর্থাৎ কেহ কোনও এশ নিয়মের লঙ্ঘন করিতে 
পারে ন| ৷ সেমন বপন করিবে তেমন ফল পাইবে | ঈশ্বরের 
নিয়মের, কর্বের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। সকলেই সমান 
অর্থাৎ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায় পাইয়া থাকে | 

কর্মের সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়! মানুষ ইহলোকে দেবদিগকে পুজা 
করিয়া! থাকে, এই হেতু সে তাহার, কৰ্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই মনুষ্য 
লোকেই পাইয়া থাকে। ১৯ 


জ্তান-কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ ২৩৯ 
ন্ট 


চাতুৱৰ্ণ্যং ময়া সুষ্ট গুণকৰ্ম্মৱিভাগশঃ ৷ 
ত্স্ত কৰ্ভালমপি মাং ৱিদ্্যকৰ্ত্তারমৱ্যুয়ম্‌ ৷৷ ১৩ 
ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পত্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন” স বধ্যতে ॥ ১৪ 
অদ্বয়। ময়| গুণকশ্মবিভাগশঃ চাতুৰ্ব্বৰ্ণাং  হুষ্টং তস্ত কর্তীরম্‌ অপি মাম্‌ 
অবায়ং অবর্তীরং বিন্ধি | ১৩ 
ময়া--আমাকর্তৃক ৷ গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ--গুণ ও কৰ্দ্মেগ বিভাগ অনুযায়ী । 
চাতু্বর্যং_-চতুর্বর্ণের নিয়ম ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্ৰ বিতাগ। 
কৰ্ম্মাণি মাং ন লিম্পস্তি, কৰ্ম্মফলে মে স্পৃহা ন ইতি যঃ মাম্‌ অভিজানাতি সঃ 


কৰ্ম্মতিঃ ন বধ্যতে। ১৪. 
*ন লিম্পত্তি-_লিপ্ত করে না, স্পশ করে ন|। ল্পৃহা--ইচ্ছা, তৃষ্ণা । 


টিপনী- দেবতা অর্গে স্বর্গবাসী ইন্দ্র বরুমাদি ব্যক্তি নহে, 
দেবত| অর্থে ঈশ্বরের অংশরূপ শক্তি । এই অর্থে মানুষও দেবতা ৷ 
বাষ্প বিদ্যুৎ ইত্যাদি মহতী শক্তিও দেবতা! ৷ তাহাদিগকে আরাধনা 
করিয়া ফল শীঘ্ৰ এবং ইহলোকেই পাওয়া যায়, ইহাই আমরা দেখিয়া 
থাকি ' দে ফল ক্ষণিক মাত্র। তাহাতে আত্মার সন্তোষ দয়া 
না, তবে আর মোক্ষ কেমন করিয়া দিবে? 

»$৭ ও ‘কৰ্ম্মেন বিভাগ করিয়া চারিবর্ণ আমি করিয়াছি । 
উহাদের কর্তা হইলেও আমাকে তুমি অবিনাশী অকৰ্ত্তা বলিয়া 
জানিবে, ' ১৩ 

আমাকে কৰ্ম্ম ’পৰ্শ করেনা, তাহার [কর্মের] ফলেও আমাক, 


২৪০ চতুৰ্থ অধ্যায় . 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম পুৱৈ রপি মুমুক্ষুভিঃ ৷ 

কুরু কৰ্ম্ৈৱ তস্মাৎ ত্বং পূৱৈ? পূৱ'তরং কুতম্‌ ॥ ১৫ 

কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্বেতি করয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ৷ 

তত্তে কৰ্ম্ম প্ৰৱক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা মৌক্ষ্যসেইশুভাৎ ৷৷ ১৬ 


অম্বয্। পূৰ্ব্ব: অপি মুমুগ্ষুভিঃ এবং জ্ঞাত্বা কৰ্ম্ম কৃতম্‌। তম্মাৎ ত্বং পূৰ্ব্বৈ 
পূৰ্ব্বতরং কৃতং কৰ্ম্ম এব কুরু। ১৫ 

মুমুক্ষুভঃ---মোক্ষাথীদেরদ্বার৷ । এবং--এইগ্রকার। পূর্বে: পূর্বের লোকদের 
স্বারা। পূর্ববতরং-_পুর্ধবকালের হ্যায় । কুর--কর। 

কিম্‌ কৰ্ম্ম কিম্‌ অকশ্ম ইতি অত্র কবয়; অপি মোহিতী$, তৎ তে কৰ্ম্ম 
প্রবঙ্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশ্চভাঁৎ মোক্ষাসে । ১৬ 

কবয়ঃ্পকবিগণ, পণ্ডিতের, জ্ঞানী পূরুষের। । মোহিতাঃ-মোহপ্রাপ্ত। 
তৎ-_সেই হেতু ৷ তে--তোমাকে । প্রবঙ্গ্যামি--বলিতেছি। 
লালস| নাই, এই “প্রকারে যে ব্যক্তি আমাকে ভাল করিয়া জানে 
সে কৰ্ম্মের বন্ধনে পড়ে না। ১৪ 

টিগনী- ইহাতে মনুষ্যের নিকট কৰ্ম্ম করিয়াও অকৰ্ম্ম রহিবার 
সৰ্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত পহিয়াছে। ঈশ্বরই সকলের কর্তা আমি নিমিত্ত 
মাত্র আছি, তবে [এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে] আর কর্তৃত্বের অভিমান 
কেমন করিয়া হইবে ? 

এই প্রকার জানিয়া পুর্ব মুমুক্ষুর৷ কৰ্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, 
তেমনি তুমিও পূৰ্ব্বীয়ের| সর্বদা যে-প্রকার করিয়া গিয়াছেন সেই 
প্রকার কর । ১৫ 
, কৰ্ম্ম কি, অকৰ্ম্ম কি এই বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষ মোহে পড়িয়া 


জান-কর্জ-সর্যাস যৌগ ২৪১- 


কৰ্ম্মণো! হাপি বোদ্ধৱ্যং বোন্ধৱ্যঞ্চ ৱিকৰ্ম্মণঃ। ' 

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধর্যং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ৷৷ ১৭ _" 

কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ: পশ্যোদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান, মনুন্তেষু স যুক্ত: কৃত্সসক্্মকৃৎ ॥ ১৮ ' 
অম্বয়। হি কৰ্ম্মণঃ বোদ্ধব্যম্‌ অপি বিকৰ্ম্মণঃ হি বোদ্ধব্যন্‌ তথা অকর্মণঃ চ' 

বোদ্ধব্যম্‌ কৰ্ম্মণ: গতিঃ গহন! । ১৭ 

বিকৰ্ম্মণঃ--নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম সকলের । অকরৰ্ম্মণঃ--কৰ্ম্মশৃহ্যতার। গহনা--দুজেক 1 
যঃ কৰ্ম্মণি অকৰ্ম্ম পশ্যেৎ, যঃ অকৰ্ম্মপি কৰ্ম্ম চ (পহ্যেৎ) স' মনুয়েযু বুদ্ধিমান | 


সঃ যুক্তঃ, সঃ কৃত্স্ৰকৰ্ম্মকৃৎ । ১৮ 
থাকেন । সেই কৰ্ম্ম আমি তোমাকে সঠিক বলিতেছি। ইহা 
জানিলে তুমি অস্তভ হইতে বীচিবে ৷ ১৬ 
কৰ্ম্ম, নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম ইহাদের ভেদ জীন! চাই। কৰ্ম্মের' 
গতি গূঢ়। ১৭ 


ক্ম্মকে যে অকৰ্ম্ম বলিয়| বোঝে ও অৰ যে কৰ্ম্ম বলিয়! 
বোঝে তাহাকে লোক-মধ্যে বুদ্ধিমান্‌ গণন! কর হয়। তিনি 
যোগী ও সম্পূর্ণ কৰ্ম্মকারী । ১৮ 

টিপ্রনী--কর্ম্ম করিয়াও যে কর্তৃত্বের অভিমান রাখে না তাহার 
কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম এবং যে ব্যক্তি কৰ্ম্মকে ধাহতঃ ত্যাগ করিয়াও মনে 
আকাশ কুসুম রচনা' করে তাহার অকৰ্ম্মই কৰ্ম্ম যাহার: পক্ষাথাত" 
হইয়াছে সে ইচ্ছাপূর্বক ( অভিমানপূর্বাক )' যদি বিকল: জগ. 


৯৬ 


২৪২ চতুৰ্থ অধ্যায় 
যস্য সৱে সমারস্ভাঃ কামনংকল্পৱজ্জিতাঃ । 
জ্ঞানাগ্নিদঙ্ধকৰ্ম্মাণং তমাছঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ 


অন্বয়। যস্য সবেধ সমাযস্থাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ নুধাঃ তম্‌ জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকৰ্ম্ম(ণং 
পণ্ডিতম্‌ আহঃ । ১৯ 


হেলায় তাহ! হইলেই উহা! হেলিবে। এই পীড়া অঙ্গ হেলান রূপ 
ক্রিয়ার কৰ্ত্তা হইল। আত্মার গুণ অকর্তার ন্তায়। যে ব্যক্তি 
মোহ-মুগ্ধ হইয়া নিজেকে কৰ্ত্তা মনে করে তাহার আত্মার যেন 
পক্ষাঘাত হইয়াছে ও সে অভিমানী হইয়া কৰ্ম্ম করে। এইরূপ যে 
কর্মের গতি জানে, সেই বুদ্ধিমান যোগীকে কর্তব্যপরায়ণ বলা যাক়্। 
“আমি করিতেছি” এইরূপ যাহার! মানে তাহারা কর্ম্ম-বিকর্ম্মের 
ভেদ ভুলিয়| যায় ও সাধনপথের ভাল-মন্দ বিচার করে না। 
আত্মার স্বাভাবিক গতি উদ্ধমুখী; এজন্য যখন মানুষ নীৰ্ত্্মাৰ্গ 
ত্যাগ করে তখন” তাহাতে অহঙ্কার আছে ইহা অবশ্যই বলা স্বীয় ৷ 
অভিমান-রহিত পুরুষের কৰ্ম্ম সহজেই সাত্বিক হয়। 


যাহার সৰ্ব্ব আরম্ভ কামন৷ ও সঙ্কন্নবর্জ্জিত তাহার “কৰ্ম্ম 
জনকন্মপ অগ্নিত বলি দেওয়া হইয়াছে । এই রকম লোককে 
জানীর। পণ্ডিত বলেন। ১৯ 
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ত্যক্ত। কর্মফলাসঙ্গং নিত্যন্ছপ্তো নিরাজায়ঃ। 
কর্মণ্যতিপ্রবত্তোহপি নৈৱ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ 
নিরাশীধতটিত্তাত্মা ত্যক্তসর পরিগ্রহঃ। 
শারীরং কেরলং কুৰ্ম্ম কুর্লাপ্ধাতি কিবিষম্‌ ৷৷ ২১ 
অস্বয়। কৰ্ম্মফলাসঙ্গং তান্ত নিত্যত্প্তঃ নিরাশ্রয়ঃ ( সন্‌ ) কৰ্ম্মনি অভিপ্রবৃত্তঃ 
অপি সঃ কিঞ্চিৎ এব ন করোতি। ২০% 
বৰ্ম্মফলাসঙ্গং--কৰ্ম্ষফলে আসক্তি। নিতাতৃপ্তঃ-- সৰ্ব্বদ| | নিরাগ্রয়ঃ--- 
আশ্রয়ের লালসাশুন্য । 
নিরাশীঃ যতচিত্তাত্ম৷ তাত্তসৰ্ব্বপরিগ্ৰহ:, কেবলং শারীরং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্‌ কিছিষং 
ন আথ্নোতি। ২১ 
লিরাশীঃ--কামনারহিত, আশারহিত। যতচিত্তাত্ম--সংযত চিত্ত ও আতা! 
যাহার। পরিগ্রহঃ--সম্পত্তি-নঞ্চর বা সংগ্রহ। শারীরং কের্ন্--শনীর দ্বার| যে 
কৰ্ম্ম ফরা বানর । কিন্বিষং--পাপ। 
যে করব ত্যাগ করিয়াছে, যে সর্বদা সস্তষ্ট, যাহার কোনও 
আশ্রম লালস| নাই, সে কৰ্ম্মে ভাল রকম প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই 
না এরূপ বলা যায়। ২০ 
টিগ্নী-_তাৎপর্য্য এই যে, তাহাকে কর্মের বন্ধন ভোগ করিতে 
হয় না। 
যে আশা-রহিত, যাহার মন নিজের বশীভূত, যে সংগ্রহ মাত্র 
ছাড়িয়া দিয়াছে, যে শরীর পারা মাত্র কৰ্ম্ম করে, সে কৰ্ম্ম করিয়াও 
দোষ যুক্ত হয় না । ২৯ 


২৪৪ | চতুৰ্থ অন্যায় 
যদৃচ্ছালা'ভসন্তষ্টো| দ্বন্থাজীতে| ব্রিমংসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাৱসিদ্ধৌ চ কৃবাপি ন নিবধ্যতে ৷ ২২ 


অন্বয়। যদৃচ্ছালাভসন্ত্ঃ দ্বন্বাতীতঃ দিলি সিদ্ধে আসছে চ সমঃ কৃত্বা 
অপি ন নিবধ্যতে। ২২ 
- যদৃচ্ছালাভসন্ত্টঃ -যাহা আপন! আপনি পাওয়া যায় তাহাতে যে নন্তষ্ট। 
হ্বন্বাভীতঃ--শীত উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্ৰভৃতি দ্বন্দের অতীত। বিমৎনরঃ-- মৎসর অর্থে 
বৈর বুদ্ধি; যাহার'শত্রুতার বুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দ্বেষরহিত । 


টিপ্পনী-_অভিমান পূৰ্ব্বক ৰৃতকৰ্ম্ম মাত্র যথেষ্ট সাত্বিক হইলেও 
বন্ধনকারী হয়। উহ| যখন ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে অভিমান- 
শৃষ্ত হয় তখন বন্ধন-রহিত হয়। বাহার অহং শূন্যতা খু 
তাহার শরীর মাত্র কৰ্ম্ম করে। সুপ্ত মানুষের শর এ 
করে একথা বলা যায়! কয়েদী বলপ্রয়োগের অরে 
অনিচ্ছায় লাঙ্গলণ্ডালায়, তাহার শরীরই কাধ্য করে। ফটো 
ঈশ্বরের কয়েদী হয় তাহারও শরীর মাত্র কৰ্ম্ম করে। 
নিজে [অহং] শৃন্ত হয়, প্রেরক ঈশ্বর । _ 
 যে.সহজে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্ত থাকে, যে সুখ- চিন রন 
মুক্ত ' থাকে, যে দ্বেষরহিত. এবং যে সফলতা নিক্ষুলত! বিষয়ে . 
নির্বিকার সে ব্যক্তি কৰ্ম্ম কৃরিয়াও বন্ধনে পড়ে না! ২২ 


জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সয্নাস যোগ ২৪৫ 


গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাৱস্থিতচেতসঃ । 
যজ্ঞায়াচরত$ কৰ্ম্ম সমগ্ৰং প্রৱিলীয়তে ॥ ২৩ 
ব্ৰহ্মাপণং ব্ৰহ্মহৱিত্ৰগ্মাগ্ৌ ত্ৰহ্মণা হুতম্‌ ৷ 
ব্ৰহ্মৈৱ তেন গস্তৱ্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম্মসমাধিন| ॥ ২৪ 
দৈরমেরাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পুপাসতে ৷ 


ব্ৰহ্মাগ্নাৱপরে যজ্ঞং যন্তেনৈৱোপজুহৰতি ॥ ২৫ 


অন্বয়। গতসঙ্গস্ত মুক্তন্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কন্দ আচরতঃ সমগ্ৰং 
প্রবিলীংতে । ২৩ 
গতসঙ্গস্ত --যাহার সঙ্গ বা আসক্তি নাই। মুক্ত--জীবদ্মুক্ত। জ্ঞানাবস্থিত- 
চেতসঃ-স্ষাহার চিত্ত জ্ঞানময়। সমগ্ৰং--কৰ্ম্মফল সহিত কৰ্ম্ম। প্রবিলীয়তে 
স্লযপ্রাপ্ত হয়। 
| ব্ৰহ্ম, হবি: ব্ৰহ্ম, বনহ্মাগ্নৌ ৰহ্মণ| হুতং, বহ্মকৰ্ম্মপমাধিন| তেন ব্ৰহ্বৈৰ 
ৰু ২৪ 
টী দায়া আগুনে পি ঢালা হয়, হাত|। হবিঃ--ধি। ব্ৰহ্মকৰ্ম্ম 
টিং কৰ্ম্ম এই দুইয়ের সমাধি, সমাধান বা মিল যিনি করিয়াছেন। 
পু গিন: দেবম্‌ এব যজ্ঞং পধ্যপামতে, অপরে রক্ষা যজ্ঞং যজেন এব 
২৫ 


নৰ আহুতি দেয়। 
যে আসক্তিরহিত, যাহার চিত্ত জ্ঞানময়, যে মুক্ত এবং থে 
য্ঞার্থেই কৰ্ম্ম করে, তাহার কৰ্ম্মমাত্ৰ লয়প্রাধ হয়। ২৬ 
{ যজ্ঞে ) অর্পণ [হাতা] ব্ৰহ্ম, হবনেব বস্তু যে হবি তাহা বন্ধ, 
হ্মরূপ অন্ধির্ত হবনকারী সেও ব্রহ্ম, এই প্রকার কৰ্দ্দেয় সহিত 


যেব্রদ্দের কল সাধন করে সে বঙ্গকেই প্রাপ্ত হয়। ২৪ 
পু 
রি 
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4 
শ্রোত্রাদীনীল্রিয়াপ্যগ্তে সংযমাগ্নিযু জুহ্বতি ৷ 
শব্দাদীন, ধিষয়ানন্য ইন্তিয়াগ্ৰিযু জুহবচি ৷ ২৬ 
সৱ ণীন্তিয়কৰ্ম্মাণি প্ৰাণকৰ্ম্মাণি চাপরে । 
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 

অম্বধ। অন্যে প্রোত্রাদীনি ইক্জিযাণি সংযমাগ্নিষ জুহ্বতি, অন্যে ইন্ৰিয়াগ্ৰিযু 


শবাদীন্‌ বিধয়ান্‌ জুহ্বতি। ২৬ 
জুহ্বতি--হোমকরে। 
অপরে সৰ্ব্বাণি ইন্ৰোধকৰ্ম্মাণি প্রাণকগ্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংবষ- 
যোগাথ্নৌ জুহ্বতি। ২৭ 
জ্ঞানদীপিতে--প্ৰ্বলিত জ্ঞানে । পু 
আর কতক. যোগী দেবতাপূজনরূপ বঙ্গ কবিয়| থাকে এবং 
অপরে ব্রহ্গর্ূপ অগ্নিতে যজন্ঞত্থার৷ যজ্ঞকেই হোম করে। ২৫ 


আবার দ্বাপরে শ্রবণাদি ইঞ্জিয় দ্বারা সংযমরূপ য়ঙ্ক করে এবং 
অপর কেহ শব্তাঁদি বিষয় ইন্দিয়াগ্রিতে হোম করে ৮৯০ ২৬ 
টিপ্পনী-_শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদির সংযম করা এফ এবং 
ইন্দিয়ের ব্যবহার করিয়াও সেই বিষয় সকল প্রতুগ্রীত্যর্থে ব্যবহার 
ফর! অন্ত-_যেমন ভজনাদি শ্রবণ । বস্তুতঃ উভয়েই এক | * 
আবার অন্তকে সকল ইন্্রিয়-কর্ম ও প্ৰাণ-কৰ্ম্মকে জ্ঞান দীপ 
জ্বালাইয়া আদ্মসংযম রূপ যোগামিতে হোম করে। ২৭ 
টিগ্ননী --অৰ্থাৎ পরমাত্মাপ্ম তন্ময় হুইয়া বায় । 
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দ্ৰৱাযজ্ঞান্তপোযজ্ঞা যোগধজ্ঞাত্তথাপরে। _ 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতৱ তাঃ ॥ ২৮. 
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতী ক্রুদ্ধ! প্রাণায়ামপরায়ণা: ॥ ২৯ 


অন্বয়। জ্রব্যষজ্ঞাঃ তপোযনজ্ঞাঃ তথ! অপরে যোগধজ্ঞাঃ বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ 
খতন্নঃ সংশিতব্রতাত। ২৮ 


দ্রব্যযজ্ঞাঃ--যাহার! জরব্যাদি দান দ্বার! যজ্ঞ করেন। তপোযধজ্ঞাঃ--বাহার| 
তপশ্চধ্যা রূপ যজ্ঞ করেন। যোগযজ্ঞা:--যাহার| অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনকারী। 
সংশিতব্রতাঃ-_তীক্ষুত্রতধারী !। 


অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি, প্রাণে অপানং তথা প্রাণাপানগতীঃ রুদ্ধ 
প্রাণাকামপরায়ণাঃ । ২৯ 


এই প্রকারে কেহ যজ্ঞার্থে দ্রব্য দানকারী হয়, কেহ তপন্তাকারী 
হয়। কতক অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনকারী হয়, কতক শ্বাধ্যায় ও জ্ঞানবস্ঞ 
করে! ইহারা সকলে কঠিন ব্রতধারী প্রযত্বশীল যাঁজ্িক | ২৮ 
সীপরে প্রাণায়ামে তৎপর রহিয়া অপান জারা প্রাণবায়ুকে 
হোম করে, প্রাণ-বায়ু দ্বারা অপানকে হোম করে, অথবা প্রাণ ও 
অপান উভয়কেই ক্রুদ্ধ করে। ২৯ 
* টিগনী- প্রাণায়াম তিন প্রকার ; রেচক, পুরক ও কুস্তক। 
সঁংস্কতে প্রাণ বায়ুর অর্থ গুজরাটীর উল্টা । এই প্রাণবায়ু ভিতর 
হইতে বাঁহিয়ে আসে। আমন যাহা রাহিম হইতে কিনারে লই 
‘সে প্ৰাণবায়ু ‘অক্সিজেন’ নামে -জামিবে | ' | 


২৪৮ চতুর্থ অধ্যায় 
'অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান, প্রাণেযু জুহ্বতি ৷ 
সৱে হপোতে যঙ্ঞজিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মফু]: ৷৷ ৩০ 
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুৰ্জে। যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌। 
নায়ং লোকোহস্তাযজ্ঞস্য কুতোহন্তঃ কুরুসন্তম ! ॥ ৩১ 


অন্বয়। অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেমু প্রাণান্‌ জুহ্বতি । এতে সর্ব্বে অপি 
ধক্সবিদঃ যজ্ঞক্ষপিতৃকুল্মধাঃ । ৩০ 

নিয়তাহীরাঃ--সংযতাহারী। বজ্ঞক্ষপিতকল্মযাঃ--যন্ত্ৰদ্বার। যাহাদের পাপ 
ক্ষায়িত হইয়াছে । 

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূঞ্জঃ সনাতনং ব্ৰহ্ম যাদ্তি, হে কুকসন্থুম, অযজ্ঞস্ত অয়ং লোকো 
নাভি অন্তঃ কুতঃ | ৩১ 

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ--যজ্যঞের অবশিষ্ট যে অন্ন থাকে তাহাই অমৃত, যাহারা সেই 
অমৃত ভোজন করে। সনাতনং- চিন্তন | 


আবার অষ্ঠে আহারের সংযম করিয়া প্রাণদ্বারা প্ৰাণেব 
হোম করে। যাহার! হজ্ঞত্বারা নিজের পাপ ক্ষীণ করিয়াছে 
তাহার! সকলেই যজ্ঞ জানে । ৩০ 


হে কুরুসত্তম, যজ্ঞের শেষ অমৃত আহারকারী ব্যক্তি সনাতন 
এজ পার, বজ্ঞ যাহারা করে না তাহাদের জন্য ইহলোকই নাই, 
পরলোক আর কি করিয়া থাকিবে? ; ৩১ 


জ্ঞান-কৰ্ম্ম‘সন্নাস যোগ ২৪৯ 


এৱং বহুৱিধা যজ্ঞ! ৱিততী ব্রহ্মণো মুখে ৷ 
কৰ্ম্মজান, ৱিদ্ধি তান, সৱনেৱং জ্ঞাত্বা ৱিমোক্ষ্যমে ৷৷ ৩২ 
অম্বয়। ব্ৰহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ বঙ্জাঃ বিততাঃ, তান্‌ সর্ববান্‌ কর্মজান্‌ 
বিদ্ধি এব: জ্ঞাত্ব। বিমোক্ষ্যণে। ৩২ 
বহ্মণঃ--বেদের। মুখে--দ্বাবে। বিততাঃ--বিহিত হইয়াছে, বণিত 
হইয়াছে । কর্মজান্-ফম্মজনিত, কৰ্ম্মহহঁতে উৎপন্ন। বিমোক্ষ্যসে-_বিমুক্ত 
হইবে। 
এই প্রকার বেদে অনেক বচ্ছেব বর্ণনা আছে ; উহার কৰ্ম্ম 
হইতে উৎপন্ন জানিও। এইরূপ জানিয়া তুমি মোক্ষ পাইবে । ৩২ 
* টিগনী-_এখানে কর্মের ব্যাপক অর্থ আছে। অর্থাৎ উহা 
শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক । এই প্রকান্ম কৰ্ম্ম যজ্ঞ বিনা 
হইতে পারে না। এইরূপ জানা ও তদসুরূপ আচরণ করার নাম 
যজ্ঞ জানা । তাৎপৰ্য্য এই যে, মানুষ নিজের শনীয় বুদ্ধি ও আত্মা 
গ্রতূত্ীত্যর্থে লোকসেবার্থে যদি ব্যবহার না করে অবে চোর বলিয়া 
গণ্য হয় ও মোক্ষের উপযুক্ত হইতে পারে না। কেবল যে বুদ্ধি- 
শক্তির ব্যবহার করে এবং শরীর ও আত্মাকে চুরি করে সে পুরা 
যাজ্জিক নয়। , এই শক্তিসকল একত্রিত না হইলে পরোপকারার্থে 
ব্যবহৃত হইতে পারে না। সেই হেতু আত্মশুদ্ধি বিনা লোক-সেবা 
অসস্ভব। সেবকের পক্ষে শরীর বৃদ্ধি ও আত্মা এই তিন নীতি 
ভাল রকমে বিকশিত হওয়া! দয়কারৰ। = 


মত ২ চতুৰ্থ অধ্যায় 


শ্রেয়ান, দ্ৰৱ্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ! ৷ 
সর কৰ্ম্মাখিলং পাৰ্থ ! জ্ঞানে পরিসমূপ্যিতে ॥ ৩৩ 
তদ্‌ ৱিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেরয়া । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বণশিনঃ ॥ ৩৪ 


অন্বয়। হে পরন্তপ, দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান। হে পার্থ, সৰ্ব্ব 
খখিলং কৰ্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩ 
অধিলং--থিল প্ৰহিত, অবাধ । 

"তৎ প্রণিপাতেন, পারপ্রশ্নেন সেবয়৷ চ বিন্ধি, তবদশিন: জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং 
টিপদেক্ষ্যন্তি। ৩৪ 
তর--সেই জ্ঞান। বিদ্ধি--লনিও । উপদেক্ষ্যন্তি-উপদেশ দিবেন | « 

হে পরন্তপ, ড্ব্য-যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ । কারণ 
হে পার্থ! কৰ্ম্মমাত্ৰ জানেই পরাকাষ্ঠায় পহছে। ৩৩ 

টিপ্পনী-_পরোপকারবৃত্তি হইতে দেওয়| বস্তু যদি জ্ঞান পূৰ্ব্মক 
মা দেওয়। হয় তবে তাহ! যে অনেকবার হানি করে ইহাকে না 
অন্গভব কয়ে? সকল বৃত্তি হইতে উৎপন্ন সকল কৰ্ম্ম তখনই. শোতা 
পায় যখন তাহার সহিত জ্ঞানের যোগ থাকে | তেমনি কৰ্ম্মমাত্রেরই 
পূৰ্ণাহুতি জ্ঞানেই হয় । 

যাহার! তত্বজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানীদের সেবা করিয়া ও নমৰভাপূৰ্ব্বক 
বিবেকের কাছে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ৬১৮ 
স্টাহার। তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করিবেন । ৩৪ 


| 
জ্ঞান-কৰ্ম্মপঘ্াম যোগ ২৫১ 


যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনৰ্মোহমেৱং যাস্তসি পাণ্ডৱ !। 
যেন ভূত্মন্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্তথো ময়ি ॥ ৩৫ 
অন্য়। হে পাণুব, যৎ জ্ঞাত্ব৷ পুনঃ এবং মোহং ন ৬১৯৮৬) 
'আয়নি অথো ময়ি অশেষেণ ক্্যসি। ৩৫ 
টিপ্ননী_ জ্ঞান পাইবার তিনটি সর্ভ-_ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, 
সেবাঁ__এই যুগে খুব প্রণিধান করিবার যোগ্য । প্রণিপাত মানে 
নম্রতা, ভব্যত| ; পরিপ্রশ্ন মানে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ; সেব। বিনা 
নম্রতা খোশামুদিতে পরিণত হইতে পারে। আবার জ্ঞান না 
খুঁজিলে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্তু যতক্ষণ না বোঝা যায় 
ততক্ষণ গুরুর নিকট নম্রতা পূৰ্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে । ইহাই 
জিজ্ঞাসার চিহ্ন ইহাতে শ্রদ্ধা আবশ্যক । বাহার সম্বন্ধে শ্ৰদ্ধা 
না হইবে তাহার প্রতি সহৃদয় নম্রতা আসিবে না, তাহার সেবা 
আর কি করিয়| হইবে? 


এই জ্ঞান পাওয়ার পর- ছে পাওব, তোমার আর এই মোহ 
থাকিবে না। সেই জ্ঞানদ্বার| তুমি তৃতমাত্রকে নিজ আত্মার 
মধ্যে এবং আমার মধ্যে দেখিবে । ৩৫ 

টিগ্লনী- “যথা পিণ্ডে তথা বন্গাঞ্ে” ইহার অর্থ--যাহার আত্ম- 
দর্শন হইয়াছে সে নিজের আত্মা ও অপরের আত্মার, মধ্যে ভেদ 
দেখে না। | FE 


২৫২ চতুৰ্থ অধ্যায় 
| 


অপি চেদসি পাপেত্যঃ সৰ্ৱে'ভাঃ গাপকৃত্তমঃ। 

সর জ্ঞানপ্লৱেনৈৱ ৱ.জিনং সন্তৱিষ্যসি ॥ ০৪৬ 

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহয়িৰ্ভন্মসাৎ কুকুতেহজ্জু'ন!। 
-  জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ.কুরুর্ঠে তথা ॥ ৩৭ 

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পৱিত্ৰমিহ ৱিদ্যতে। 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি ৱিন্দতি ৷৷ ৩৮ 


অন্বয়। সর্ব্বভ্যঃ পাঁপেভাঃ অপি পাপকৃত্তম;ঃ চেৎ অসি জ্ঞানপ্লদেন এব সর্ব 
বুজিনং সম্তরিষ্যসি || ৩৬ 
জ্ঞানপ্বেন--জ্ঞানকেই গ্লব, নৌকা করিয়া । বৃজিনং--পাপকে। 
হে অর্জুন, সমিদ্ধঃ অগ্নি; যথা এধাংসি ভগ্মস।ৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগিঃ 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি গল্মসাৎ কুরুতে। ৩৭ 
সমিদ্ধঃ স্প্রদীপ্ত, প্রর্থীলত। এধাংসিস্পকাষ্ঠ সকন। 
ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰং নহি বিস্ততে, যোগসংসিদ্ধঃ স্বয়ম্‌ মী 
আত্মনি তৎ বিন্দতি L 
যোগসংসিদ্ধ:---যোগমিন্ধ পুরুষ, সমত্বপ্ৰাপ্ত পুরুষ । স্বয়ম্‌---নিজে নিজেই। | 
টন জান। কঝিন্দতি--লাভ করে। 
' সকল পাপীর ভিতর যদি তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী হও 
তথাপি জানয্ন্পী নৌকা দ্বারা সকল পাপই ‘তুমি উত্তীর্ণ হইবে । ৩৬ 
হে অৰ্জুন! যেমন প্রজলিত অগ্নি ইন্ধনকে ছাই করিয়া ফেলে 
তেমনি জ্ঞানরূপী অগ্নি সমস্ত কৰ্ম্ম ছাই করিয়া ফেলে। ৩৭ 


জ্ঞানের মত এই জগতে আর কিছুই পবিত্র নাই। যোগে 


বা সমৰে পূৰ্ণ মনস্থ কালক্ৰমে নিজে নিজেই সেই জ্ঞান লাভ 
করে। ৩৮ 


জ্ঞান-ধর্ল্ম-সন্যাস যোগ ২৫৩ 


অদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং ভংপরঃ সংযতেন্তিয়য। ' 
জ্ঞানং লঙ্ধ। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অজ্জশ্চাশ্রাদধানশ্চ সংশয়াত্ম| বিনশ্যাতি। | 
নায়ং লোকোহক্লি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ 
যোগস-ন্থাস্তকম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 


আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবধুদ্তি ধনপ্রয় ! ৷৷ ৪১ 


অম্বয়। শ্ৰদ্ধাবান্‌ তৎপরঃ সংযতেজিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লক্ধ ! অচিরেণ 
পরা শান্তিম্‌ অধিগচ্ছতি। ৩৯ 
পরাং শান্তিং পরমশান্তি মানে মোক্ষ । অধিগচ্ছতি--পায় । 
অজ্ঞ; অশ্রন্দধানঃ সংশয়াত্ন| চ বিনগ্াতি। সংশয়ায়নঃ অয়ং লোকো নাস্তি; 
ন পর ন চ সুখম্‌ ( অন্তি)। ৪৯ 
'অজ্ঞঃ-গুরুর উপদেশ আদিতে যে জ্ঞান পায় নাই। অশ্ৰদ্দধানঃ--যাহার 
শ্রদ্ধা নাই । সংশয়াত্ম--সংশয়াকুলিত ব্যক্তি | বিনশ্ঠতি-*নাশপ্রাপ্ত হয়। 
হে ধনপ্লয় । যোগসংন্তস্তকর্মীণং, জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ং আত্মৰস্তং ৭ 
ন নিবধুন্তি। 
যোগনংস্যন্তকর্মাণং-যে যৌগদ্বারা কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ কানা 
যুক্ত কৰ্ম্মত্যাগ করিয়াছে । জ্ঞান-সংচ্ছিন্ন-নংশয়ং-ভ্ঞানঘার'।যাহার সংশয় দূর 
হইয়াছে। আত্মবন্তং--যে আত্মদশ৷ তাহাকে । 
শদ্ধাবান্‌ ঈশ্বরপরায়ণ জিতেন্ত্রিয় পুরুষ জ্ঞান পায়, এবং এই 
জ্ঞান যে পাইয়াছে সে শীঘ্রই শীস্তিলাভ করে। ৩৯ 
য়ে অজ্ঞান ও শ্রদ্ধা-রহিত হইয়া সংশয়-পরায়ণ হয় তাহার নাশ 
হয়। সংশরীর পক্ষে ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। তাহার 
কোথাও সুখ নাই ৪০ 
যে ব্যক্তি সমত্বরূপী যোগ দ্বারা ক্লৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্মফল ত্যাগ 


২৫৪ J চতুৰ্থ অধ্যায় 


তন্মাদজ্ঞামসম্ভূতং হংস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ৷ 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত! ৷৷ ৪২ 
অম্বয়। তন্মাৎ হে ভারত, আস্মনঃ জংস্কং অজ্ঞানসস্ভৃতং এনং সংশরং 
জানাসিনা ছিত্বা যোগম্‌ 'আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ। c ৪২ 
আতিষ্ঠ--সাধন কর। সংশয়ং--নিজের স্বরূপ বিষয়ে সংশয়। 
করিয়াছে এবং জ্ঞানদ্বার| সংশয় নাশ করিয়াছে, সেই আত্মদৰ্শাকে 
হে অর্জুন, কৰ্ম্ম বন্ধন করে না। ৪১ 
অতএব হে অর্জুন, হৃদয়ন্থ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংশয়কে 
আত্মজ্ঞানরূপী তরবারির দ্বারা নাশ করিয়া যোগ অর্থাৎ সমত্ব 
ধারণ করিয়া দাড়াও ৷ ২ 


ওঁ তংসৎ 
এইপ্রকারে প্রীমস্তগবদ গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ বৰহ্মবিদ্তা- 
স্তর্গত যোগশান্তে ”গ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জ্জুনসংবাদে জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সন্ন্াস যোগ নামক 
চতুর্থ অধ্যায় পূৰ্ণ হইল। 


ভ্ভুঞ্া অঞ্যাস্মেন্লস ভালা 
কৰ্ম্মযোগ নূতন নহে 
১-৫ 

তৃতীয় অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগের সম্পর্কে অনাসক্ত হইয়৷ কৰ্ম্ম 
করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে যে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে, 
উহা কিছু নূতন জিনিষ নহে। ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, 
তিনি এই যোগের কথা বিবন্বান্কে বলিয়াছিলেন এবং * 
মহ ইক্ষাকু পরম্পরা ক্রমে রাজধিরা জানিয়াছিলেন ৷ কিন্ত 
কালক্রমে এই অনাসক্তি যোগ বা কর্ম্ময্তাগের জ্ঞান ২ 
অন্তহিত হুইয়াছে। সেই জ্ঞান পুনরায় ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে ৩ 
দিতেছেন। অজ্ঞুন তাহার ভক্ত এবং সখা ৷ আর এই 
জ্ঞানও দেওয়ার মত জিনিষ। 

অৰ্জ্জুন বলেন যে, একথা কেমন করিয়া সম্ভব বে শরীক ৪ 
বিবস্বান্কে এই যোগের কথা বলিয়াছিলেন | বিবশ্বান্‌ 
সেই কোন্‌ যুগের লোক, আর আ্ৰীকৃষ্ণ ত সেদিনের লোক। 
অর্জুনের এই প্রশ্নের আশ্রয়ে শ্রীভগবান্‌ নিজ স্বরূপ ব্যক্ত * 
করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আজিকার নেন, তিনি 
সনাতন৷ তিনি বহুবার জন্ম লইয়াছেঁন, অর্জ্জুনও তেমনি 


২৫৬ চতুৰ্থ অধ্যায় 


অনেকবার জন্ম লইয়াছেন। ‘কিন্তু ভগবানের পূৰ্ব্ব জন্মের 
সমস্তই স্বতিতে আছে, অর্জুনের সে কথা স্মরণ নাই ৷ 


ধৰ্ম্ম স্থপনাৰ্থে ভগবানের দেহ গ্রহণ 
ই 

ভগবান্‌ অতঃপর যে প্রয়োজনে নর-দেহ গ্রহণ করিয়া 
ধর্-স্থাপন করেন তাহার বর্ণনা করেন। তিনি অজ, 
অব্যয় ও ঈশ্বর হইয়াও নিজেরই মায়াতে জন্ম লন। ৬ 
তাহার হেতু হইতেছে ধৰ্ম্ম-সংস্থাপন। ধৰ্ম্ম-নগতে উথান 
ও পতন চলিতেছে, কিন্তু পরিণামে ধৰ্ম্মেরই জয় হয়। যখন 
মামুষের বিচার মলিন হয়, যখন লোঁকমধ্যে যোগ-প্রভাব*" 
শিথিল হয়, ধখন অধৰ্ম্মের অত্যুর্থান হয় তখনই তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। সাধুদের পরিত্রাণের জন্তু, দুষ্কৃতকারীদের ৮ 
বিনাঁশের অন্ত, ও ধৰ্ম্মসংস্থাপনের অন্য যুগে যুগে ভগবান্‌ 
মনুষ্দে ধারণ করিতেছেন । এক্ষণেও ধর্ম্মের গ্লানি 
উপস্থিত বলিয়া তাহার আবির্ভীব। অনাসক্ত হইয়া 
ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতেই কৰ্ম্ম করা যে মনুষ্য-ধৰ্ম্ম এই জ্ঞান ৯ 
মলিন হইয়াছে বলিয়াই ভগবান্‌ দেহধারণ করিয়া ধৰ্ম্ম- 
প্রতিষ্ঠা করিতে অবতীৰ্ণ হইয়াছেন । | 


চতুৰ্থ অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ২৫৭ 


ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনাৰ্থে কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠান, 
৪ 
ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, যে-ব্যক্তি তাহার জন্ম ও কৰ্ম্মের 
তত্ব জানে সেমোক্ষস্পায়। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই 
যে, ভগবান্‌ ধর্ম্ম-স্থাপনার্থে ই দেহ গ্রহণ করেন ইহাঁ-_যে 
অনুভব করে তাহার ধৰ্ম্মে বিশ্বাস হয়। যে জানে ধৰ্ম্ম- 
স্থাপনাৰ্থে ভগবানের জন্ম হয়, সে জানে সত্যেরই জয় হয়। 
অধৰ্ম্ম ও অসত্য কখনও জয়ী হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে 
সে সত্যেরই আশ্রয় লয়। যে ভগবানের কর্মের কথা জানে 
সৈএ নিয়ত অনাসক্ত হইয়াই কৰ্ম্ম করিতে প্রণোদিত 
হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্‌ স্পষ্ট ভাষায়’জানাইয়াছেন 
যে, তিনি জগত্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াও অনাসক্ত 
আছেন। তাহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তবুও 
তিনি কৰ্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। ভগবানের কৰ্ম্ম-তত্ব 
ইহাই । ইহ! যে জানে অর্থাৎ জানিয়া তদনুরূপ আচরণ 
করে সেই মোক্ষ পায় । 
‘কৰ্ম্মযোগের ভিত্তি এঁশ নিয়ম 
৯৩১৫ 
ঈশ্ববাঁপিত বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিয়াই মোক্ষ লাভ হয়। পূৰক 
কালে অনেক তপস্বী অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়| ১, 
১৭ 


২৫৮ চতুৰ্থ অধ্যায় 


ভগবানে তন্ময় হইয়া! তাঁহাকে আশ্রয় করিয়! তাহায়ই ভাব 
অর্থাৎ মুক্তি পাইয়াছেন। যাহার! মোক্ষ পাইয়াছেন ও 
বাহার! পান নাই---সে উভয়ের সম্বন্ধেই একথ! বলা যায় যে, ১, 
ভগবানকে যে যে ভাবে ভজনা করিয়াছে সে সেই 
ভাবেই তাহাকে পাইয়াছে। যে যতটুকু সমর্পণ করে 
সে ততটুকু মাত্র তাহাকে লাভ করে। ইহাই এশ নিয়ম 
এবং এই নিহমের অধীন মানুষকে হইতেই হইবে। মনহুষ্যগণ 
ভগবানের বর্ম সর্বশঃ অনুবর্তন করে; অর্থাৎ তাহার 
নিয়মের শাসনাধীন থাকে । 
তাহারই নিয়ম-বশে ষাহার| জগতে ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠা 

লাভ করিতে ঠায়, তাহারা উপযুক্ত শক্তির সেবা ঘার| তাহা 
পাইয়া থাকে । কর্মের সিদ্ধির আকাজ্ষা কিয়া যাহার! 
কর্ম করিয়া থাকে: তাহারা দেবতা যজন করে, অর্থাৎ যে ১২ 
শক্তির দ্বারী কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় তাহার যজন বা সেবা করিয়| 
থাকে এবং ইছলোকেই ক্ষিপ্র বা শীপ্রই কর্ম্মজা সিদ্ধি পাইয়া 
থাকে। যেমন কেছ বা বিজ্ঞান-চর্চা ররিষা বৈজ্ঞানিক 
হর, কেহ বা শিল্পের চর্চা করিয়া কারু-বিভায় পারদৰ্শা 
হয়, কিন্তু তাহাতে মামুয়ের আত্মার সন্তোষ নাই। আত্ম! 
এটুকু পাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। . ; | 

'. .. মানুষে তৃগ্রি কেবল এশ দিয়ম'অন্থবর্নে এবং সেই 


চতুর্থ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৯৫৮ 


ষ্ট 

সকল নিয়মের মধ্যে চাতুৰ্ব্বৰ্ণ্যের নিয়ম অন্ধাতম। ভগবান্ই 
মানুষের মোক্ষণুর্থে চাতুৰ্ব্বৰ্ণ্যের নিয়ম স্বষ্টি করিয়াছেন, উচ্ছা ১০ 
গুণ ও কৰ্ম্ম অনুযায়ী । এই সকল নিয়ম-হুষ্টিরপ কর্ম: 
ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না এবং ইহাতে এই অভিপ্রায়ই 
রহিয়াছে যে, এশ নিয়মের অনুসরণ করিয়া, যথা চাতুর্বধর্ণ্যের 
নিয়ম মান্য করিয়া, কৰ্ম্ম করিলে মানুষও কর্মদ্বার! বন্ধ 
হয় না। 

ভগবানের কৰ্ম্মফলে স্পৃহা নাই। সেই জন্য কৰ্ম্মফল 
দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন। কৰ্ম্মফলে স্পৃহা) না রাখিয়! কৰ্ম্ম ১৪ 
করিলে মানুষও বদ্ধ হইবে না। পূর্বের মনীষীরা এই সব 
জানিয়াই এতদন্থরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেনট। অঙ্জুনেরও ১৫ 
এইমত আচরণ করা উচিত, নিস্পৃহ হইয়া কৰ্ম্ম করা 
উচিত। | | 

, কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম ভেদ জ্ঞান, . 
১৬-১৮ " 

নিশ্পৃহ হইয়! কাজ করিতে ইচ্ছা করিলেই যে করা৷ 
যায়, এমনতর সহজ জিনিষ উহা নহে। জ্ঞান আবশ্যক । 
জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম, স্পহথাশূন্ত, আসক্তিশৃন্ত হইলেও উচ! 
রন্ধন ও ছুঃখেরই হেতু হইতে পারে। সেই আন্ত কৰ্ম্ম 
অকর্সের জ্ঞান থাকা চাই। কি কর! উচিত এ বিষয়ে 


২৬০ চতুৰ্থ অধাায় 


পণ্ডিতেরাও মোহিত অর্থাৎ ভ্রান্ত হন। সেই হেতু ১৬ 
'_ ভগবান্‌ কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতেছেন। 

যে ব্যক্তি কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্ম বলিয়া দেখে, যে দেখে যে অনা- ১৭ 

সত্ধির সহিত অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মই অকর্ম-_সেই ঠিক দেখে । যে 

দেখে যে যাহা বাহত কর্ম্মশুন্তত৷ বস্তুতঃ তাহাই কৰ্ম্ম, ১৮ 

মনে মনে কাজ চলিতেছে অথচ কৰ্ম্মেঞ্দিয় সকল নিরুদ্ধ 

আছে এবং ইহাতে কৰ্ম্মই করা হইতেছে-_সেই ঠিক দেখে। 


টি 
জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অনাসক্ত কৰ্ম্মই করণীয়; 
উহাই যজ্ঞ 
১৯-২৩ 
এক্ষণে পাঁচটা শ্লোক দ্বারা অনাসক্তি যোগের মূলমন্ত্র পুনরায় 
ব্যক্ত হইয়াছে । জ্ঞান না হইলে অনাসক্ত হওয়| সম্ভবে 
না। যে জ্ঞানে আগুনে গ্বার্থবোধ নাশ করিয়াছে, ১১ 
যে স্বাৰ্থবুক্ত কৰ্ম্ম ভস্ম করিয়াছে, এবং সেই হেতু 
বাহার সমস্ত কৰ্ম্ম-কামন| সন্বপ্প-বর্জিত সেই ব্যক্তিই 
গণ্তিত। কামনা সঙ্কল্প-বঞ্জিত, কৰ্ম্ম-জ্ঞানপূতও হওয়া 
চাই। জ্ঞানাগ্ি-দগ্ধ ও কামনাশুগ্য--এই উভয় গুণযুক্ত 
কৰ্ম্মই করণীয় । কৰ্ম্মফলে বাহার আসক্তি লোপ পাইয়াছে, 
অৰ্থক কর্শের ফল যাহাই হউক, কর্তব্য বাছিয়া লইয়া, কৰ্ম 


চতুৰ্থ অধ্যায়ের 'ভাবাৰ্থ ২৬১ 


স্থির করিয়া যে নিরুদ্বেগে কৰ্ম্ম করিয়া যাইতে থাকে, 
কি হইবে না হুইবে এই ভাবনা যাহার নাই, সে ব্যক্তি 
যে কৰ্ম্ম করেষতাহার কোনটাতেই সে কৰ্ম্ম করিতেছে 
একথা বলা যায় না। মন যখন কামনাশূন্ত হয় তখনই 
কর্ম লোপ পায় । 

মন হইতে যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম ফলের কামনা দূর করিয়। ২, 
দিয়াছে তাহার স্বাভাবিক সন্তোষ উপস্থিত হয়। সে 
ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে, অন্ত, কোনও 'আশ্রয়'জানে না। 
এই অবস্থায় সে যে সকল কৰ্ম্ম করে তাহা বন্ধনমূলক নহে, 
তাহা অন্ত শ্রেণীর কৰ্ম্ম, তাহা মোক্ষের নিমিত্ত কৰ্ম্ম, তাহা 
কাঁরিলেও তবু কৰ্ম্ম করা হয় না। | 

যে কর্মফলের আশা ত্যাগ করিয়াছে, নিন ২১ 
করিয়াছে, যে সর্বপ্রকার এছিক সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়াছে, 
যাহার কাহারও সহিত বৈর-ভাব নাই, নে ব্যক্তির কৰ্ম্ম 
কেবল শরীর হারাই সম্পন্ন হয়, লালসা বা অভিমান-বুদ্ধি 
তাহাতে থাকে না। এইরূপে কৰ্ম্ম করে বলিয়া তাহার 
পাপও হয় না। 


SCTE TEER দার 
স্বাভাবিক পথে গাওয়া! গিয়াছে, তাহাতেই বস্তষ্ট থাকে; 
যাহার সুখ-দুঃখের হন্ নাই, যাহার স্বভাব দ্বেযশুদ্বা হইয়াহছ, 


২৬২ . _ চতুৰ্থ অধ্যয়ে 
যাহার' মনের সমতা এমন যে, সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়েতেই 
তুল্য নির্বিকার, সে ব্যক্তি কৰ্ম্ম করিয়াও বন্ধ হয় ন|- বা 
তাহার কৰ্ম্ম কর| হয় না বলা যায়। 
ধে ব্যক্তি আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, যে যুক্ত, যাহার ২৩ 
চিত্ত জ্ঞানময় সে ব্যক্তি যে কৰ্ম্ম করে তাহাই যজ্ঞ এবং 
এই কর্ম্ম-যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া তাহার সমস্ত কৰ্ম্ম লয়প্রাপ্ত 
হয়। 
যজ্ৰকৰ্ম্ম নানাপ্রকার 
| ২৪-_-৩২ 
_ ষজ্জার্থ কৰ্ম্ম নানা ভাবে নানা প্রকারে হইতে পারে । 
তাহারই কতক বর্ণনা এখানে আছে । 

- যে 'অনাসক্ত-বুদ্ধিতে বজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করে, সে কৰ্ম্মের 
প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যেই বহ্মকে দেখে। যন্তের হাতা ব্ৰহ্ম, ২ 
যজ্ঞের স্বত ' ব্রহ্ম, অগি ব্রহ্ম, হবনকারী ব্ৰহ্ম, এইরূপে 
সর্ধকর্ণে সে ব্ৰহ্ম দেখিয়া ব্রশ্মের সহিত কর্ণ্মের মিলন 
দেখিয়! ও সর্ব দ্ৰধ্যই ব্ৰহ্ম জানিয়া মোক্ষ পায়। 

কেহ দেবতা পূজার দ্বারা যজ্ঞকরে, কেহ বা যজ্-কৰ্ম্মকেই 
ব্রচ্গে অর্পণ করিয়া যজ্ঞ করিয়া ফেলে, কেহ ইন্জিয়- 

সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি রাখার যজ্ঞ করে, অর্থাৎ ইন্জিয়ের ২ 
মৃদ্ছিত বিষয়ের স্পৰ্শ’ হইতে বা ‘ইজ্িয্ন-ভোগ হইতে বিরত 


চতুৰ্থ অধ্]ীয়ের ভাবার্থ- ২৬৫৬ 


থাকে । কেহ বা বিষয়ের সহ্তি ইন্ৰিয়ের ফোঁশ করিয়াই ২৬ 
যজ্ঞ করে, অর্থাৎ যারা ই বিবৰ বাহার করে কেহ 

বা জ্ঞানের প্রন্থীপ জালাইয়া, আত্মসংযম-আগুনে, সমস্ত কৰ্ম্মই ২৭ 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার যজ্ঞ 
করে। কেহ বা দান করে, কেহ তপস্তা করে, কেহ ধ্যান-নিরত ২৮ 
হয়, কেহ বা স্বাধ্যায়-রূপ জ্ঞান-যজ্ঞ করে। এই সকলই 
যজ্ঞ এবং ইহার অনুষ্ঠানকারীদিগকে কঠিন-ব্রত যান্ঞিক বলা 
যার । কেহ বা প্রাণায়াম করে, তাহাতে কেহম্মপান, কেহ ২৯ 
প্রাণ, আবার কেহ প্রাণ অপান উভয় বাধুই রুদ্ধ করে। 
কেছ আহারের সংযম করে এবং আহাধ্য বস্তু হইতে দেহকে ৩* 
‘বঞ্চিত করিয়া যজ্ঞ করে। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্‌ | ৩১ 
ইহারা যক্্রদ্ধারা পাপক্ষয় করিয়া ব্ৰহ্মলোক প্রীপ্ত হয়। যে 
ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, সে ব্যক্তি স্বার্থে ই সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান 
করে, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোক আর কি'থাকিবে ? 
বেদেও এই রকম অনেক যজ্ঞের বর্ণনা আছে। সে 
সকল যজ্ঞই কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন । অনাসক্ত কৰ্ম্ম করিয়া ৩২ 
মোক্ষণাভ হয়। 

* কেবল মাত্র কায়িক, বাচিক ও মানসিক করৰ্ম্মের় 
যথাযথ একতীতূত অনুষ্ঠান দ্বারাই পুরাপুরি যাজ্ঞিক হওয়। 
ষায়। 


৪৬৪ চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞাববজ্ঞই শ্রেষ্ঠ-তদনুষ্ঠামের উপায় 
তত---৩৭ 

দ্ৰব/ময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্ৰেষ্ঠ | কৰ্ম্মমাত্ৰই জ্ঞান ৩৩ 
দ্বারা পরাকাষ্ঠা লাভ করে। জ্ঞান-বিচ্যুত কৰ্ম্ম অনৰ্থকর। 
জ্ঞানের ভিতর দিষাই কর্শের পূর্ণতা প্র।প্তি ঘটে। জিজ্ঞাম্থ 
হইয়া গুরুর নিকট পুনঃ পুমঃ প্রশ্ন করিয়া গুককে বিনয় ও ৩৪ 
শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিয়া এই জ্ঞান পাওয়া যায়। জ্ঞানীর 
জিজ্ঞানুর জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত কবিয়া থাকেন । এই প্রকার 
জ্ঞান পাইলে মোহ দূর হইবে এবং সমস্ত ভূতকে মিজেব মধ্যে ৩৫ 
এবং অবশেষে ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

যদি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী কেহ এই পথ লয় তৰে ৩৬ 
সেও জ্ঞানের ' প্রভাবে মুক্তি পাইবে । নৌকাব সাহায্যে 
যেমন নদী পার হওয়া যায়, তেমনি জ্ঞান-নৌকাব সাহায্যে 
গাঁপ-নদী পার হওয়া যায়, 

জ্ঞানের, শক্তি এমন যে, ইহা! সমস্ত কৰ্ম্ম তন্ম করিয়া 
ফেলে, প্রজ্লিত আগুনে কাঠ ফেপিয়! দিলে যেমন কাঠ ৩" 
পুড়িয়। ছাই হয়, জ্ঞানের আগুনে তেমনি সমস্ত কৰ্ম্ম ভশ্ম 
হইয়া যায়। 


চতুৰ্থ অধ্যায়ের ডাবার্থ" ২৬৫ 
জ্ঞানীর অবস্থা 
৩৮ -- ৪২ 
জ্ঞানের কত পবিত্র আর কিছুই নাই । সমত্ববৃদ্ধিযুক্ত ৩৮ 
পুরুষের হৃদয়ে এই জ্ঞান আপনা আপনি দেখা দেয়। 
শ্ৰদ্ধা ও নির্ভর-পরান্ণতা। এই জ্ঞানের পৈঠা । জ্ঞান হইতে ৩ 
শাস্তি আসে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ ও সংশয়-পরায়ণ এবং 
যাহার শ্রদ্ধা ও নাই, তাহার জ্ঞান পাওয়ার পথও নাই। সে 
নষ্ট পায় ও ইহলোক পরপোক খোয়ায় । , 


অপর দিকে যে ব্যক্তি সমব-বুদ্ধির আশ্রয়ে কৰ্ম্মত্যাগ ৪১ 
কৰিয়াছে, জ্ঞানোদয়ে যাহার সংশয়ের অবসান হইয়াছে, এই 
প্রকার আত্মদশী পুরুষ কৰ্ম্ম দ্বারা বন্ধ হয় না। কৰ্ম্মকে 
শ্ুভফল-প্রস্থ বা মোক্ষ-দায়ক করার জন্য অনুষ্ঠাতাকে 
যুগপৎ যোগ-সংন্যস্ত ও জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-সংশয় হইতে 
হইবে। অনাসক্তি ও জ্ঞান অঙ্গাঙ্গী-ভাবে *যুক্ত, একের 
অভাবে অপরের বিস্তমানতা নাই। তেমনি শ্রদ্ধা যেমন 
জ্ঞান পাওয়ার সহায়ক, সংশয় সেই প্রকার জ্ঞান-প্রান্তির 
বিরোধী । সেই হেতু নিজের হৃদয়ে যে অক্ঞান-সম্ভৃত সংশয় 
খ্বহিয়াছে উহাকে জ্ঞান-তরবারী দারা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া ও ৪২ 
মমত্ব-বুদ্ধিতে অনাসক্ত হুইয়া কৰ্ম্মে প্ৰবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কৰ্ম্ম 
যোগের সাধনা অবলম্বন কর! উচিত্ত। 


গশ্জ্ছম অন্য্যান্স 
কৰ্ম্ম-ময্যাস যোগ 

% এই অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগ বিনা কর্মম-সন্যাস হয়ই ন। এবং বস্তুতঃ 
উভয়ে একই ইহা দেখানো হুইয়াছে। 

ৃ উস 

সংন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ ! পুনযোগঞ্চ শংসসি । 

যচ্ছে য় এতয়োরেকং তন্মে ক্রহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ 

শ্রীতগবান্বাচ 
সংন্যাসঃ কর্থযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরার,ভৌ । 


তয়োস্ত কন্মসংহ্যাসাৎ কর্ম্মযোগে! ৱিশিষ্যতে ॥ ২ 
অস্বয়। অৰ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, কৰ্ম্মণাং সংস্থাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি। 
এতয়োঃ যৎ শ্ৰেয়; তদেকং মে সুনিশ্চিতং ক্ৰুহি। ১ 
কৰ্ম্মণাং সন্নাসং-_কৰ্ম্মতযাগ | যোগংস্কম্মযোগ | 
জীভগবানুবাচ ৷ সৰস্থাপঃ কৰ্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিংশ্রেয়সকরৌ, তয়োঃ তু 
কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগে| বিশিষ্যতে । ২ 
নিঃশ্রেরসকরৌ--মোক্ষদানক!রা। 
অৰ্জ্জুন বলিলেন, 
হে কৃষ্ণ তুমি কৰ্ম্মত্যাগেরও স্তুতি করিতেছে, আবার কর্ম্ম- 
যোঁগেরও স্তুতি করিতেছ, এই উভয়ের মাধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহ! 
আমাকে সোজাশ্রজি নিশ্চয় করিয়া বল। ১ 
প্রীভগবান্‌ বলিলেন 
ক্ষর্ষের ত্যাগ ও যোগ উভয়েই মোক্ষ-দীায়ক, তন্মধ্যে কৰ্ম্ম- 
সন্যাস অপেক্ষ| কৰ্ম্মযোগ উচ্চ 1 - : ্‌ হ 


কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ ২৩ 


জ্ঞেয়; স নিত্যসংন্যাসী য়ো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ৷ 
নিদ্বন্বো হি মহাবাহে| ! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩. 
ংখ্যযোষ্টুগী পৃথগ, বালাঃ প্রৱদন্তি ন পণ্ডিতা; । 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োৱিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ 
অনহ্বয়। ন? ন দ্বেষ্টি" ন কাজি স নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ং, হি হে মহাবাহো! - 
নিদ্ব প্বঃ সুপং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ও 
নিত্যসংস্তাসী--সদাই সন্নাম৷, কৰ্ম্মনৃষ্ঠান করিয়াও সন্যাসী | নিদ্ব শ্বঃ-- 
রাগদ্বেষ হখছুঃখের দ্বন্দ যাহাতে নাই । 
সাংখ্যযোগো পৃথক বালা; প্রবদপ্তি ন পণ্ডিতঃ, একমপি সমাক আস্থিতঃ 
উতয়োঃ ফলং বিন্দুতে । ৪. 
বালা:ঃ--বালকে |, অজ্ঞানীরা ।  অনস্থিত:--প্ৰতিষ্ঠিত | বিন্দতে _লাভ করে।. 
যে মানুষ দেষ করে না ও ইচ্ছা করে না তাহাকে সদা সন্ন্যাসী 
জানিও। যে সুখ ছুঃখাদি দ্বন্দ হইতে মুক্ত সে সহজেই বন্ধন, 
হইতে ছাড়া পায়। , ৩ 
টিপ্নীঁ-তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মের ত্যাগ ‘সন্্যাসের নিজস্ব 
লক্ষণ নয়, পরস্ধ ঘন্দাতীত হওয়াই উহার লক্ষণ | “কেই কৰ্ম্ম করিয়াও 
সন্ন্যাসী হয়, অপরে কৰ্ম্ম না করিয়াও মিথ্যাচারী হয়। (অধ্যায় 
৩, শ্লোক ৬ দেখ ) 
* সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও কৰ্ম্ম--ইহারা| ভিন্ন, অজ্ঞানীরা এ. 
কথ! বলে, পণ্ডিতেরা বলেন না। একটিতে ভাল রকমে স্থির 
থাকিলে উভয়ের ফল মিলিবে । ‘8 


২ গঞ্চম অধ্যায়ন 


যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানুং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে । 

* একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ 
সংন্াসস্ত মহাবাহো ! দুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ | 
যোগযুক্তে! মুনিত্ৰন্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 

অন্থয়। সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে। সাংখ্যং 

যোগঞ্চ যঃ একং পশ্ঠতি স পশ্যতি। ৫ 
সাংধ্যৈঃ--জাননিষ্র সঙ্গ্যাসিগণকর্ৃক | ' গম্যতে--পাওয়| যায়। 

হে মহাবাহে৷, অযোগতঃ বংন্যাসঃ দুঃখম্‌ আপ্ত:ম্‌। যোগযুক্ত: মুনিঃ ন চিরেণ 

ব্ৰহ্ম অধিচ্ছতি। ৬ 
অযোগতঃ--যোগ ব! কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত। ছুঃখম্‌ আপ্তং- দুঃখহেতু পাইতে 
‘অশক্য। ব্ৰহ্ম অধিগচ্ছঙি--বহ্মকে পায়, অপরোক্ষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে। 


টিপ্ননী--জ্ঞানযোগী লোক-সংগ্রহরণী কৰ্ম্মমোগের বিশেষ ফল 
সঙ্কল্প-মাত্ৰই পাইয়। থাকে। কৰ্ম্মযোগী নিজের অনাসক্তির জন্য 
বাছ কৰ্ম্ম করিয়াও প্রানযোগীর শাস্তি সহজেই পায়। 

যে স্থান সন্ন্যাস-মার্গী পাইয়া থাকে তাহাই যোগীও পাইয়া 
থাকে।, যে সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখে সেই সত্য দেখে৷ * 

ছে মহাবাহো, কৰ্ম্মযোগ বিন! কল্মত্যাগ কষ্টসাধ্য । সমত্ব- 
যুক্ত মুনি শীঘ্রই মোক্ষ পাইয়| থাকেন। ৬ 


কর্ম্ম-সন্যাস যোগ ২৬৯ 


যোগযুক্তো ৱিশুদ্ধাত্মা ৱিজিতাত্মা জিতেন্দ্ৰিয়ঃ৷ 
সৱ“ভূতাস্মভূতাত্ম| কুরন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ 

নৈৱ্‌ কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে! মন্যেত তত্বরিৎ ৷ - 
পশ্যন্‌ শৃ্ন্‌ স্পুশন্‌ জিঅ্ৰন্নশ্নম্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন, ॥ ৮ 
প্রলপন, ৱিস্থজন, গৃহুন্ন,ন্মিঘন_ নিমিষন্নপি । 
ইন্দ্ৰিয়াণীজ্ৰিয়াৰ্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন_॥ ৯ 


অম্বয়। যোগযুক্ত? বিশুদ্ধায়৷ বিজিতাঘ্ম৷ জিতেন্দ্ৰিয়৷ সববভূতাত্মভূতাত্মা} 
কুর্বম্মপি ন লিপ্যতে । ৭ 
সৰ্ব্বভূতাত্মতুতাস্ম৷--সৰ্ব্বভুতে যিনি নিজ আত্মাকে দেখেন। 


* তত্ববিৎ যুক্ত; পশ্যন্‌ শুন স্পৃশন্‌ জিত্রন্‌ অশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ প্রলপন্‌ 
বিহুজন্‌ গৃছ্লুন্‌ উদ্িধন্‌ নিমিধন্‌ অপি ইন্দ্ৰিয়াণি ইন্ৰিয়াৰ্থেৰু বৰ্তত্তে ইতি ধারয়ন্‌ নৈব 
কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যেত। ৮-৯ 


যুক্তঃ--সমত্ববুদ্ধিযুক্ত যোগী | তত্ববিৎ--তবৃজ্ঞ । মন্তোত--মনে করে। 

যাহার যোগ সাধ্য, বে হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়াছে, এবং যে মন ও 
ইন্দ্ৰিয় জয় করিয়াছে ও বে ভূতমাত্রকেই নিজের মত দেখে--এই 
রকম মানুষ কৰ্ম্ম করিয়াও তাহাতে অলিপ্ত রহে। ৭ 

দেখিয়া, শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, ড্রাণ করিয়া, খাইয়া» চলিয়া, 
শুইয়া, শ্বাস লইয়া, বলিয়া, ত্যাগ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, চক্ষু 
খুলিয়া, বন্ধ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় নিজের কাৰ্য্য করিতেছে---এই 
রকম ভাবনা রাখিয়া তবঞ্ঞ যোগী জানেন যে “আমি কিছুই 
করিতেছি না” । bp 


২৭৮ ্ পঞ্চম অধ্যায় 


ব্ৰহ্মপ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্ৰমিৱাস্তস| ৮ ১০ 
কায়েন মনসা বুদ্ধা কেৱলৈরিন্দ্রিয়েরপি ৷ 
যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৱ'ণ্তি সঙ্গং ত্যক্ত,ত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ 


অন্বয়। যঃ ব্ৰহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত! কৰ্ম্মাণি করোতি সঃ অস্তসা 


"পদ্মপত্ৰম্‌ ইব পাপেন ন লিপ্যতে । ১০ 
আাধায়--সমর্পণ করিয়া । 

,  যোগিনঃ সঙ্গং তান্ত। আত্মশ্ুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বৃদ্ধা! কেবলৈঃ ইন্জিয়ৈঃ অপি 

কর্ম কুৰ্ব্ন্তি। ১১ 


টিপ্পনী--বতক্ষণ অভিমান আছে ততক্ষণ এই অনিপ্ত স্থিতি 
আসে না। সেই জন্য বিষয়াসক্ত মনুয্য---বিষয় আমি ভোগ 
করিতেছি নী ইন্দ্রিয় নিজের কাঁধ্য করিতেছে, এ কণা বণিয়া পার 
পায় ন৷৷ এই রকম কদর্থ যে করে সে গীতাঁও বোঝে না, ধৰ্ম্মও 
জানে না। এই বিষয় পরবর্তী শ্লোক স্পষ্ট করিতেছে । 
_ষে মনুষ্য কৰ্ম্মকে ব্ৰহ্গে অর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া 
থাকে সে যেমন জলে স্থিত পদ্ম অলিপ্ত থাকে তেমনি পাপ হইতে 
অলিপ্ত থাকে, ৷ ১০ 


শরীর মন ও বুদ্ধি দ্বার]. এবং কেবল ইন্দ্রিয় বারা যোগিলন 
আসক্তি-রহিত হইয়া আত্মগুদ্ধির অন্ত কৰ্ম্ম করেন । ১১ 


বৰ্ম্ম-সন্নাস যোগ ২৭৯ 


ৰি ট 
যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত৷া শান্তিমাগ্লোতি নৈষ্ঠিকীম্‌ ৷ 
অযুক্তঃ কান্সকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ 
সৱ“কৃৰ্ম্মাণি মনসা সংম্যস্তান্তে সুখং ৱশী। 
নৱদ্বারে পুরে দেঁহী নৈৱ কুৰন, ন কারয়ন_ ॥ ১৩ 

অন্বয়। যুক্ত: কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত। নৈষ্টিকীং শাপ্ডিম্‌ আগ্োতি, অযুক্তঃ ক।মকারেণ 
কলে সক্তঃ নিবধ্যতে । ১২ 

নৈষ্টিকীং--আত্যস্তিক। কীমকারেণ--কাঁমনা-প্রেরিত * হইয়া । কার অর্থ 
করণ । 

বদী দেহী সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা! সংস্যস্ত নৈব কুব্বন্‌ ন কারয়ন নবদ্ধারে পুরে 
সুপ আস্তে। ১৩ 

বণী--জিতেন্রিয়, সংযমী । দেহী--পুরুষ। নৈব কুৰ্লন্‌--ন| করিয়।। ন 
কারয়ন্_ন! করাইয়|। নবদ্ধারপুরে--নয়দরজ! যুক্ত গৃহে। 

সমতাবান্‌ কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়া পরম শান্তি পান, অস্থির- 
চিত্ত ব্যক্তিরা কামনাধুক্ত হইয়া ফলে জড়িত হয় ওবন্ধনে রহে। ১২ 

সংযমী পুরুষ মনদ্বারা সমস্ত কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া! নবদ্বারযুক্ত 
নগররূপী শরীরে থাকিয়াও কোনো কৰ্ম্ম না করিয়া ও ন! করাইয়! 

স্থথে্থাকে | ১৩ 

টিপনী-_দুই নাক, ছুই কান, দুই চক্ষু, দুই ম্‌ল-দ্বার, এক মুখ 
ইহারা শরীরের নয়টি মুখ্য দ্বার। বাকী ত চামড়ায় অসংখ্য 
ছিত্রযুক দরজা! মাত্র । এই দরজায় চৌকিদার যদি এই ছারে 


হ৭২ ! পঞ্চম অধ্যায় 


ন কর্তৃত্ব ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত স্জতি প্রভূঃ। 
ন কন্মফলসংযোগং স্বভাৱস্ত প্ৰৱৰ্ত্তে ৷৷. ১৪ 
অদ্বয়। লোকন্ত প্রডুঃ কর্তৃত্বং ন সবজতি, কৰ্ম্মাণি ন, কর্ম্মফলনংযোগং ন, 
স্বভাবস্ত প্রবৰ্ত্ততে। ১৪ 
প্রভুঃ- ঈশ্বর । কর্মফলসংযোগং--কর্মের সহিত ফলের যোগ । স্বভাবঃ-- 
প্রকৃতি, মাঁয়। | প্রবর্ততে--প্রবৃত্ত হয় ( কৰ্ম্মে ) । 
যাতায়াত করিবার অধিকারীদিগকে যাতায়াত করিতে দিয়া 
নিজধর্দ পালন করে তবে তাহার সম্বন্ধে বল! যায় যে, সে এই 
যাতায়াত সন্বেও তাহার ভাগীদার নয় সাক্ষী মাত্র ; তাহাতেই সে 
না-করে, না-করায় । 
জগতের প্রভু কর্তৃত্ব স্থষ্টি করেন নাই, কৰ্ম্মও স্থষ্টি করেন নাই, 
কৰ্ম্ম ও কর্্মফলের যোগও সাধন করেন নাই। প্ররুতিই এই 
সকল করে । ১৪ 


টিপ্লনী--ঈশ্বর কর্তা নহেন। কর্ম্মের নিয়ম অবিচলিত ও 
অনিবাধ্য। যে যেমন সে তেমন ফল পায়। ইহাতে ঈশ্বরের 
মহা দয়া রহিয়াছে, তাহার ন্যায় রহিয়াছে । শুদ্ধ ন্যায়ই শুদ্ধ দয় । 
স্তায়ের বিরোধী দয়া ত দয়া নহেই, উহ! ক্রুরতা। কিন্তু মানুষ 
ব্রিকালদর্শী নহে। সেইজন্য তাহার পক্ষে দয়া অথবা! ক্ষমাই 
হ্যায়।' সে নিরন্তর নিবে ন্যায়ের পাত্র হইয়া ক্ষমার যাচক। সে 
অপরের প্রতি আটরণে, ব্তায় ক্ষমার দ্বারাই পুরণ করিতে পারে । 


কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ ২৭৩ 
নাদত্তে কস্তাচিৎ পাপং ন চৈৱ স্বকৃতং ৱিডুঃ। 
অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তৱঃ ৷৷ ১৫’ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ । 
তেষামাদিত্যরজ. জ্ঞানং প্রকাশয়তি তংপরম্‌ ৷৷ ১৬ 


অম্বয়। বিভুঃ কম্তচিৎ পাপং ন আনে, সুকৃতং চ ন এব, অজ্ঞানেন জ্ঞানং 
আবৃতং তেন জন্তবঃ মুত্াযন্থি | ১৫ 

বিভুঃ--চগর। ন আদন্তে--গইণ করেন ন।। জগ্তবঃ-প্ণিগণ | মুহ্ুস্তি-- 
মোতযুক্ত হয় ; অন্ত হয়। ৰ 

যধাং তু তৎ অজ্ঞীনম্‌ আত্মনংজ্ঞানেন নাৰ্শিতম্‌ তেষা* হৎ আদিতাবৎ জ্ঞানং 
পর" প্রকাশয়তি | ১৬ 

যেষা-যাহদের | আস্মনঃ = জ্ঞানেন--আশ্ম-জ্ঞান দ্বার | আদি ভাবং_ 
কধোরন্যায় 1 পর" পরমতঙ্থকে, পরমপুরুষকে | 
ক্ষমার গুণ বিকশিত হইলেই পরিণামে অকর্ভশ বা যোগী অথবা 
সমতানান্‌ হইয়া সে ধৰ্ম্মে কুশল হইতে পারে । 

ঈশ্বর কাহারও পাপ 'মপব পুণ্যের দায়িত্ব লনগনা । অজ্ঞান 


দ্বারা জ্ঞান 'আবৃত থাকে এবং তাহাঁতেই লোক *মোহে ডুবিয়া 
যায় । ১৫ 

টিপ্ননী--অজ্ঞান হইতে, "আমি করিতেছি” এই বুদ্ধি হইতে, 
মনুষ্) «নিজেকে কৰ্ম্মবন্ধনে বাধে । তথাপি ভাল মন্দের ফল 


ঈশ্বরে আরোপ করে--ইহাই মোহ জাল। 
কিন্তু যাহাঁদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দারা নষ্ট হইয়াছে তাহাদের 
সুর্ষোর গ্যায় প্রকাশময় জ্ঞান পরম'তত্বের দশন করায় । -_ ১০ 


১৮ 


২৭৪ $ পঞ্চম অধ্যায়. 


তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তম্বিষ্ঠা স্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাৱ,ত্তিং জ্ঞাননিধূ'তকল্মযাঃ, ৷৷ ১৭ 
ৱিদ্যাৱিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গৱি হস্তিনি। 


শুনি চৈৱ শ্বপাক্ষে চ পণ্ডিতাঃ সনদর্শিনঃ ॥ ১৮ 
অম্বয়। জ্ঞাননিধূতকল্মযাঃ তদ্বুদ্ধয়ঃ তদয়।নঃ তনিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ 
অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছ'শ্থ । ন 
জাননিধূতকলৃধাঃ--জ্ঞানদ্বারা' যাহাদের পাপ বুইয়| গিয়াছে। তদ্বুদ্ধয়ঃ--- 
যাহার বুদ্ধি ঈশ্বরে অৰ্পণ করিয়| রাখিয়াছে। তদাস্বান;--ঈগরকেই আপন মনে 
করে, তন্ময় । তন্বিষ্ঠাঃ--ঠাহাতেই যাহদের নিঠা বা স্থিতি । তৎপরায়ণাঃ-- 
ঈশ্থরই যাহাদের পরম আশ্রয় । অপুনরারৃদ্ভি--পুনরায় না আসা, অর্থাৎ মোক্ষ । 


গচ্ছন্তি- পায়। 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্্ে বাহ্মণে, গধি, হস্তিনি, শুনি, শপাকে চ এব পণ্ডিতা? 
সমদশিনঃ | মী 


শুনি-_কুকুঞ্ৰরে প্রতি। শ্বপাকে-_চঙ্ড!লের প্রতি 
: জ্ঞান দ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়| গিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরের ধ্যান 
ধারণ| করে, তন্ময় হয়, তাহাতে স্থির রহে, তাহাকেই সৰ্ব্বস্ব মানে, 
তাহারা মোক্ষ পায়। ১৭ 
বিদ্বান ও বিনয়বান্‌ ব্রাহ্মণের প্রতি, গাভী, হস্তী, কুকুরের 
প্রতি এবং কুক্কুর-খাদ্ক সানির [ চণ্ডাল ] প্রতি জ্ঞানীর! সম- 
দৃষ্টি রাহখন | " ১৮ 
. টিপ্পনী- অর্থাৎ সকলকে ত অনুরূপ সেবা করে। 


কৰ্ম্ম"সন্য্াস যোগ ২৭৫ 


ইহৈর তৈজিতঃ-সৰ্গে| যেষীং সাম্যে স্থিতং মনঃ । 
নির্দোষং হি সমং ব্ৰহ্ম তস্মাদ্‌ ব্ৰহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ 
ন প্রহষ্যেৎ প্ৰিয়ং প্রাপ্য নোছিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ে? বহ্মৱিদ্‌ ব্ৰহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ 


অন্বয়। নদেয়াং মনঃ'সামো স্থিতং তৈঃ ইহ এব সর্প: জিতঃ। হি ব্ৰহ্মসমং 
নির্দোবং ভম্মাৎ তে ব্ৰহ্মণে স্থিতা? | সন 
সাম্যে--নমবুদ্ধিতে। = হৈঃ--তাহাদের দ্বারা। ইহ--এই লোকেই। 


সৰ্গঃ--সংসার। ০ 
স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমঢ়ঃ বন্ধবিদ্‌ ব্ৰহ্মণে স্থিতঃ প্রিয়: প্রাপা ন প্ৰহৃষ্যেৎ অনি 


প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ চ। ২৫ 
স্থিরবুদ্ধি--যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । অনংমূঢ়ঃ--যাহায় মোহ নাই। 
ব্রহ্মধিদ্-যে ব্ৰহ্মকে জানে! ন উদ্্বেজেত-বিষঃ হয় ন৷ | 
ব্ৰাহ্মণ ও চণ্ডালে সমভাব রাখার মানে ব্ৰাহ্মণকেণ্যদি সাপে কাটে, 
তবে তাহার দংশন স্থান যেমন জ্ঞানী প্রেমভাব হইতে চুষিয়া বিষ 
মুখে লইবার চেষ্টা করিবে, তেমনি চণ্ডালের প্রতি এ অবস্থায় 
এরূপ ব্যবহার করিবে । 
৪9 
যাহাদের মন সমত্তে স্থির হইয়াছে তাহার৷ এই দেহেই সংসার 
জয় করিয়াছে। ব্রহ্ম নিফলঙ্ক ও সমভাবী, এই হেতু তাহারাও 


বন্ধে স্থির হইয়া থাকে |. ূ , ১৯ 
টিপ্ননী--মানুষ যেমন ও যাহার চিন্তা করে ৰ হহয় 
থাকে। তাই সমত্বের চিন্তা। করিয়! নির্দোষ হইয়া, সমত্বের. মুর্তি 
শ্বন্্প নির্দোষ ব্ৰহ্মকে পায় | 
যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, ফে 


২৭৬ পঞ্চম অধ্যায় 
বাহম্পৰ্শেধসক্তাত্মা ৱিন্দত্যাত্মনি ধং সুখম্‌ । 
স ব্ৰহ্মযোগযুক্তাত্ম৷ সুখমক্ষয়মন্্রততে ৷৷ ২১ 
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা হঃখযোনয় এৱ তে। 


আ্তম্তৱস্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রএতে বুধঃ ॥ ২২ 

অন্বয় । বাহম্পর্শেযু অসক্তাক্ম। আত্মনি যৎ সুগং বিন্দতি সঃ ব্ৰহ্মযোগযুক্তাত্ম৷ 
অক্ষয়ং সুখং অগ্ন,তে । ২১ 

বাহম্পর্শেষু --ইন্দিয়ের বিষয়ে। অমক্ৰায়৷--যে অনাসক্ত। আন্মনি--- 
অন্তঃকরণে। বিন্দতি--পায় | 

হে কৌন্তেয়, যে ভোগা? সংস্পর্শল্গাঃ তে ছুঃখযোনয়ঃ আস্মস্তবস্তঃ এব, তেষু 
বুধ ন রমতে। ২২ 

সংস্পৰ্শকজাঃ--বিষয়জাত । চুঃপযেনয়ঃ- দুঃখের কারণভূত। ন ৰমতে-- 
রত হয় ন! ৷ ৰ 
ব্ৰহ্মকে জানে ও ব্রব-পরায়ণ থাকে, সে প্রিয় প্রাপ্ত হইয়৷ স্ুখী ও 
অপ্রিয় পাইয়া নিজেকে দুঃখী মনে করে না। _ ২৬ 


যাহার বাত বিষয়ে আসক্তি নাই, এমন পুরুষ অন্তরেই যে 
আনন্দ ভোগ করে সেই অক্ষয় আনন্দ উক্ত বন্ধ-পরায়ণ পুরুষ 
অনুভব করে । _ ২১ 

টিগ্পনী--যে অন্তমুখ হইয়াছে, সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পায় 
ও সেই পরম আনন্দ পায়। বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কৰ্ম্ম 
করা ও ব্ৰহ্ম-সমাধিতে য়মণ কর! এই দুই ভিন্ন বস্তু নহে---একই 
বস্তুকে দেখার হুই বিভিন্ন দৃষ্টি, যেমন একটা টাকার ছুই পিঠ। 

বিষয়জনিত ভোগ অবশ্যই হুংঃখের কারণ হয়! হে কোৌস্তেয়, 
উহা আদি ও অন্ত্রবান। বুদ্ধিমান্‌ মানুষ ইহাতে রত হয় না ২২ 


কৰ্ম্মপম্যাস যোগ ২৭৭ 


শক্লোতীহৈৱ যঃ সোঢুং প্রাক শরীরৱিমোক্ষণাৎ । 
কামক্রোধোতিবং রেগং স যুক্তঃ স সুখা নরঃ ॥ ২৩ 
যোহস্তঃসুখোহস্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেৱ যঃ। 
স যোগী ত্রহ্মনিষ্বঁণং ব্ৰহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ৷৷ ২৪ 
অন্বয়। শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্‌ ইহ এব কামক্রোধো্তবং বেগং সো যঃ 
শক্কোতি সঃ নরঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী । ২৩ 
শরীরবিমোক্ষপাৎ--দেহপাতের | প্রাক্‌--পূৰ্ব্বে। ইহ ,এব---এই দেহেই। 
যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথ| যঃ অন্বৰ্জ্যোতিঃ স এব বৰহ্মভূতঃ যোগী 
ব্ৰহ্মনিৰ্বাণং অধিগচ্ছতি। ২৪ 
অস্তঃস্খঃ--যাহার অস্তরেই আনন্দ। অন্তরারামঃ--অন্তরেই যাহার ক্রীড়া; 


শান্তি যাহার অন্তরে। অস্তজ্যোতিঃ--যাহার অস্তরেই জ্ঞানের জ্যোতি রহিয়াছে। 
ব্ৰহ্ম নিৰ্বী৭ং-- বন্ধে লয় পাওয়া । ৬ 


দেহাস্তের পূৰ্ব্বে যে ব্যক্তি এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগ 
সহ করিবার শক্তি পায় সেই মনুষ্য সমত্ব পাইয়াছে, সে সখী । ২৩ 

টিপ্পনী--মৃত শরীরে যেমন ইচ্ছা ও দ্বেষ হয় ন, সুখ দুঃখ হয় 
না, তেমনি জীবিতাবস্থায়ও মুতের সমান, জড়ভরতের স্তায় দেহা- 
তীত যে হইতে পারে দে এই জগৎ জয় করিয়াছে, সে প্রকৃত সুখ্‌ 
জানিয়াছে | 

যাহার অন্তরে আনন্দ আছে, যাহার অন্তরে শাস্তি আছে, 
বাহার অন্তজ্ঞন অবশ্যই হইয়াছে, সেই ব্ৰহ্মফপপ প্রাপ্ত যোগী ব্ৰহ্ম- 
নির্বাণ পায় | এ . ২৪ 


২৭৮ পঞ্চম অধ্যায় 
লভন্তে ব্রহ্মনিরাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মযাঃ । 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব ভূতহিতে রতাঃ " ২৫ 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম। 
অভিতো৷ ব্রহ্মনির“ণেং রর্ততে ৱিদিতাত্মনাম্‌ ৷৷ ২৬ 


অম্বয়। ক্ষীণকল্মঘাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতায়ানঃ সব্বন্ুতহিতে রতাঁঃ খবরঃ 
ব্রঙ্মনির্বাগং লভন্তে । ূ ২৫ 


_ ক্ষীণকল্মযাঃ--বিগতপাপ। ছিন্নদ্বৈধাঃ--যাহ।দের সংশয় দুর হইয়াছে। 
1 বিদিতায়নাং কামক্ৰোধবিধুক্তানা: যতচেতসাম্‌ যতীনাম্‌ অভিতঃ এক্ধ- 
নির্বাণং বৰ্ত্বতে। * ২৬ 


বিদিতাজ্মনাং--সাহারা নিলো ক জানিয়াছে তাহাদের। মতচেতসাং-- 
যাহাদের চিত্ত সংযত তাহাদের। অভিতঃ--চারিদিকে, সর্বত্র । 


যাহার পাপ নাশ হইয়াছে, যাহার শঙ্কাসকল শাস্ত হইয়াছে, 
ধাহার মনের উপর দখল হইয়াছে ও যে প্রাণীমাত্রের হিতেই 
নিযুক্ত থাকে এমন খধি ত্রহ্গ-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২৫ 


মে নিজেকে দেখে, যে কাম ক্রোধ জয় করিয়াছে, যে মনকে 
ধশ করিয়াছে এমন যতীর পক্ষে ব্রহ্গ-নির্বাণ সৰ্ব্বত্ৰ । , ২৬ 


কৰ্ম্ম-সন্্যাস যোগ ২৭৪ 


ম্পৰ্শান্‌ কৃত্বা বহির্ববাহযাংশ্চক্ষুশ্চৈৱান্তরে ভ্ৰুৱোঃ ৷ 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যস্তৱচারিণৌ ৷৷ ২৭: 
যতেন্ত্ৰিয়মনোবুদ্ধিমুনিৰ্মেৰক্ষপরায়ণঃ । 
ৱিগতেচ্ছাভয়ক্ৰেদুধো| যঃ সদা মুক্ত এর সঃ ॥ ২৮ 


অন্বয়। বাঙ্গান্‌ প্পর্শান্‌ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষু চ ভ্রবোঃ অস্থরে এব ( কৃত), 
নাসান্যন্তরচারিণে। প্রাণাপানে। সমে কৃত্বা, যতেজ্ৰিয়মনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছাত ১ত্ৰোধঃ 
যঃ মুনি মোক্ষপরায়ণঃ, সঃ সদ| মুক্ত এব। ২৭-২৮ 

স্পর্শ[নূবিষয়ভ|গ সকল। বহিঃ কৃহ!_বহিষ্কার রিয়া । যতেক্রিয়- 
মনোবুদ্ধিঃ--যাহার উত্তিয় মন বুদ্ধি সংঘভ। মোক্ষপরায়ণঃ--যিনি মোক্ষই 
পরম গতি বলিয়। জানিয়াঞ্েন। 


বাহিরের বিষয় ভোগ বহিষ্কার করিয়া, দৃষ্টি ভ্ররয়ের মধ্যে 
স্থির রাখিয়া» নাসিকাপণে যাতায়াতকারী প্রাণ ও অপান বায়ুর 
গতি এক সমান রাখিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি বর্ণ করিয়া, ইচ্ছা 
ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া যে মুনি মোক্ষপরায়ণ থাকে সে সদাই 
মুক্ত । * ২৭--২৮ 

টিপ্পনী--প্রাণবারু ভিতর হইতে বাহির হয, অপান বায়ু 
বাহির হইতে ভিতরে বায়। এই শ্লোকে প্রাণায়ামাদি যৌগিক 
ক্রিয়ার সমর্থন আছে । প্রাণায়ামাদি ত বাহ ক্রিয়া, আর তাহার 
প্রভার শরীরের শ্বাস্ক্য রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য 
মন্দির গঠন করিবার প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। ভোগী যে 
প্রয়োজন সামান্য ব্যায়ামাি দ্বার! মিটায়, সেই প্রয়োজন যোগী 
প্রাণায়ামাদি দ্বারা মিটায়। ভোগীর' ব্যায়ামাদি তাহার ইন্দ্ৰিয় 


২৮০ পঞ্চম অধ্যায় 


ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 


সুহৃদং সর“ভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ 

অম্বয়। যজ্ঞতপসাং ভোক্কারং সর্বলোকমহেশরং সৰ্বাকূতানাং চজদং মাং জ্ঞাত্বা 
শান্তিম্‌ খচ্ছতি। ২৯ 

খচছতি--পায়। _ 6 
উত্তেজিত করার সাহায্য করে। প্রাণায়ামাদি যোগীর শরীর 
নীরোগ ও কঠিন করিয়া ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত রাখার সাহাব্য করে। 
আজকাল প্রাণায়ামাদি বিধি কম লোকেই জানে। আবার তাহার 
মধ্যে খুব কম লোকেই তাহার সদ্ব্যবহার করে। বাহার ইন্দ্রিয়, 
মন ও বুদ্ধির উপর অন্ততঃ প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, যাহার 
মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে, আর যে রাগ দ্বেষ জয় করিয়া ভয় 
ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণায়ামাদি উপযোগী ও 
সাহায্যকারী ৷ অস্তঃশৌচ বিন! প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক সাধন 
হইয়| মানুষকে মোহকুপের পুব নীচে লইয়া যাইতে পারে ; লইয়া 
যায়, এমন অনেকে অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য যোগীন্দ 
পতঞ্জলি বম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া উহার সাধকের জন্যই মোক্ষ- 
মার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়াছেন । 

যম পাঁচ প্রকার, অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, অপরিগহ ৷ 
নিয়ম পাচ প্রকার, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর- 
প্রণিধান । 

সন্ত ও তপস্তার ভোক্তা, সমস্ত কোকের মহেশ্বৰ এবং ভূঁত* 


কৰ্ম্ম সন্না্ম যোগ ২৮১ 


মাত্রের হিতকাৰী এমন আমাকে জানিয়া ( উক্ত মুনি ) শাস্তি 
পায়। _- '_, ২৯ 

টিপ্পনী--কেহ যেন মনে না করেন বে এই শ্লোক, এই অধ্যায়ের 
চৌদ্দ, পনৈর ও এরূপ অন্যান্য শ্লোকের বিরোধী। ঈশ্বর সৰ্ব্ব 
শক্তিমান বলিয়া কর্তা অকৰ্ত্তা, ভোক্ত। অভোক্ত|---বাহ| বল তিনি 
তাহাই এবং তাহ! নহেন। তিনি অবর্ণনীয় । তিনি মনুয্যের 
ভাষার অতীত! সেই হেতু তাহাতে পরম্পর্বিরোধী গুণ ও 
শক্তি লারোপ করিয়া মানুম তঁ[হার দর্শনের আশা রাখে । 


ৰ তৎসং 
এই প্রকারে শ্রমন্তগবদ্গীতারূপী উপনিষদ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 
বিগ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্ৰে গ্ৰকৃষ্ণাৰ্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসন্নগ্ুদ যোগ নামে 
পঞ্চম অধ্যায় পূৰ্ণ হুইল : 


পচ স অপ্ম্যাস্মেন্ল বানা 
সাংখ্য ও যোগের মধ্যে এক্য 


১7৭ 

কর্ম করার ও জ্ঞানী হওয়ার জন্য উপদেশ আলে ও ' 
ছায়ার হ্যায় অজ্ঞুনের হৃদয়ের উপর ক্রীড়া করিতেছে। 
ভগবান একবার জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন, আবার 
অনাসক্ত হইয়া! কৰ্ম্ম করিতে ঘলিতেছেন। এখনো দ্বন্দ 
মিটিল ন| । এই দুইয়ের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের পথের 
মধ্যে যাহ| শ্রেয় সেই পথের নির্দেশ ভগবানের নিকট অৰ্জ্জুন ‘' 
চাহিতেছেন ৷ ‘এই প্রশ্নের উত্তরে অনাসক্ত কৰ্ম্মই যে কৰ্ম্ম- 
সন্ন্যাস সেই কণা সকল দিক হইতে এই অধ্যায়ে পরিস্কার 
করা হইয়াছে । আসক্তি-রহিত, ইন্দ্ৰিয়-বিকার-শূন্য জ্ঞানে 
অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম-সস্যাস। | 

ভগবান্‌ বপিলেন--কর্ম্ম এবং সন্ন্যাস পৃথক হইলেও ২ 
উভয় পথেই মোক্ষ পাঁওয়। যায়। উভয়ের মধ্যে কতক গুলি 
সাধারণ লক্ষণ আছে। উভয় পথের পথিককেই নিত্য-* 
সন্ন্যাসী হইতে হইবে । অর্থাৎ সর্বভূতে বৈর-ভাব ত্যাগ ৪ 
করিয়। ফলাকাজ্জা ও সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখের ছন্ব ত্যাগ 
করিতে হুইবে ৷ | 
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| | 
জ্ঞানযোগ দ্বারা যে ফল পাঁওয়| যায় কৰ্ম্মযোগ দ্বারাও , 
সেই ফল পাওয়া যায়। কৰ্ম্ম-যোগী কৰ্ম্ম করিয়া সেবা করেন 
ও তজ্জনিত শাস্তি লাভ করেন। জ্ঞান-যোগী নিজের 
ভিতরেই শান্ত হইয়া&উঠেন এবং সঙ্কল্প-মাত্র দ্বারাই লৌক- 
সেবার কৰ্ম্ম সাধিত করেন । কিন্তু কৰ্ম্ম করাই চাই। কৰ্ম্ম 
না করিলে কৰ্ম্ম-সম্যাস উপস্থিত হইতে পারে না । ৬ 


সমত্ব-বুদ্ধি-যুক্ত কৰ্ম্ম করিয়াও অকৰ্ত্ত 


কৰ্ম্ম করিলেই বদ্ধ হইতে হইবে এই ভয়টা একেবারে 
ঞ্পাক|। যাহার সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, * 
'আত্মজয় কয়| হইয়াছে, যে সর্বভূতের মধ্যে দিজেকেই দেখে 
তাহার পক্ষে কর্মের বন্ধন নাই । 

সমত্ব-প্রাপ্ত অনাসক্ত যোগী সকল কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াও ৮ 
নির্কিকারে অনুভব করে যে, সে কিছুই কর্করতেছে না। ৯ 
তাহার দেখা-শোনা, পাওয়া-পড়া সব কাজই চলে, তবু সে 
মনে এই ভাবে যে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ইঞ্জিয়েরা 
সম্পন্ন করিতেছে, সে অর্থাৎ তাহার আত্মা উহাতে নিপিপ্ত, 
নির্বিকার। এই ভাবে স্থিত হইতে হইলে সম্পূর্ণ 
ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি জাগ্রত হওয়া চাই--নিজেকে নিঃশেষে 
লোপ করা চাই। এমন যাহার মনের ভাব, সেই ত কাজ ১৭ 


২৮৪ পঞ্চম অধ্যায় : 


করিয়া নিণিগ্ড থাকিতে পারে; যেমন পদ্ম থাকে জলেই 
ভাসিয়া, অথচ সে জলে অলিপ্ত। এইরূপ মুনি কেবল দেহ ১১ 
মন বুদ্ধি ও ইন্রিয় দ্বারাই কাজ করায়-_নিজেকে অসম্প.ক্ত 
রাখে। আত্ম! কৰ্ম্ম করে না, দ্রষ্টা মাত । আত্মার সান্নিধ্য 
হেতু এই সকল ক্রিয়া প্রকৃতি-চালিত হইয়া ইন্জিয়- 
সকল সম্পাদন করিতেছে ৷ সমত্ব-বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করার ফলে ১২ 
 চিত্ব-শুদ্ধি ঘটে। যোগযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পায়। ফলাকাক্ষ্ষী 
ব্যক্তি কামনার বাঁধনে বীধা পড়ে। যে ব্যক্তি সংযমী, যে 
অনাসক্ত সে সমস্ত কৰ্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া এই নব-দ্বার- ১ 
যুক্ত দেহ-পুরে সাক্ষী-স্বরূপ বাস করে। ন্বার-পথে যাহার' 
যাতায়াত করিবার তাহারা করে, ইঞ্জিয়ের সহিত বিষয়ের 
যোগ যাহ! হইবার তাহা হয়, ইন্দ্রিয়গণ নিজ কাৰ্য্য করিয়া 
যায়। | 
কর্তৃত্ব-বোধ অজ্ঞান সঞ্জাত--ঈশ্বর দত্ত নহে 
১৪-১৫ 
ঈশ্বর মানুযের জন্য কর্তৃত্ব হুষ্টি করেন নাই, আর কৰ্ম্ম ১৪ 
ফলও ত্ষ্টি করেন নাই। যে যেমন কৰ্ম্ম করে সে তেমন 
ফল পাইবে এই রশ নিয়ম কাৰ্য্য করিয়| যাইতেছে। ঈশ্বর 
পাপ বা পুণ্যের জন্য দায়ী নহেন, এ সকল আপন|-আপনি ১* 
জাগতিক নিয়ম বশতঃ বৰ্তায়। জ্ঞান বা আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ 
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অঙ্গন দার! আবৃত বলিয়াই লোকে মোহগ্ৰস্ত হুইয়া নিজেকে 
কর্তী মনে কুরে ও ব্যাকুল হয়, আবার ভাল-মন্দের জন্য 
ঈশ্বরকে দায়ী করে। 


জ্ঞানোদয়ে কর্তৃত্ব বায়--কৰ্ম্মে সম বুদ্ধি আঢস 
৯৭১৯৯ 
যে ব্যক্তি জ্ঞানদ্বার৷ অজ্ঞান নাশ করিতে পারে, তাহার ১৬ 
ঈশ্বর-বোধ কৃর্য্য-প্রভায় উদ্ভাসিত হুইয়া উঠে? তখন সে 
সকলি ঈশ্বরময় দেখে ও তীাহাতেই তন্ময় হয়! তাহার ১৭ 
সম-বুদ্ধি জাগ্রত হয় । সে সকল জীবে ঈশ্বর দেখে । ব্রাহ্মণ ও 
চ গুল, গরু বা হাতী বা কুকুরের ভিতর যিনি 'আছেন ১৮ 
তাহাকে দেখিয়া সে সকলের সহিত যথাযথ বাঁবহার করে। 
অসম-বুদ্ধি তত্বজ্ঞানের বাধা ৷ অসমবুদ্ধির বাধা লয়-প্রাপ্ত 
হইলে জ্ঞানোদয় হয় । এই সমত্ব বুদ্ধিই সাধককে ব্ৰহ্মবোধে ১৯ 
স্থির করে। 


জ্ঞানোদয়ে ইঞ্জিয় ভোগে বিরতি আজে 
কিন্তু কৰ্ম্ম থাকে 


০, | 
" জ্ঞানোঁদয় হইলে সে তখন আর ইন্জ্ৰিয়ের অভিঘাতে ২* 
পীড়িত হয় না-_-প্রিয় অপ্ৰিয় পাইয়! আর বিচলিত ছয় মা, 


২৮৬ পঞ্চম অধ্যায় 


যুদ্ধি স্থির করিয়া ব্রহ্মতেই বাস করে। সে বাহ্বিষরে 
আ'সক্তি-রহিত হইয়া ব্ৰহ্মানন্দ বা অক্ষয় আনন্দ অনুভব ২: 
করে। ইন্দ্িয়-জনিত ভোগ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া সেই ভোগে ২ 
আর তাহার রতি থাকে না। ইন্দ্রিয় জয় করার পুর্ণতায় ২ 
মানুষ জড়বৎ ইন্জিয়-গীড়া সহা করে। যেমন মৃতদেহে 
কাম-ক্রোধাদির উদ্বেগ নাই তেমনি বে ব্যক্তি জীবিত 
অবস্থায় কৰ্ম্ম করিয়া ও মৃতের মত নিরুদ্বেগ হইতে পারে সেই 
ব্যক্তি সমত্ব কি তাহ! জানিয়াছে। 
জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্ম-নির্ববাণ লাভ হয় 
কৰ্ম্ম থাকিয়া যায় 
২8-২২৯ 

ইন্দিয় ভোগের প্রতি আসক্তির অভাব হইলেই সত্যকার 
সুখের আহাদ পাঁওয়| যায় । মন তখন বাহিরের রস বৰ্জন 
করে, অন্তঢার রস আস্বাদ করে। যে ব্যক্তির অন্তৱেই 
আনন্দ শান্তি ও জ্যোতি রহিয়াছে সে ব্ৰহ্মভূত হয়, সে ব্ৰহ্ম- 
নিৰ্বাণ পায়। ' তাহার পাপ দূর হয়, তাহার সংশয় অপগত 
হয়। সে সংযতাত্মা হইয়| সৰ্ব্বভূত্ত-ছিতে রত হয়। কাস- 
ক্রোধ-বিরহিত সংযতাত্ম| যতীর, জন্য ব্ৰহ্ম-নিৰ্ব্মাণ যেখানে 
সেখানে পড়িয়া আছে। উহা! তাহার পক্ষে বাট যঃ চু 
সহজলভ্য | : 


A 
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বিষয়ের ভোগ হইতে দুরৈ থাকিয়া বম-নিয়মাদি সাধন ২৭ 
করার পর প্রাণায়ামাদি ছার! ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি শান্ত হয়। 
ইচ্ছা-ভয়াদি হইতে মুক্ত হওয়ায় মুনি সর্ব! মুক্তির আনন্দ ২৮ 
অনুভষ করে। স্ব ঈশ্বরকেই সকল যজ্ঞের ভোক্তা সুহৃদ্‌ ও 
গ্রহ জানিয়া শাস্তি পায়, তাহার অহং-এর বোঝা! মাগা ২৯ 
হইতে নামিয়া যায়| 


= জান্যযান্চ 


ধ্যানযোগ 


এই অধ্যায়ে যোগসাধনার অর্থাৎ সমত্ব পাওয়ার কতকগুলি 
সাধন দেখান হইয়াছে । 


এভগবানুবাচ 
অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাধ্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ । 
স সংন্তাসী চ যোগী চ ন নিরপ্রির্ন চাক্রিয়: ৷৷ ১ 
অন্বয়। আ॥ভগবান্ুবাচ । যঃ কৰ্ম্মফলম্‌ অন!শ্ৰিতঃ কান)ং ক্স করোতি মঃ 
সন্ন্যাসী চ যোগী চ, ন নিরগ্রিঃ ন চ অক্রিয়ঃ | ১ 
অনা শ্রিতঃ--আশ্রয় না করিয়া, বাসনা ন! কিয়, । নের্গ্রিঃ--যে কম্মের 
অঙ্গভৃত ব| কর্মের নার্ধশ অগ্নি ত্যাগ কারয়াছে | আন্দিয়চ- যে সবব কম্ম ত্যাগ 
করিয়াছে । 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--- 
কৰ্ম্মফলের আশ্রয় না লইয়া নে ব্যক্তি বিহিত কৰ্ম্ম করে সে 
সন্ন্যাসী---সে যোগী; যে অগ্নি এবং অন্য অন্ত ক্রিয়মাত্র ত্যাগ 
করিয়। বসিয়া থাকে সে নয়। ১ 
টিগ্ননী---অগ্নি অর্থাৎ সাধন মাত্র । যখন 'অগ্নির দ্বারাই 'হোম 
হইত তখন অগ্নির আবশ্যকত! ছিল। এই যুগে যদি মনে কর 
টয়কাই সেবার সাধন, তবে তাহা ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী হওয়া 
ধায় না। 


ব্যানযোগ ২৮৯ 


যং সংন্যাসমিতি প্রাহ্ধোগ্ধ তং ৱিদ্ধি পাণ্ডিৱ ! 
ন হসংন্যস্তসংকল্লো যোগী ভৱতি কশ্চন ৷৷ ২ 
আরুরুক্ষোমু'নেযোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ৷ 
যোগাঁরাঢ়স্য তস্থ্যুৈৱ শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ 


অম্বন্ন। হে পাওব, যং সংন্যাসষিতি প্ৰাহ: তং যোগং বিদ্ধি, হি অসংন্তস্ত- 
সংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি। ২ 

বিদ্ধি-জানিও। অসংস্থস্তনংকল্প:__যাহার সঙ্কল্প স্যন্ত, বা পরিত্যক্ত হয় 
নাই । কশ্চন--কথনও কেহ। 

যোগম্‌ আকরুরুক্ষোঃ মূনেঃ কর্ম কারণম্‌ উচ্যতে ষোগারুঢ়ন্ত তন্তৈব শমঃ 
কারণস্‌ উচ্যতে। ৩ 

'গারুরুক্ষো:--মারোহণ করিতে ইচ্ছুক, সাধন করিতে ইচ্ছুক । কারণম্‌-_ 
সাধন। শমঃ-শান্টি । ৰ 


হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া 
জানিবে। যিনি মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, তিনি কদাপি 


যোগী হইতে পারেন না ৷ ২ 
যোগ-সাধনকারীর জন্য কৰ্ম্মই সাধন ৷ যাহার উহা! সাধিত 
হইয়াছে তাহার শাস্তিই সাধন ৷ ৩ 


টিপনী- বাহার আত্মস্তদ্ধি হইয়াছে, যে সমত্বের সাধন করিয়াছে 

তাঁহার. আত্মদর্শন সহজ । ইহার অথ এমন নয় যে, যোগারঢ়ের 

€লোক-সংগ্রহের জন্যও কৰ্ম্ম করার আবশ্তাকতা থাকে না। লোক: 
৯৪) 


{ ষষ্ঠ অধ্যায় 
যদা হি নেক্জিয়ার্থেযু ন ধৰ্ম্মস্বসুষজ্জতে । 
দৱ সংকল্লসংস্যাসী যোগারঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ 
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমৱসাদয়েং। , 
আত্মবৈর হাত্মনে৷ বন্ধুৱাত্মৈৱ রিপুরাস্মনঃ ৷৷ ৫ 


অম্বয়। যদ! হি ন ইন্তিয়াৰ্থেমু ন কৰ্ম্মস অনুষজ্জতে তদ! সৰ্ব্বসংকল্পমংন্য।সা 
যোগার: উচ্যতে ।। , 3 

অনুষজ্জতে--আসন্ত হয়। সর্বসংকল্পসংনগানী--সমন্ত ভোগ ও বাসনা 
বিষয়ক সঞ্চল্পত্যাগী ৷ যোগার: যোগে অধিষ্ঠিত। 


২০৪৬ 


আত্মনা আত্মানম্‌ উদ্ধরেৎ, নতু আন্মানম্‌ অবসাদয়েৎ, আয়া হি এব আত্মনঃ 
বন্ধুঃ আত্ম! এব আত্মন্নঃ বিপুঃ ৷ ৫ 
ন অবসাদয়েৎ_অধোগতি করাইবে ন৷ । 


সংগ্রহ বিনা সে বাঁচিতেই পারে না। অর্থাৎ সেবা-কর্্ম করা, 
তাঁহার সহজ। সে দেখাইবার জন্য কিছুই করে না! অধ্যায় 
৩--৪র্থ প্লোক, অধ্যায় ৫--২ শ্লোক তুলন। কর। 


যখন মানুষ ইন্জরিয়ের বিষয় ও কৰ্ম্মে আসক্ত হয় না ও সকল 
সঙ্কল্প ত্যাগ করে তখন তাহাকে যোগারূঢ় বল৷ যায় । ৪ 


আত্মাদ্বারাই মাহ্ুধ আত্মাকে উদ্ধার করিবে, তাহার অধোগতি 
করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার শক্ত | ৫ 


ধগিনযোগ ২৯$ 


বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্ত যেনাত্মৈৱাত্মন| জিত; ৷ | 
অনাত্মনস্ত শৃক্রতে ৱৰ্ত্তেতাত্ৈৱ শত্ৰুৱত ॥ ৬ 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিত; । 
শীতোষ্ণস্মুখদুঃখেকু তথা মানাপমানয়োঃ ৷৷ ৭ 
জ্ঞানৱিজ্ঞানতৃপ্যাত্মা কুটস্থে। ৱিজিতেন্দ্ৰিয়ঃ । 


যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ৷৷ ৮ 
অম্বয়। যেন আত্মন! এব আঁস্তা জিতঃ তস্ত আত্ম। আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু 


আগ্মা এব শক্রবৎ শত্ৰুত্বে বৰ্জুতে। ৬ 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য শীতোষ্সুখঃখেযু, তা মানাপমানয়োঃ পরমান্স! 
সমাঁহিতঃ | ৭ 


পিঁতাত্মনঃ--যে নিজের মন জয় করিয়াছে (তাহার)। প্রশাস্তস্ত--যে অন্তঃ- 
করণ শান্ত করিয়াছে (তাহার)। সমাহিত:-_আত্মনিষ্ঠ | 
জ্ঞানবিজ্ঞানতুপ্তাত্মা, কুটস্থঃ বিজিতেক্জিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ 
ইতি উচ্যতে । v 
জ্ানবিজ্ঞানতৃপ্তীস্মা--যাহ!র আত্মা অর্থাৎ যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান তৃপ্ত হইয়াছে। 
কুটস্থঃ--অবিচল। সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ -লোষ্ট, অশ্ম ও কাঁঞ্চন ; মাটি, পাথর ও 
সোন| যাহার নিকট সমান। ৰু 
তাহারই আত্মা তাহার বন্ধু যে নিজের বলে মনকে জয় 


করিয়াছে । যে আত্মা জয় করে নাই সে নিজের প্রতি ie 
ন্যায় ব্যবহার করে। 

য়ে নিজের মন জয় করিয়াছে, ও যে সম্পূর্ণ শাস্ত হইছে 
তাহার আত্ম| শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে এক i 
থাকে। 

যে জ্ঞান ও অনুভবে তৃপ্ত হইয়াছে, যে | অবিচল, যে নতি 


২৯২ যষ্ঠ অধ্যায় 
সুহৃন্মিত্ৰাযুযদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুযু । 
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিৱিশিষ্যতে ৷ ৯ 
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ 


অন্বয়। সুহৃন্মিত্ৰাধ্‌)দাসীনমধ্যস্থদ্বেয়বঙ্ধুযু সাধুযু পাপেধু চ অপি সমবৃদ্ধঃ 
ৰিশিয়তে। ৯ 
'_ সুহাশ্মিত্ৰাধা,দামীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবঙ্ধুযু-_'সুহ৷ৎ + মিত্র + অরি+উদাসীন + মধ্যস্থ 


+ দ্বেষ্য +বন্ধুযু 
{ যতচিত্তাস্ত্। নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ একাকী রহসি স্থিত: যোগী আত্মানং সততং 
ষুদ্ীত I ণ ১৪ 


যতচিত্তাতআ--যাঁশীর মন ও আসত্ম৷ সংযত। নিরাশী:--আঁকাক্ঞাশুন্য । 
অপরিগ্নহঠ-- পরিগ্রহ বা সঞ্চয় শূন্য । রহসি--একাস্তে । 
'ও যে মাটী গাথর ও সোনা সমান দেখে--এই রূপ ঈশ্বর-পরায়ণ 
মনুষ্যকে যোগী'বলে। ৮ 

হিতেচ্ছু, মিত্ৰ, শত্ৰু, নিষ্পক্ষপাতী, উভয়ের হিতকামী, দ্বেষ্য, 
বন্ধু, সাধু ও পাপী--এ সকলের সম্বন্ধে যে সমানভাব রাখে সে 
'শ্রেষ্ঠ। '_ ৯ 
' চিত্ত স্থির করিয়া বাসন! ও সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া একাকী 
একান্তে থাকিয়া যোগী নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত 
করে। ৃ ১৬ 


ধ্যানঘোগ ২৯৫ 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ৷ 


নাত্যুচ্ছি তং,নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ ৷৷ ১১. 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্ৰিয়ক্ৰিয়ঃ ৷ 
উপৱিশ্যাসনে যুঞ্জগাদ্‌ যোগমাত্মৱিপ্তদ্ধয়ে ৷৷ ১২ 
সমং কায়শিরোগ্রীরং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ৷ 
সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানৱলোকয়ন্‌ ॥ ১৬ 
প্রশান্তাত্মা ৱিগতভীৰত্ৰহ্মচারিৱ তে স্থিতঃ ! 
ংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মংপরঃ ৷৷ ১৪ 
ত্মুদ্বয়। শুচৌ দেশে নাত়্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ আঁম্মনঃ 
স্থিরং আমনং প্রতিষ্ঠাপ্য. তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দিয়ত্রিয়ঃ 
আত্মবিশ্ুদ্ধয়ে যোগং যুগ্ল্যাৎ। ৰ ১১--১২ 
শচৌ দেশে--পবিত্রস্থানে। ন অতি উচ্ছি তং--বেশী উচ্চ নয়। প্রতিষ্ঠাপ্য 
স্থাপন করিয়| | উপবিপ্য--বসিয়| । আত্মবিশুদ্ধয়ে--আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত ৷ 
কায়শিয়োগীবং সমম্‌ অচলম্‌ ধারয়ন্‌ স্থিরঃ (সন্‌) দিশ: চ অনবলোকয়ন্‌ স্বং 
নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষা প্রশীস্তাস্্। বিগতভীঃ ব্ৰহ্মচারিবতে স্থিতঃ ঈনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ 
মৎপরঃ যুক্ত: আঁসীত। ১৩--১৪ 
সংপ্রেক্ষ্য- দৃষ্টি রাখিয়া | বিগতভীঃ--ভয়শুল্ত হইয়া । 
পবিত্ৰ এবং বেশী উচু নয়, বেশী নীচুও নয় এমন স্থানে, দর্ভ, 
মুগচর্ ও বস্তু উপযু্পরি রাখিয়া নিজের জন্য স্থির আসন করিয়! 
একাগ্রমনে বসিয়া! চিত্ত ও ইন্ত্রিয় সকল বশ করিয়া আত্মপুদ্ধির 
জন্য যোগ সাধনা করিবে ১১-১২ 
কায়৷ গ্রীবা ও মাথা সমরেখায় অচল রাখিয়!, স্বিপ্র থাকিয়া, 


২3৪ যষ্ঠ অধ্যায় 


যুপ্রন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ | 

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎস্ংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ 
নাত্যশ্নতস্তু যোগোইস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ । 

ন চাতিম্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতো নৈৱ সাৰ্জুন ! ॥৷ ১৬. 


অম্বয়। এবং নিয়তমানসঃ যোগী সদ! আত্মানং যুগ্লন্‌ মৎসংস্থাং নির্ববাণপরমাং 
শান্তিং অধিগচ্ছতি | ১৫ 

মত্মংস্থাং_ আমার অধীন, আমার প্রাপ্তিতে যাহা! পাওয়া যাইবে । নির্ববাণ- 
পরমাং_-যাহাতে ন্ব্বীণই পরমপ্রাপ্তি। অধিগচ্ছতত-_পায়। 

হে অৰ্জুন, অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, একান্ত’ অনগ্নতঃ চ ন, অতিশ্বপ্রশীল্ চ 
ন, জীগ্রতঃ.চ এব ন। ১৬ 

অত্যঙগতঃ--অতি-আহারীর। অতিস্বপ্রশীলন্ত-_-অতিনিদ্রালু ব্যক্তির । 


এদিকে সেদিকে না দেখিয়া, নসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পূৰ্ণ শাস্তিতে 
ভয় রহিত হুইয়া) ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যে দৃঢ় হইয়া, মন সংযত করিয়া ও 
আমাতে পরায়ণ হুইয়া যোগী আমার ধ্যান-পারণ করিতে বসিবে। 


+ ১৩-১৪ 

টিপ্পনী--নটুসিকাগ্রের মানে দুই জর মধ্যস্থ স্থান । অধ্যায় 
€--২৭ শ্লোক দেখ। ব্রহ্মচারী ব্রত মানে কেবল বীর্যযসংগ্রহ নয় 
প্রস্থ ব্ৰহ্মকে পাওয়ার জন্য আবশ্যকীয় অহিংসাদি সমস্ত ব্রত । 

'এই প্রকারে যাহার মন নিয়মের ভিতর আছে এমন যোগী 
পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধন করে ও আমার প্রাপ্তিতে 
গ্রাপ্তব্য মোক্ষরূপ পরম শাস্তি পায় । ১৫ 

ছে অৰ্জ্জুন, এই সমত্বরূপ যোগ অতি-আহারী পায় না, তেমনি 


প্মানযোগ ২৯৫ 


যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টচ্য কৰ্ম্মসু ৷ 
যুক্তম্বপ্ারবোধস্য যোগো ভৱতি দুঃখহ| ৷৷ ১৭ 

যদা ৱিনিয়তঁং চিত্তমাত্মন্যেৱাৱতিষ্ঠতে ৷ 

নিঃস্পৃহঃ সৱ কামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ 
যথা দীপো নিৱাতস্থে। নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। 
যোগিনো যতচিন্তস্য যুগ্গতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ 


অন্বয় । যুক্তাহারবিহা রস্ত, কৰ্ম্মসু যুক্তচেষ্টন্ত, যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত, যোগ: দুঃথহ! 
ভবতি ৷ - ৰু ১৭ 

হুঃখহ|--দুঃখনাশকারী । 

যদ! বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সব্ব কানেন্যঃ নিংম্পৃহঃ তদা যুক্তঃ 
ইতি উচ্যতে । ১৮ 

বিনিয়তং--বিশেষদপে নয়মাৰীন । অবতিষ্ঠতে--নিশ্চল থাকে । 

যতচিত্তন্ত আত্মনঃ যোগং যুপ্লতঃ যোগিন? নিবাতস্ব দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে 


=| উপমা স্মত| । ১৯ 
যতচিত্তস্য -- স্থিরচিত্র (ব্যক্তর)। আস্মন: যোগং যুগ্তত:-আত্মর সহিত 
পরমাত্মার যোগ সাধন করিতে যতুশীল। জ 
উহা! অতি-উপবাসী, অত্যন্ত নিদ্রালু বা অতঞন্ভ জাগরণশীলের 
মিলে না। _ ১৬ 
যে ব্যক্তি আহার-বিহারে, অন্ত কৰ্ম্মে, নিদ্ৰা-জাগরণে পরিমিত 
তাহার যোগ ছুঃখ-ভগ্জনকারী হয় | ১৭ 


প্রকু্টরূপ নিয়মাধীন মন যখন আত্মা সম্বন্ধে স্থির থাকে, যখন 
মনুষ্য কামনামাত্রেই নিস্পৃহ হইয়| গড়ে তখন তাহাকে যোগী বলে। ১৮ 
যে স্থির-চিত্ত যোগী আত্মাকে পরশাত্মার সহিত যুক্ত করিতে 


২৯৮ ৰ, যষ্ঠ অধ্যায় 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেরয়া । 
যত্ৰ চৈৱাত্মনাত্মানং পশ্ঠন্নাত্মনি তুষ্যতি ৷৷ ২০ 
সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্ৰ ন চৈরীয়ং স্থিতশ্চলতি ত্বব্বতঃ ৷৷ ২১ 
যং লক্ধ! চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি ৱিচাল্যতে ॥ ২২ 
তং ৱিদ্যাদ্দ;খৈসংযোগৱিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌ । 


স নিশ্চয়েন যোক্তৱ্যো যোগোহনিৰিগ্রচেতসা ॥ ২৩ 
অম্বয়। যোগসেবয়| নিরদ্ধং চিত্তং যত্ৰ উপরমতে, যত্ৰ চ আত্মানম্‌ আত্মনা 


পশ্যন্‌ আত্মনি এব তুষ্যতি, ২০ 
যত্ৰ বুদ্ধিঃ অতীন্িয়ম্‌ বুদ্ধিগ্রাহৃম্‌ আড্যস্তিকং যৎ সুখং তৎ বেস্তি, চ (যত্ৰ) 
স্থিত এব অয়ং তত্বত? ন চলতি, ২১ 
যং লন্ধ। অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন্‌ স্থিতঃ গুরুণা অপি 
দুঃপেন ন বিচাল্যতে, ২২ 
তং ্থঃখসংযোগঠ্লিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌ বিস্তাৎ। অনিৰঞ্িপ্নচেতন৷ সঃ 
যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ | ২৩ 


উপরমতে--বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, শান্তি পায়। অতীন্ৰিয্ম্‌ -ইঞ্জিয়াতীত ৷ 
তস্বতঃ--আত্মস্বরূপ হইতে, মুলবস্তু হইতে। অনিব্বি্চেতসা - নিব্বেদ রহিত 
চিন্তে, ( নিব্বে দ---প্রবল্নশিখিলত| ) শিখিলত| ত্যাগ করিয়। | | 
প্রবত্বণীল তাহার স্থিতি বারু-রহিত স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় 
বলা যায়। ১৯ 

যোগাভ্যাসন্ধার! বশীভূত নন যে শাস্তি পায়, আত্মাদ্ারা আত্ম- 


ধ্যানযোগ ২৯ 


সংকল্পপ্রভৱান্‌ কামাংস্ত্যক্ত | সৱনিশেষতঃ ৷ 
মনসৈরেক্ছ্িয়গ্রামং ৱিনিয়ম্য সমন্ততঃ ৷৷ ২৪ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ৷ 
আত্মসংস্থং মনঃ কহ! ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ 
অন্বয়। সংকল্পপ্রভবান্‌ সব্বান কামান অশেষতঃ তাক্ত1, মনসা এক 
ইন্ত্ৰিয়গ।মং সমনুতঃ বিনিয়মা, পৃতিগৃহীতয়। বৃদ্ধা। শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। মন? 
আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিদ'প ন চিন্তয়েৎ | ২৪---২৫ 
সমস্ততঃ _সকলদিক হঠতে। ‘বিনিয়মা--ভাল করিয়া সংযত করিয়া । ধৃতি- 


গৃহীতয়।--ধৈব্য যুক্ত, অচল। উপরমেৎ__শান্ত হইবে । আত্মসংস্থং--আত্মীতে, 
নিবিষ্ট । 


লক্ষ্যক্ষারী আত্মায় যে সন্তোষ পায় এবং ইন্দ্রিয়াতীত অথচ বুদ্ধি- 
গ্ৰাহ যে অনন্ত সুখের অনুভব পায়, বেখানে অবস্থিত হইয়| মানুষ 
মূল বস্তু হইতে বিচলিত হয় না আর যাহা পাইয়া ত্দপেক্ষ| কোনো 
লাভও অধিক মানে না, ও যাহাতে স্থির থাকিয়ী মহাহ্‌ঃখেও 
বিচলিত হয় নাঃ সেই ছ:খ-সঙ্গ-রহিত স্থিতির নাই যোগীর স্থিতি 
জানিবে। এই যোগ শিথিলতা ত্যাগ করিয়া ও দৃঢ়তা পূর্বক 


সাধনের যোগ্য । ২০--২১--২২--২৩ 
স্ক্ল্প হইতে উৎপন্ন সকল কামনা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া, 


মন দ্বারা ইন্দ্ৰিয় সমূহকে সকল দিক্‌ হইতে ভাল করিয়া নিয়মাধীনে 
আনিয়া, অচল বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে শান্ত হয় ও মনকে 
আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্ত কিছুই বিচার করে নী! : ২৪--২৪ 


২৯৮ যষ্ঠ অর্ধ)ায় 


যতো যতে নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ ৷ 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যের ৱশং নয়েং ৷৷ ২৬. 
প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং স্মুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শাস্তরজসং ব্ৰহ্মভূতমকল্ময়নম্‌ ॥ ২৭ 
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী রিগতকল্মষঃ। 


স্মুখেন ব্ৰহ্মসংস্পৰ্শমত্যন্তং সুখমশ্ম,তে ৷৷ ২৮ 
অম্বয়। যতঃ মতঃ চঞ্চলং অস্থিরং মন; নিশ্রতি তৃতস্যতঃ নিয়ম্য এতৎ 
আস্মনি এব বশং নয়েৎ। ২৬ 
নিশ্চরতি--চলিয় যায়, পালায়। 
প্রশীস্তমননং শাস্তরৱফজমং ব্ৰহ্মভূতং অকল্লমষম্‌ এনং যোশিনম্‌ উদ্তমম্‌ সুখম্‌ 
উপৈতি হি। , ২৭ 
শাস্তরজসং--যাহার রজঃ (এবং তমঃ) গুণ শান্ত হইয়।ছে, বাহার বিকারের 
উপশম হইয়াছে । অকল্ধম-_নিম্পাপ। 
এবং সদ! আত্মানং যুগ্লন্‌ বিগ্মতকল্মষঃ নোগী জুখেন ব্রহ্মনং্পর্শম্‌ অত্যন্তম্‌ স্থখম্‌ 
অশ্নতে। , ২৮ 
আত্মানং যুঞ্জন্‌ -আন্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়! | | 
যেখানে যেথানে চঞ্চল ও অস্থির মন পলায়ন করে সেই সেই 
স্থান হইতে (বোগী) তাহাকে সংযত করিয়। নিদের বশে আনে । ২৬ 
যাহার মন সব রকমে শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকারের উপশম 
হইয়াছে, এই প্রকার ব্ৰহ্মময় নিষ্পাপ যোগী অবশ্যই উত্তম সুখ 
পান। ২৭ 


' আত্মার সহিত নিরন্তর যুক্ত হইয়া, পাপ-রহিত হুইয়া এই যোগী 
বহজেই ব্ৰহ্ম-প্ৰাধিরূপ অনন্ত সুখ অনুভব কৰে) ‘: ২৮ 


ধ্যানযোগ ২৪৯ 


সৱ্ভূতস্থমাত্মানং সৱভূতানি চাত্মনি ৷. 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৱ ত্র সমদৰ্শনঃ ॥ ২৯ 
যো মাং পশ্যতি সৱত্ৰ সৱঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্ম্বমি স চ মে প্রণশ্যতি ॥ ৩০ 
সরভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ । 
সরথা রর্তমানোহপি স যোগী ময়ি ৱৰ্ত্ততে ॥ ৩১ 
অন্থয়। যোগযুক্তাম্্রা সব্বত্র সমদর্শনঃ আত্মানং ৪সব্বিতস্থং ঈক্ষতে, 


সৰ্ব্বভুতানি চ আত্মনি (উক্ষতে) ।" '২৯ 
ঘক্ষতে--দেখে । 
যঃ সৰ্ব্বত্ৰ মাং পণ্ততি, ময়ি চ সৰ্ব্বং প্গতি, তস্য অহং ন প্রণগ্ঠামি, সচ মেন 
প্রণপ্ততি। ৩০ 


ন প্রণশ্তামি- দৃষ্টির বহিভূতি হই না। 
একত্বম্‌ আস্থিতঃ যঃ সব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি ন বেদী সর্ধথীবর্ধমানঃ অপি 
ময়ি বর্ততে । ৩১ 
একত্বম্‌ আস্থিতঃ__( ্শ্বরের সহিত ) একহে স্থিত হইয়া, ঈশ্বরে লীন হইয়!। 
সকল সমত্ব-গ্রাপ্ত যোগী নিজেকে ভূতমাত্রে ও ভূতমাত্ৰকে 
নিজের ভিতর দেখে । ২৯ 
যে আমাকে সর্বত্র দেখে ও সকলকে আমাতেই দেখিতে পায়, 
সে আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূর হয় না । এবং আমিও তাহার 
দৃ্টিধ বহিভূতি হই না । ৩৬ 
আমাতে লীন হইয়া যে যোগী ভূত মাৱে অবস্থিত আমার 
ভজনা করে, সে যেমন ইচ্ছা বর্ধমান থাকিলেও আমাতেই 
থাকে । | ৰু '. ৩১ 
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€ 


আত্মৌপম্যেন সপ্ত্র সমংঞ্পশ্যতি যোহৰ্জ্জুন ! 

সুখং রা বদি ৱা দুঃখং স যোগী পরমে৷ মতঃ ॥ ৩২ 
অর্জুন উবাচ 

যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেনপ্মধুনূদন ! 

এতম্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ৷৷ ৩৩ 


অম্বয়। হে অজ্জুন, যঃ সর্বত্র আঃত্মীপম্যেন, সুখং বা যদি বা দুঃগং সমং 
পন্ঠতি স যোগী পরয্লো মতঃ। ৩২ 

আত্বৌপম্যেন নিজের মত। সৰ্ব্বথ৷---সৰ্ব্বব, যেখানে সেখানে। 

অৰ্জ্জুন উবাচ। হে মধুসুদন, অয়ং যঃ যোগঃ ত্বয়| সাম্যেন প্রোক্তঃ চঞ্চলত্বাং 


এঁতস্ত স্থিরাং স্থিতিং ন পঙ্তামি। ৩৬৩ 
সামেন সমহ প্রাপ্তির । চঞ্চলত্বাৎ--( মনের ) চঞ্চলতাবশতঃ। স্গিরাং 
স্থিতিম্- স্থিরত1 | 


টিপনী--“নিজ' মে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্যন্ত ত পরমাস্মাও 
পর। যখন “নিজ” শেষ হয়” শূন্য হয়, তখনি মানুষ এক 
পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখিতে পায়। অধ্যায় ১৩---২৩ শ্লোকের টীকা 
দেখ। ৫ 

হে অঙ্জ্বন যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় সকলকে দেখে এবং সুখ ও' 
ছুঃখ উভয়কেই সমান বলিয়া জানে সেই ষোগীকে শ্ৰেষ্ঠ বলা 
যায়। (৩২ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন--- 

ছে মধু্থদন, এই ( সমত্বরূপী ) যোগ যাহা তুমি বলিলে মনের 
চঞ্চলতার জন্য আমি তাহার স্থিরত| দেখিতে পাইতেছি না । ৩৩ 


ধ্যানযোগ ৩৪১ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলৱদ্ধৃঢ়ম্‌৷ 
তন্তাহং নিগ্রহং মন্যে ৱায়োরিৱ সুহুক্ষরম্‌ ৷ ৩৪ . 


প্রীভগবান্থবাঁচ 


অসংশয়ং মহাবাহো! ! মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫ 


অগ্থয়। হে কৃষ, মনঃ হি" চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম, অহং তস্য নিগ্রহং 
বায়ে।রিব সুদুদ্ধরং মন্ত্ৰে ৩৪ 


*গীভগবানুবাচ । হে মহাবাহো, মনঃ অসংশয়ং দুমিগ্ৰহং চলম্‌ তু হে কৌন্তেয়, 
অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে | ত 
গৃহাতে--নিগুহীত, বশীভূত কয়| যায়। 


বে হেতু হে কুঞ্চ, মন চঞ্চল, মনুষ্যকে জোর করিয়া ফেলিয়া 
দেয় এবং উহ! অত্যন্ত বলবান্‌। যেমন বাঘুকে গমাইয়। রাখা খুব 
কঠিন তেমনি মনকে বশ করাও কঠিন কাজ বলিয়া মনে করি । ৩৪ 


শ্রীভগবান্‌ 'বলিলেন-- 


হে মহাবাহে|৷ ! এ কথা সত্য যে, মন চঞ্চল বলিয়া উহাকে 
বশ করা কঠিন। কিন্তু হে কৌস্তেয় ! অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা 
উহাকে বশীভূত করা যায়। ._ ৩৫ 


৩৬২ | ষষ্ঠ অধ্যায় 


অসংযতাত্বনা যোগো হুশ্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
ৱশ্্াত্মন| তু যততা শকোহৰৱাপু,মুপায়তঃ ৷৷ ২৬ 

অজ্জুন উবাচ 
অযতিঃ অরদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ । ' 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ ! গচ্ছতি ॥৩৭ 
কচ্চিন্নোভয়ৱিভ্ৰষ্টশ্ছিন্নাত্ৰমিৱ নশ্যতি । 
অপ্রতিষ্টো'মহাবাহো!! ৱিমূঢ়ো ব্ৰহ্মণ; পথি ॥ ৩৮ 


অহয়। অসংযতাত্মনা যোগঃ ছুপ্ধীপঃ ইতি মে মতি? বগ্যাত্মন৷ যতত। তু 
উপায়তঃ অবাপ্ত,ম্‌ শক্যঃ । ৩৬ 

যততঃ-বত্বশীল । উপাঁয়ত:--উপায় দ্বারা । 

অঞ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, শ্রন্ধয়া উপেতত অধতি; যোগাৎ চলিতমানসঃ 


যোগসংসিদ্ধিম্‌ অবাপা, কাং গতিং গচ্ছতি ? ৩৭ 
হে মহাবাহো, অপ্রতিষ্ঠঃ ক্ষণ; পথি বিমুঢ়ঃ ছিন্নীভ্রমিব উ্য়বিভ্রষ্টং ন 
নগ্তি কচ্চিৎ ? ৩৮ 


অপ্রতিষ্ঠ;-যৌধত্র্ট | বিষুঢঃ--মোহত্রস্ত, ভ্রান্ত | হছিন্রাত্রমিব- ছিন্ন অত্র, 
মেধের স্যায়। 


আমার এই ‘মত যে, যাহার মন নিজের বশে নাই তাহার 
পক্ষে ষোগসাধন খুব কঠিন | কিন্ত যাহার মন নিজের বশে ও বে 


যত্নশীল সে উপায়দ্বারা উহ! সাধন করিতে পারে। | ৩৬ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন _ | 

হে ক্বঞ্চ, যে শ্রদ্ধাশীল থাকিয়| যত্ন কম করার অন্ত যোগভ্ৰ 
হয় সে সফলতা না পাইলেও কোন্‌ গতি প্ৰাপ্ত হয়? ৩৭ 


হে মহাবাহো, যোগন্র্ হইয়া ব্ৰহ্মমাৰ্গ ভুলিয়া গেলে, খণ্ড 
রর রা জরা পারা 0 ৩৮ 


ধানযোগ ৩৬৩ 


এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ! ছেত্তুমহস্যশেষতঃ ৷ 
সংশযুস্তাস্ত ছেত্তা ন হযপপদ্থতে ॥ ৩৯ 


শ্রীভগবান্বাঁ 
পার্থ! নৈরেহ নামুত্র বিনাশস্তম্ত রিগ্যাতে ৷ 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ, গঁতিং তাত! গচ্ছতি | ge. 
অমবয়। হে কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেন ম্‌ অদি | হি অন্ত সং শ্যস্ত 
হেন ত্বদন/ঃ ন উপপত্যতে ৩৯. 
লৰে ম_অপনয়ন, পর করিতে | উপপদ্ততে--হয়। 
শ্রীভগবাঁন্‌ উবাচ । হে পার্থ, তন্তু বিনাশঃ এব নঙইহ ন অমুত্ৰ বিদ্যতে, 
হি হেঁ তাত, কল্যাখকৃৎ্ৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি। ৪* 
হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় তুমিই দূর করিবার যোগ্য, 
তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও এই সংশয় দূর করিবার যোগ্য 
পাওয়। যাইবে ন! | ৩৯ 
শ্রভগ্বান্‌ বলিলেন__- 
হে পার্থ! ইহলোকে বা গরলোকে এই প্রকার লোকের নাশ 
হয় না। হে তাত! কল্যাণমার্গ যে জানিয়াছে, কদাপি তাহার 
দুৰ্গতি হয় না। ৪৬ 


৩০৪ ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্লষিহা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
'গুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥৪১ 
অথৱ| যোগিনামের কুলে ভৱতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছুল্লভিতবং লোকে জন্ম যন্বীদৃশম্‌ ॥ ৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর দেহিকম্‌। 
যুততে চ ততো ভূয়; সংসিদ্ধো কুকনন্দন ! ॥ ৪৩ 


অধ্য়। যোগত্রষ্ঃ পুণ্যব্তাং লোকান প্ৰাপ্য, শাগ্তীঃ সম৷, ডষিত্বা, শুচীনাং 
জীমতাং গেহে অভিজীযতে। ৪১ 

শাশ্বতীঃ সম৷ঃ--'দীৰ্ঘকাল। সম|--স‘বংসব। উষিহা--বাস করিয়া। 

অথবা ধীমতাং যোগিনামেব বুলে ভবতি, ঈদৃশং যত জন্ম এতৎ হি €লাকে 


দুল ভতবং । ী ৪২ 
হে কুকনন্দন, তত্র তং পৌৰ্ব্বদেহিকং বৃদ্ধিসংযোগং লভতে। ততঃ চ 
ভূয়ঃ সংসিদ্ধে যততে। ৪৩ 


পোৌৰ্ব্বদেহিকম্‌---পূৰ্ক দেহের, জন্মেব। বদ্ধনংযোগং-_বুদ্ধি সংস্কাব, ব্ৰহ্ম 
"বিধধে বুদ্ধি | 


পুণ্যশানী লোকে যে স্থান পাষ তাহাই পাইয়া! সেখানে দীৰ্ঘকাল 
থাকিয়া যোগভ্ৰষ্ট মনুষ্য পবিত্র ও সাধনশীলেব গৃহে জন্ম লয়। ৪১ 
অথবা জ্ঞানবান্‌ যোগীর কুলেই সে জন্ম লয়। সংসারে এই 
প্রকার জন্ম অবস্থা খুব দুর্লভ | ৪২ 
ছে কুরুনন্দন, সেখানে সে তাহার পূর্বজন্মের বুদ্ধি-সংগ্কাব 
"পায় ও তথা হইতে মোক্ষের জন্য আরও 'অগ্রসব হয় । ৪৩ 


ধ্যানযোগ ৩০৫ 


পুরণভ্যাসেন তেনৈর হয়ন্ঠে হৱশোহপি সঃ ৷ 
জিজ্ঞান্থরপি,যোগস্য শব্দবন্ধাতিৱৰ্্ততে ॥ ৪৪ 
প্রযত্বাদ্‌ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিদ্বিষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধন্ততে। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ 
তপস্বিভ্যোহধিকে৷ যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিফঃ । 


কম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভৱাজ্জুন |; 
অম্বয়। সঃ অবশ? অপি তেন এব পূর্ববাভামেন হিয়তে।* যোগন্ত চিজন 


অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্তত। ৪৪ 
হিয়তে--আবকৃষইট হয় । 
প্রযত্বাৎ তু মতমানঃ বংস্তদ্ধকিন্বিষঃ যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং 
গতিং যাতি। ৪৫ 


প্ৰযত্বাৎ--অধিক উৎসাহের মহিত। যতমান:- সচেষ্ট | 

যোগী তপস্থিভ্যঃ অপি অবিকঃ, জ্ঞানিত্য) অপি অধিকঃ, কৰ্ম্মভ;*্চ তধিকঃ 
মঃ, ভশ্মাৎ হে অৰ্জ্জুন, ত্বং যোগী ভব। টু ৪৬ 

অধিক--শ্ৰেষ্ঠ । 

সেই পূৰ্ব অভ্যাসের জন্য সে অবশ্যই যোগের দিকে আকৃষ্ট 
হয়। যোগের জিজ্ঞান্ত হইলেই সকাম বৈদিক কর্ম্মকারীদিগের 


অবস্থঃ সে. উল্লজ্বন করিয়া যায়| ৪৪ 
আরও উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিলে যোগী পাপমুক্ত হইয়া? 
অনেক জন্মে বিশুদ্ধ হইয়৷ পরম গতি পায়। > ৮" ৪৫2 


তপস্বী অপেক্ষা যোগী অধিক। জ্ঞানী অপেকাও তাক 


ন্‌ 


২১০৩ ॥ ষষ্ঠ অধ্যায় 
যোগিনামপি সর্ষে ষাংগমদ্গতেনাস্তরাত্মন| । 
‘ শ্ৰদ্ধাৱান্‌ ভঙ্বতে যো মাং স মে যুক্ততুমো মতঃ ॥৪৭ 
অম্বয়। সবেব'ধাং যৌগিনাম্‌ অপি যঃ মঙ্গতেন অস্তযাজয়া শ্রদ্ধাবান্‌ মাং 


_ ভজতে সঃ মে যুক্ততমঃ 'মতঃ। টী ৪৭ 
অধিক বলা যায়; তেমনি বৰ্ম্মকাণ্ডী অপেক্ষাও সে অধিক। এই 
স্কেন. হে অৰ্জ্জুন, তুমি যোগী হও ৷ ৪৩ 

‘ টিপ্পনী--এখানে তপস্বীর তপস্তা ফলেচ্ছাযুক্ত, জ্ঞানী মানে 
অনুভবজ্ঞানী নয়। 


সমস্ত যোগীর ভিতরেও যে আমাতে মন যুক্ত : করিয়| আমাকে 
অদ্কাপূৰ্বক ভজন করে উহাকে আগি সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ যোগী বলিয়া 
জানি । ৪৭ 


ওঁ তৎসৎ 
. এই কারে শ্রমস্ভগবদূগীতারূপী উপনিষদ্‌ অৰ্থাৎ ত ব্ৰহ্ম বিদ্বাস্তৰ্গত 
যোগশান্তে গ্ৰকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগ নামক,ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত 
হইল ৷ 


সম অস্যাস্মেন্ল ভান্বাা্থ 
* ধ্যানযোগ 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৰ্ম্ম করার যে সকল সাধন 
আছে, ধ্যান বা চিত্ত বঁন্তি-নিবোধ তাহার অন্যতম 


কামনা ত্যাগ না করিলে সন্ন্যাসী বা যোগী 
হওয়া যায় না। 
রন 

সাধারণতঃ ভাষায় সন্ন্যাসী বা যোগী তাহাদিগকেই 
বূলে যাহারা কৰ্ম্মত্যাগ কবিয়াছে ৷ কৰ্ম্মতাগ সন্ন্যাস ব। ১ 
যৌগের লক্ষণ নহে । যে ব্যক্তি কর্মফলের আশ্রয় রাখে না, 
যাহা করণীষ তাহা! করিস যাঘ সেই সন্ন্যাসী ও সেই যোগী । 
যে ব্যক্তি সাধন-পথে কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, যে নিরগ্নি ২ 
হইয়াছে, অথবা যে অক্ৰিয় হইয়াছে সে সন্ন্যাসুও নয়--সে 
যোগীও নয়। যে কামনা ত্যাগ করিতে পারে নাই সে 


যোগী হইতে পারে না। 
যোগের সাধন কৰ্ম্ম 
২). ৪8 
যোগী হইতে হইলে সাধনরূপে কর্ম গ্রহণ কর্সিতেই ৩ 
হইবে। নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিয়া যখন কেহ যোগযুক্ত ছয় 


২৩০৮ ষষ্ঠ ‘অধ্যায় 


তখন সে যে শাস্তি পায় তাহাই তাহাকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত ৪ 
করে 


কামনা ত্যাগের শক্তি আত্মার মধ্যেই আছে 
৫. সত 
কামনা-সঙ্চল ত্যাগ করিয়। কৰ্ম্ম করার যেসাধনা, 
তাহার জন্যও ভিতর হইতেই শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহার 
আবশ্তক। নিজের ভিতর হইতেই, আত্মাদ্বারাই আত্মার 
মোহ আবরণ অপশ্যত করিয়। সংযমাধীন হইয়| আত্মহিত « 
কর! যায়। যে আত্ম-জয় করিয়াছে তাহার আত্মা তাহার ৬ 
মিত্র, আর যে আত্মজয়ী নহে তাহার আত্ম তাহার শত্র। 


যোগী সমদৃষ্টি লাভ করে। 
৭- ৯ 

যে অ'।ত্ম-জয় করিয়া প্ৰশান্ত হইয়াছে, যাহার আত্মা- 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যে নিজ বঙ্কল্পে অচল ও সংযতে- + 
জ্বিয় সে সমদৃষ্টি লাভ করে। তাহার নিকট শীত-উষ্চ, 
সুখ-হঃখ, মান-অপমান, মাটির ঢেলা, পাথর, সোন! ৮ 
ইত্যাদি সকলই সমান। সে শক্ত ও মিত্রকে, সাধুকে ও ৯ 
পাপীকে সমান প্রেমের চক্ষে দেখে এবং সেই হেতু এই 
"অবস্থা এক শ্রেষ্ঠ অবস্থা । 


যষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৩৯ 
যোগের জন্য ধ্যান এক সাধন, 


১৩১৫ 

অনাসক্ত হনয়! কৰ্ম্মকরার প্রয়াসের ভিতর যে আত্ম- 
জয়ের আৃবশ্তকত৷ রহিয়াছে, তজ্জন্ত চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদন আবশ্যক | * যাহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে সে ১, 
বাসনা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া! একাকী একান্তে 
পরমাত্মীর সহিত আত্মার যোগ সাধন করে। এই চিত্তের ' 
একাগ্রতা ধ্যানদ্বার৷ লভ্য । ধ্যানের জন্য শাস্ত সংযত মনে 
স্থির আসনে বসিবে ৷ তজ্জন্য পবিত্র স্থানে, বেশী উচু নীচু ১১ 
নয় এমন সমতল ভূমিতে, কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র পরপর ১২ 
রাখিয়া আসন প্রস্তুত করিবে এবং আত্ম-শুদ্ধির জন্য ষোগ 
সাধনা করিবে। শরীর সোজা রাখা চাই, আর দৃষ্টি ১৩ 
নাসিকাগ্রে রাখাই ধ্যানের রীতি । এমনি অবস্থায় বসিয়া ১৪ 
প্রশান্ত ও নিভীক মনে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করতঃ যনদ্-নিয়মাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে মন অর্পণ করিয়া ধান করিবে ৷ 
চিত্তের একাগ্রতা লাভের ফলে সংযতাত্মা যোগীর হৃদয়ে ১৫ 
যে শাস্তি আসে তাহা দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 


৩১০ ষষ্ঠ অধ্যায় : 


যোগী কেবল ধ্যানষ্থ খাকিবে না 
কৰ্ম্ম করিবে 
১৬---১৭ 
কিন্তু ধ্যানস্থ হইয়া চিত্ত একাগ্র করিষে' বণিয়া যোগ 
সাধনের মানে একই আসনে সকল সময় নিশ্চল হইয়া 
বসিয়া থাকা নহে। আপগনহস্থ হওঁয়| যোগের সহায়ক, কিন্তু ১৬ 
দৈহিক ক্ৰিয়াগুণলি যথাযথ নিষ্পন্ন করা চাই। পরিমিত দি 
আহার, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই 
ছঃখাস্তকারী যোগ প্ৰাপ্তব্য। 


যোগীর নিশ্চল স্থিতি 
১৮-২৩ 

উপযুক্ত কৰ্ম্ম- প্রচেষ্টা ও ধ্যানাদি দ্বারা যখন যোগী *” 
স্বপ্ৰতিষ্ঠ হয় তখন তাহার মন সনস্ত কামন৷-মুক্ত হয়। 
নির্বাত দীপের ন্যায় যোগীর মন অচঞ্চল থাকে। তখন ১৯ 
আত্মা নিজের ভিতর হইতেই সন্তোষ পায়, ইন্দ্ৰিয়াতীত ২’ 
অথচ বুদ্ধিগ্রাহ একপ্রকার তীব্র সুখ অনুভব করে। এই 
অবস্থায় প্রধান লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞান, তাহ| হইতে সাধক ২১ 
কিছুতেই বিচলিত হয় না। অন্ত কোনও কিছু পাওয়ার ২২ 
'আকাজ্ঞ। মাত্র তাহার থাকে না, গুরু হুঃখও তাহাকে 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৩১১ 


বিচলিত করিতে পারে ন! । এই ছুঃখ-রহিত স্থিত়িই ধোগ ৷ 
প্রযত্ননীল হইলে এই স্থিতি, এই যোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ২০ 


খোগীর মানসিক অবস্ছ! 
ন ২৪-_২৬ 

অচল বুদ্ধির আশ্রয়ে যোগী ধীরে ধীরে মনকে শান্ত 
করিবে । এজন্য সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা ত্যাগ ২৪ 
করিতে হইবে, মনদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া ২৫ 
নিয়মাধীন করিবে, বশীভূত করিবে। যেখানে যেখানে 
চঞ্চল মন পলায়ন করে, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে *৬ 
আনিয়া আত্মার ভিতর নিবদ্ধ করা চাই | 


যোগারূঢ় সৰ্ব্বভুতে নিজেকে ও ঈশ্বরকে দেখে 
২৭--৩২ 7 
যাহার মন শান্ত হইয়াছে, তাহার অবশাহঁ রজঃ ও ২৭ 
তমোগুণ হইতে উৎপন্ন বিকার নিবৃত্ত হইয়াছে ? প্রশাস্ত- 
চিত্ত যোগীর হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়, সে নিষ্পাপ হয়, *৮ 
সে ব্ৰহ্মময় হয়। তাহার ' ভিতর এমন সাম্য-বোধ উপস্থিত 
হয় যে, সকল প্রাণীকে সে নিজের মধ্যে ও নিজেকে সকল ২৯ 
প্রানীর মধ্যে, দেখে। আর এই অবস্থায় সে সৰ্ব্বদাই 
ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত, তাহার, দৃষ্টির সম্মুখে, থাকে । ৩* 


৩২২ ষষ্ঠ অধ্যায় 


সে কখনও, নিজে ঈশ্বরের দৃষ্টির বহিভূর্তি হয় না। ঈশ্বরকেও 
দৃষ্টির বহিভূতি করে না । এমনিভাবে যে ঈশ্বরে লীন হয় সে ৩১ 
নে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সর্বদা ইশ্বরেই অবস্থিত 
থাকে৷ সুখ-দুঃখ যাহার কাছে সমান, যে সকলকেই 
নিজের মত দেখে সেই ত শ্রেষ্ঠ যোগী । 
যোগণ্ছ হওয়া কঠিন উহ অভ্যাস ও বৈরাগ্য 
দ্বার। লভ্য 
৩৩ ডী 
যোগ-যুক্ত অবস্থা প্ৰাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন। অজ্ুন ৩০ 
বলেন যে, মন যেমন চঞ্চল তাহাতে তাহাকে বশীভূত করা 
আর বাতাদকে চাপিয়| রাখা সমানই কঠিন। কিন্তু ৩৪ 
তাহা হইলেও ভগবানের এই আশ্বাস রহিয়াছে যে, অভ্যাস ৩৫ 
ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগ লাভ করা যায়। অসংযত হইলে 
অবনত কোনই আশা নাই। কিন্তু যদি সংযত হইয়া! যত্ন করা ৩৬ 
যায় তাহা হইলে আশা আছে। 
যোগ হইতে ভ্ৰষ্ট হইলেও পুনৰ্ব্বার শ্ৰেষ্ঠ 
জন্ম হয় 
৩৭-8৭ 


অর্জন প্রশ্ন করেন-_ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা করে ৩৯ 
অথচ মন স্থির করিতে পারে না এবং যোগীর অবস্থা ন! 


ষষ্ঠ জুধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৩১৩ 


পাইয়াই দেহ ত্যাগ করে তাহার কি প্রকার গতি হয়। 
তাহার কি ইহ পরকাল নষ্ট হইয়া যায়? তিনি এই সংশয় ৩৮ 
ভগবান্কে স্কুপ! করিয়! দূর করিতে বলেন । *_ ৩৯ 
এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবানের স্পষ্ট আশ্বাস রহিয়াছেষে, 
কল্যাণকারীর কলদাণ-কর্ম্মের জন্য কখনও দুৰ্গতি হয় না। ৪০ 
যে যোগপ্রাপ্তির চেষ্ট। করিতে করিতে বিফল হইয়া 
মরিয়। গিয়াছে, সে দীর্ঘ চাল পুণ্যলোক ভোগ করির৷ 
পৃথিবীতে আসিয়া! পুবিত্র ও সাধকদিগের "কুলে, অথবা ৪১ 
যোগীদিগের গৃহেই জন্ম ল্ন। পৃথিবীতে ইহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম । ৪২ 
সেইখানে আপনা-আপনিই পূর্বজন্মের বুদ্ধি-সংস্কার তাহার 
ভিতর দেখ! দেয় ও সে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় । বিনা 2৩ 
চেষ্টাতে প্ৰকৃতিবশেই সে যোগের পথে আকৃষ্ট হয়, আর 99 


যদি চেষ্টা করে তবে পাপমুক্ত হইয়া অনেক জন্মে মোক্ষ ৪৫ 
পায়। " 


যোগের অবস্থা শ্রেষ্ঠ অবস্থা । কোনও কাম্য বস্তু ** 
লাভের জন্য যে তপস্যা করে, বে শুদ্চজ্ঞানে জ্ঞানী হয়, 
অথবা যে বৈদিক কর্মকাণ্ডে ডুবিরা থাকে, তাহাদের 
অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ । আবার যে ব্যক্তি যোগী ও. 
ভগবস্তত্ত সে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরের সহিত নিকটতম ৪” 
যোগে যুক্ত । 


সপ্তম অস্যান্স 

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ 
এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ব ও ঈশ্বর-ভক্তি কি তাহা বোঝান আরম্ভ 

হুইয়াছে। | র | 
উজীভগবানুবাচ , 

ময্যাসক্তমনাঃ পাৰ্থ ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়: ৷ 
অসংশয়ং সমগ্ৰং মাং যথা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছ ণু ৷৷ ১ 
জ্ঞানং তেইহং সৱিজ্ঞানমিদং রক্ষ্যাম্যশেষতঃ । 
যজ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্তজ, জ্ঞাতরামরশিষ্যতে ॥ ২ 


অম্বয়।- শ্রীভগবান উবাচ। হে পার্থ মায় আসক্তমনা: মদাশ্ররঃ যোগং 
বুঞ্জন অসংশয়ং সমগ্ৰং মাং যগ। জ্ঞান্তমি তৎ শৃণু। ‘১ 
মদাশ্রয়ঃ--আমাকে আশ্ৰয় কিয়! । যুগ্ঠন্‌ - অভ্যাস করিয়৷ | 
সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জ্ঞানম্‌ অহং তে তঅশেষতঃ বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যাৎ 
জ্ঞাত্ব্যং ন অবশিষাতে। ২ 
সবিজ্ঞানম্- বিজ্ঞান বা অন্তৰ যুক্ত। অশেষতঃ--পুৰ্ৱাপে। তূয়ঃ-- 
পুনরায়। 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 
হে পাৰ্থ, আমাতৈ মন নিবিষ্ট করিয়া ও আমার আশ্রয় লইয়া 
নিশ্চরপূৰ্ব্বক ও সম্পূৰ্ণন্নপে আমাকে কেমন ৪৪ জানিবে তাহ! 
শোন। ১ 
অনুভবধুক্ত" এই জ্ঞান আসি তোমাকে পূর্ণরূপে ঘলিতেছি ' 
ইহা! জানিলে ইহলোকে আর*জানার কিছু থাকে না ' ২ 


জাঞ-বিজ্ঞান যোগ ৩১৫ 


মনুষ্যাণাং সহত্রেধু কশ্চিমু যততি' সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং ৱেত্তি তত্বত: ॥৩ : 
ভূমিরাপোহঁনলো ৱায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেৱ চ। : 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ 
অপৱেয়মিতস্বন্যাং প্রকৃতিং ৱিদ্ধি মে পরাম্‌ ।. 
জীৱতূতাং মহাবাহে| ! যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫ 

অন্বয়। মনুষ্যাণাং সহস্তেযু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে মততি। যতত।ং সিদ্ধানাং ডি 


মাং তত্বতঃ বেত্তি । . 

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ু; খং মনঃ বুদ্ধিং অহঙ্কার এব চ ইতি অষ্টধা ৰ 
মে প্রকৃতিঃ। 

হে মহাবাহো, ইয়ং তু অপরা, ততঃ অন্থাং জীবভূতাং মে পরাং প্ৰতি 
বিদ্ধি, ময়া ইদং জগৎ ধাধ্যতে। 

অপরা- নিকৃষ্ট । পরা- প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। 

হাজারে। লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ব করে। 


প্রযত্রকারী সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে বাস্তবিক 


রীতিতে জানে। ৩ 
পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট 
প্রকার আমার প্রক্কৃতি | 8 


*টিপ্ললী--এই আট তত্ব-ুক্ত স্বর্ূপ-ক্ষেত্র বা ক্ষর পুরুষ! 
( অধ্যায় ১৩ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ দেখ । ) 


ইহাকে অপরাপ্রক্কতি বলে। ইছা হইতে উচ্চ পরাপ্ৰকৃতি, উহ 
জীবরূপ। হে মহাবাহো, এই জগৎ উহার আশ্রয়ে চলিতেছে। : ৫ 


৩১৬ সপ্তম অধ্যায় 
এতদ্যোলীনি ভূতানি সৰ্ৱনীত্যুপধারয় ৷ 
. অহং কৃত্স্নস্য জগতঃ প্রভৱঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদণ্তি ধনপ্রয় ! 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইৱ ৷৷ ৭ 
রসোহহমপ্ন, কৌন্তেয়! প্রভাস্মি শশি্ধ্যয়োঃ ৷ 
প্রণৱঃ সৱ ৱেদেযু শব্দ: খে পৌরুষং নৃষু ৷৷ ৮ 


অম্বয়। সব্বণি ভূতানি এতদ্যোনীনি ইতি উপধারয়, অহং কৃত্নহ্য জগতঃ 
প্রত্তৰূঃ তথ! প্রলয়: | ৬ 
এতদযোনীনি--ইহ৷ যোনি বা উৎপত্তি যাহাদের। উপধারয়-_-জানিও 


কনৃৎস্ন--সকল। 
হে ধনঞ্জয়, মত্ত: পরতরং অন্তৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি, শ্বত্রে মণিগণ| ইব ময়ি*ইদং 
সব্বং প্রোতম্‌। ৭ 


পরতরং--শ্রে্ট। প্রে'তং--গ্রথিত। 

হে কৌস্তেয, অহং অগ্প, রসঃ, শশিক্র্ধায়োঃ প্রভ!, সব্ববেদেষু প্রণবঃ, 
খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুদম্‌ অস্মি । ৮ 

প্রণবঃ--ওঙ্কায়। খধে--আকাশে। নৃধু- পুরুষের ! 

তুমি ভূতমাত্রের উৎপত্তির কারণ এই উভয়কে জানিও । সারা 
জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ আমি৷ ৬ 


হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছু নাই। যেমন 
সুত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে তেমনি এই সকল আমাতে গ্রথিত | ৭ 
ছে কৌন্তেয়, জলে আমিই রস, স্থর্য্য চন্দ্ৰে আমিই তেজ, 
০৯০০০ আমিই শব্দ ও আমিই পুরুষের 
পরাক্রম |. ছু ৮ 


[| 
জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ৩১৭ 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিৱ্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি ৱিভাৱসৌ। 
জীরনং সৱল ভূতেষু তপশ্চাস্মি তপশ্িযু॥ ৯ * 
ৱীজুং মাং সৰ্ৱ'ভূতানাং ৱিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামাগ্মি তেজস্তেজব্বিনামহম্‌ ॥ ১০ 
বলং বলৱতামস্মি কামরাগৱিৱৰ্জ্জিতম্‌ ৷ 


ধন্মারিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহন্মি ভরতর্ষত ! ॥ ১১ 


অম্বয়। পৃথিবাং চ পুণ্য: গন্ধঃ বিভাবদৌ চ তেজঃ তশ্সি, মম ie 
জীবনং তপস্থিষু চ তপ: অস্মি। 


পৃথিব্যাং গন্ধঃ--পৃথিবীর গুণগন্ধ । বিভাবসৌ-_আগুনে। 


* হে পার্থ, মাং সব্ব ভুতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি । ( অহং) বুদ্ধিমতাং 
বুদ্ধি; অস্মি, অহং ডেজস্বিনাং তেলঃ ( অগ্মি ) | ১* 


সনাতনং--আদিকাল হইতে বর্তঁমান। ৰীজ-- জাতীয় কাধ্যোৎপাদন- 
সমর্থ দ্রব্য । 


( অহং ) বলবতাং কামরাগবিবন্জিতং বলং, হে ভরতর্যস, ভুতেষু ( অহং ) 
খৰ্ম্মাবকদ্ধং কামঃ অন্মি। ১১ 
পৃথিবীতে আমিই সুগন্ধ, অগ্রিতে আমিই তেজ, প্রাণিমাত্রে 
আমিই জীবন, তপস্বীয় আমিই তপ । ৯ 
* হে পাৰ্থ, মকল জীবের সনাতন বীজ বলিয়া আমাকে জানিও। 
বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি, তেজস্বীর তেজ আমি ৷ ১ 
বলবানের কাষ ও প্লাগবন্জিত বল আমি এবং ছে ভরতর্যত, 
প্রাণীদের মধ্যে ধর্শের অধিরোধী কাম আমিই ।' '_ .$১ 


১৮ | সপ্তম অধ্যায় ' 


যে চৈৱ মাত্বিক| ভার! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মন্ত এৱেতি তান্‌ ৱিদ্ধি.ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ৷৷ ১২ 
ত্রিভিগুণময়ৈর্ভারৈরেভিঃ সৱমিদং জগং। _ 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমৱ্যয়ম্‌ ॥১৩ 
দৈৱী হোষ| গুণময়ী-মম মাগা 'দুরত্যয়া। 
মামেৱ যে প্রপ্ন্তে মায়ামেতাং তৱন্তি তে ॥ ১৪ 
অন্থয়। যে চ এব সান্বিকীঃ ভাৰাঃ যে রাজসাঃ ( যে) চ তামসাঃ তান মন্তঃ 
এব বিন্ধি, অহং তেবু'ন, তে তু ময়ি। ১২ 
| এতিঃ ত্ৰিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সৰ্কাং জগৎ মোহিতং, এভ্যঃ পরং অব্যয়ম্‌ 
মাঁম্‌ ন অভিজানাতি। ১৩ 
এষ! গুধময়ী মম দৈবী মায়| হি দুরত্যয়া ; যে মাম্‌ এব প্রগদ্ান্তে ভে এতাং 
মায়াং তরস্তি। ৪১৪, 
ছুরতায়া-_ছুরতিক্রমণীয়, ছুন্তর | প্রপদ্মপ্তে--ভজন| করে। 
যে যে সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তাহা 
আমা হইতে উৎপন্ন হইষাছে জানিবে। কিন্তু আমি তাহাতে 
আছি এমন নয়, তাহারাই আমাতে আছে। '_' ১২ 
টিপ্রনী--এই- ভাবের উপর পরমাস্মা নির্ভর করেন না, কিন্ত 
এই ভাৰ তাহার উপর নির্ভর করে। তাহার আশ্রয়ে আছে এবং 
তাহার বশে আছে। 
এই ত্ৰিগুণময় ভাবদ্বার| সকল জগৎ মোহিত রহিয়াছে এবং 
সেইজন্য উহা হইতে উচ্চ ও ভিন্ন 2৮৬ 
আমাকে, উহা জানে ন৷ ৷ ৪ | 
' এই আমার ত্ৰিগুণময়-দৈৰ্ধীমায়৷ উত্তীৰ্ণ হওয়া মুশ্বিল ৷ বিন্ধ 
আহার| আমারই শরণ লয়.তাঁহারা এই গাঙ্গ! উত্তীৰ্ণ হয়। .. : ১৪ 


জ্ঞান-ৱিজ্ঞান যোগ ৩১৯ 


ন মাং ছৃ্কৃতিনে| মূঢাঃ পঁপদ্তন্তে নরাধষাং । 
মায্ময়াপহৃতজ্ঞান। আস্থুরং ভাৱমাঞ্ৰিতাঃ॥ ১৫ * 
চতুরিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহ্ঙ্জুন !,. 
আর্তো জিজ্ঞাুন্র্ধার্থ! জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ! ॥১৬ . 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিৰিশিষ্যতে |. 


প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্ৰিয়: ৷৷ ১৭ 
অন্থয়। হুক্কতিনঃ ম্‌ঢ়াঃ নন্তাধমী মাং ন প্রপদ্বন্তে । { তে) আহ্রং ভাব্ম্‌ 


আঁশ্রতাঃ মায়য়। অপদ্দতজ্ঞানাঃ | ১৫ 
হে ভরতর্ষভ, হে অজ্জুন, চতুৰ্ব্বিধাঃ হকৃতিনো জনাঃ মাং প্ৰপদ্ধস্তে, (তে) 
আৰ্ঙ্তঃ জিজ্ঞানুঃ অর্থাথী জ্ঞানী চ। ১৬ 
তেষাং নিত্যযুক্ত: একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে, স্তুহং হি জ্ঞানিনঃ 
প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়? । ১৭ 
বিশিষ্যতে--শ্রে্ঠ | | 4. 
ছুরাচারী, মূঢ়, অধম মনুষ্য আমার শরণ লয় না। তাহারা 
আস্ুরী ভাবযুক্ত । মায়াদ্বার৷ তাহাদের জ্ঞান অপহৃত। ১৫ 
হে অৰ্জুন, চারি প্রকার সদাচারী মনুষ্য মামাকে ভজন! করে, 
দুঃখী, জিজ্ঞান্, কিছু পাওয়ার ইচ্ছুক অথবা জ্ঞানী ৷ . . , ১৬ 


তাহাদের মধ্যে যে নিত্য সমভাবী একের ভজনকারী সেই 
জ্ঞানী শ্ৰে্ট়। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্ৰিয় এরং জ্ঞানী আমার 
প্ৰিয়। ১৭ 


e 
৩২৪৬ সপ্তম অধ্যায় 


উদারাঃ সৱ এৱৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈৱ মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেৱানুত্তমাং গ্রতিম্‌ ॥১৮ 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানরান্‌ মাং প্রপত্যতে। , 
রাসুদেৱঃ সমিতি স মহাত্মা স্বুদুৰ্ল'ভঃ ॥ ১৯ 
কামৈস্তৈপ্তৈহ'তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ধন্তেইন্াদেব্রতাঃ | 
‘তং তং নিয়মপাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ 
অম্বয়। এতে সৰ্ব্বে এব উদারাঃ জ্ঞানী তু মে আত্মা এব মতম্‌। হি যুক্তাত্মা সঃ 
*নুত্তমাং গতিং মামেব আস্কিতঃ | ১৮ 
বহুনাং জশ্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্াতে, বান্গদেবঃ সর্বম্‌ ইতি (যঃ 
লানাতি ) স মহাত্ম৷ সুদুম্নতঃ । ১৯ 
তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ স্বয়| প্রকৃতা। নিয়তাঃ ত: তং নিয়মন্‌ আঁস্থায় 
অন্থদেবতাঃ প্রপদ্ধান্তে ॥ ২৪ 


'_ তৈঃ তৈঃ--সেই সেই ; পুত্ৰবিস্তাদি বিষয়ের ( কামনাদ্বার৷ )। আস্থায়__ 
স্বীকার করিয়া, আশ্রয় করিয়| । 


ইহারা সর্কলেই উত্তম ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মতুলা, 

এই আমার মযেছেতু আমাকে পাওয়া ছাড়া আর উচ্চতর 

গতি নাই ইহা জানিয়া সেই যোগী আমারই আশ্রয় লয় | ১৮ 
অনেক জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে পায়। সকলই বান্ছদেবময 
এই প্রকার জানে এমন মহাত্মা বড় চল্পভি। ১৯৯ 

+ অনেক কামনাদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এমন 
লোকেরা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিধির আশ্রয় লইয়া অন্ধ 
“দেবতার শরণ লয়। ২০ 


জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ৩২১৮ 


যো যে যাং যাং তনুং ভক্ত: অদ্বয়াচ্চিতুপ্লিচ্ছঁতি । 
তস্য তস্যাচন্মং অ্রদ্ধাং তামেৱ ৱিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ _ 
স তয়৷,শদ্ধয়| যুক্তস্তস্তারাধনমীহতে ৷ 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈৱ ৱিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥২২ 
অন্তৱত্ত, ফলং তেষাং তন্ভবত্যল্লমেধসাম্‌। 
দেৱান্‌ দেৱযজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ 
অন্বয় । যঃ বঃ ভক্তঃ যাং যাং শুনুং গ্ৰন্ধয়| অচ্চিতুম্‌ ইচ্ছতি তস্ত তন্ত তাঁমেৰ 
শুদ্ধাং অহং অচলাং বিদধামি। ২১ 
তনুং--স্বরূপ, মূৰ্্ধি। বিদধামি--করি। 
তয়াঁ শ্রদ্ধয়| যুক্ত: স তশ্তাঃ আরাধনম্‌ চ ততঃ ময়। এব বিহিতান্‌ তান্‌ কারান 


হি লভতে । ২২ 
ঈহতে-_-করে। 
তেষাম্‌ অল্পলমেধসাম্‌ তৎ ফলং তু অন্তবৎ ভবতি। দেবযজঃ দেবান্‌ যান্তি 
মন্তক্তাঃ অপি মাং যাস্তি। ২৩ 


অল্পমেধনাম্‌--অল্পবুদ্ধি। অস্থবৎস্্বিনাশী। দেববজঃ--দেবতা যঙ্গন” 

কাঁরী। 
যেযে ব্যক্তি যে যে স্বরূপে ভক্তিত্রদ্াপূর্বক পূজা করিতে 
ইচ্ছ' ঝরে, সেই সেই ম্বরূপে সেই শ্রদ্ধা আমি দৃঢ় করি। ২১ 
শ্ৰদ্ধাপূৰ্ব্বক সেই সেই প্বরূপের সে আরাধনা করে ও তদ্বার| 
আমার নিশ্বিত ও তাহার ঈন্সিত কামনা ঘূয়ণ করে। ' . হু 
সেই অল্প-বুদ্ধি লোকসকল যে ফল পায় তাহ] নাশবস্ত হয়। 

২১ 


শুং ' সপ্তম’ অধ্যায় 
অৱ্যত্তং-স্ত্যক্তিমাপয্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ । 
পরং ভাৱমজানন্তে। মমাৱ্যয়মনুত্তমম্‌ ৭ ২৪ 
নাহং প্রকাশঃ সরস্ত যোগমায়াসমারংতঃ। 
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে৷ মামজমরায়ম্‌॥ ২৫ 


অস্থর়। মম অব্যয়ম্‌ অনুন্তমস্‌ পরং ভাবম্‌ অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ অব্যক্তং মাম্‌ 
ব্যক্তিম্‌ আপন্নং মন্ৰত্তে । ছু ২৪ 

ব্যক্তিম্‌ আপন্নম্‌-মূৰ্হিপ্ৰাপ্ত, ইন্ৰৰিয়গম্য । 

যোগমায়াসমাবৃতঃ অহং মৰ্ব্বস্য প্রকাশঃ, মূঢ় অগ্নং লোকঃ অজং অব্যয়ং 
মাং ন অভিজানাতি। ২৫ 


দেবতা-ভজনকারী দেবতা পায়, আমাকে ভজনকারী আমাকে 
পায়। ২৩ 
_ আমার পরম, অবিনাশী ও অনুপম স্বরূপ ন! জানিয়া বুদ্ধিহীন 
শোকের! ইন্দিয়াতীত আমাকে ইন্দ্রিয়গম্য মনে করে। __ ২৪ 


_ আমার যোগমায়ায় আবৃত আমি, সকলের নিকট প্রকট নহি। 
এই মূঢ় জগৎ অজন্ম ও অব্যয় আমাকে তালরূপে জানে না। ২৫ 
. - চিপননী--জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ধারণ করিয়াও অলিপ্ত 
হওয়ায় পরমাত্মার অদৃশ্য থাকার, যে ভাব তাহাই তাহার 
যোগনারা। 


জ্ঞান-বিজ্ঞন যোগ ৩২ 


রেদাহং সমতীতানি র্তমার্নীনি চাৰ্জ্জুন ! 
ভৱিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত ৱেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্বন্থমোহেন ভারত ! : 
সর ভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ ! ৷৷ ২৭ 
যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্‌ । 
তে দ্বন্্বমোহনিমুক্ত| ভজন্তে মাং দৃঢ়র তাঃ ॥ ২৮ 
অন্বয়। হে অৰ্জ্জুন, অহং সঁমূতীতাঁনি ব্তমানানি ভবিয্যাদি চ ভূতানি বেদ 
মাং তু কশ্চন ন বেদ। ২৬ 
হে ভারত, হে পরস্তপ, ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্বন্বমোহেন সৰ্ব্বভূতানি সৰ্ম্ম 
সন্মোহং যান্তি। ২৭ 
যেষাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্‌ জনানাং তু পাপং অন্তৰ্গতং, তে ধন্মমোহনিমুক্তাঃ 


দৃঢ়বতাঃ মাং ভজন্তে ২৮ 


, হে অৰ্জ্জুন, গত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূত সক্লল আমি জানি 


তবুও আমাকে কেহ জানে ন! ৷ ২৬ 
হে ভারত, হে পরস্তপ! ইচ্ছাদেষ-উতপন্ন সুখদুঃখাদি ঘন্ের 
মোস্ছে পড়িয়া প্রাণিমাত্ৰ এই জগতে মূৰ্চ্ছিত থাকে। ২৭ 


কিন্ত যে সদাচারী লোকদিগের পাপের অন্ত হইয়াছে ও যাহারা 
দন্দ মোহ হইতে মুক্তি পাইয়াছে সেই ॥১১১৬১৬৮৫ 
'ভজন| করে । ২৯৮ 


জরামরণমোক্ষায় মামাৰ্জিত্য যতদ্ভি যে। 
তে ব্ৰহ্ম. তদ্‌ হিছুঃ কৃতস্সমধ্যাত্মং কৰ্ম্ম চখিলম্‌ ॥২৯ 
সাধিভূতাধিদৈৱং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে ৱিতুঃ । 


প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে রিহ্যুক্তেচেতসঃ ॥ ৩০ 
অন্বয়।. মাম্‌ আশ্রিত্য জরামরণষোক্ষায় যে যতস্তি তে তৎ ব্ৰহ্ম, কৃত্সম্‌ 


অধ্যাত্মম্‌, অধিলং কৰ্ম্ম চ বিদুঃ। ২৯ 
ষে.চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিহুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি 
চযাং বিছঃ। রি ৩০ 


যাহারা আমার আশ্রয় লইয়া জরা ও মরণ হইতে মুক্ত হওয়ার 
উদ্মোগ করে তাহারা শুৰ্ণবহ্ম অধ্যাত্ম ও অখিল কর্মকে জানে | ২৯ 

অধিভূত, অধিদৈব ও 'অধিষজ্ঞযুক্ত আমাকে যাহারা জানে 
তাহারা সমত্ব পাই আমাকে মরণ সময়েও দেখিতে পায় । ৩৪ 

টিপ্লনী-_অধিভূতাদির অথ অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ।' এই 
শ্লৌকের তাৎপধ্য এই বে, এই সংসারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই 
নাই, এবং সমস্ত' কৰ্ম্মের কর্তা ও ভোক্তা তিনিই-_এই কথা জানিয়া 
ফু সময় শান্ত হইয়া ঈশ্বরেই যে তন্ময় থাকে, ও এ সময় কোনও 
বামন! যাহার হয় না যেই ঈশ্বরকে জানিয়াছে, আর সেই মোক্ষ 

1 
ওঁ তৎসং 

এই প্রকারে শ্রীঘ্তগবদ্গীতায়পী উপনিষদ অর্থাৎ বন্ধ 
বিষ্ঠাস্তর্গত যোগশান্রে শ্রীকফাঞ্জুনসংবাদে ' জ্ঞান-বিজ্ঞান: যোগ 
মক সম অধ্যায় সমাপ্ত হইল 


সপ্তম অপঞ্যাস্মেল্ল ভান্দা 
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ 
প্রথম ছয় অধ্যায়ে কৰ্ম্ম কি এবং কৰ্ম্মযোগের সাধন কি 
তাহা বোঝান হইয়াছে । উহাতে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরে আত্ম- 
সমর্পণের অনুরোধ রহিয়াছে । এক্ষণে ঈশ্বর-বোধ সুস্পষ্ট 
করার শিক্ষা এই অধ্যায় হইতে দেওয়া হইতেছে | 


ঈন্ঘর তত্ব কি 
১-৩ 

অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় ৬" ১ 
তাহার ভজনা করিতে করিতে যে রূপে তিনি দেখা দিবেন 
এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে । এই জ্ঞান'এমন যে ইহা ₹ 
পাইলে অন্ত কিছুই আর জানার বাকী থাকে না। এই 
জ্ঞান কদাচিৎ কেহ সত্য আগ্রহ ভরে পাইতে চায় ৷ যাহার! 
পাওয়ার পরযত্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায়, তাহীদের মধ্যেও * 
কদাচিৎ কেহ ভগবানকে জানে । | 


নি প্রকৃতি-পুরুষ রূপে জগৎ অষ্ট! 


৪.৬ 
মহাভুত পাচটা_ ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, খ বা প্ত 
ক্ষিতি অপ, তেজ মরুৎ ব্যোম । হইঁঙ্ছাদের-সহিত্ত মন বুদ্ধি 


৩২৬ সপ্তম অধ্যায় 


অহঙ্কার এই তিন পদার্থ যুক্ত হইয়া যে আট পদার্থ হয় 
তাহাকে ঈশ্বরের প্রক্কৃতি বলে। ( প্রকৃতিতে মোট ২৩টা 
পদার্থ আছে, এখানে দশ ইন্দ্রিয় ও পাচ তন্মাত্রের উল্লেখ 
নাই, পরে আছে। ) এইগুলি প্রক্কা'ত.ও প্রকৃতির বিকার- 
জাত। এগুলি অপর| ৷ এতত্যতীত গ্রগৎব্যাপারের মূলে 
ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি বা পুরুষভাব রহিয়াছে । এই পরা- ৫ 
প্ৰকৃতি জীবভুত। ইহাই জগৎকে ধাবণ করিয়া আছে। 
ভূতমাত্র এই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন । ঈশ্বরই 
সকল জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ এবং তিনিই ৬ 
প্ৰকৃতি পুরুষ রূপে এই দৃপ্যমান জগতে পরিবর্তিত হইয়া 
আছেন। . 
ঈশ্বর সৰ্ব্ব প্ৰবিষ্ট সৰ্ব্বগুণ ও সৰ্ব্ব ভাব 
৭-ক-"১৭২ 

সমস্ত জ্বগৎ ঈশ্বর-স্থষ্ট হইয়া ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া 
আছে। যেমন মণি সকল ুত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে * 
তেমনি যাহ! কিছু সৃষ্ট আছে তাহা ঈশ্বরকেই অবলম্বন 
করিয়া আছে। তিনি সর্ব ব্যাপ্ত । তিনি সর্বগুণমত, * 
তিনিই জলের রস, চন্দ্র হুর্য্ের তেজ তিনি, তিনিই 
সর্বশব, সর্বধবনি এবং সর্ব পৌরুষ। পৃথিবীর গন্ধ, অগ্নির » 
দাহিকা শক্তি তিনিই । তিনিই তপস্বীর তপ, বুদ্ধিমানের 


সপ্তম আগ্যয়ের ভাবার্থ . ৩২৭ 


বুদ্ধি, তেজশ্বীর তেজ ৷ বলবানের কাম-রাগশূন্য বল ১. 
তিনিই, আবার ধৰ্ম্ম-সন্মত কামও তিনি। ঈশ্বরই সর্ব ১১ 
প্রাণীর প্রাণ * এবং সর্বভূতের স্থষ্টির আদি বীজ। * 

ঈশ্টর হইতে সত্ব রজঃ তমঃ গুণময়ী প্রকৃতির স্থষ্টি। ১২ 
সত্ব-রজাদি ভাব ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি 
কাহারও আশ্রয় করিয়া নাই) 


জীব মায়ায় মোহিত 
> 2১৫ 
ঈশ্বরের স্থজন-শক্তি মায়া । এই শক্তিতে সৰ্ব, রজঃ' 
*ও তমঃ তিন গুণের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হওয়ায় অব্যক্ত 
জগৎ ব্যক্ত হয়। জীব এই তিন গুণময় মুয়ায় বন্ধ হইয়! ১৩ 
ঈশ্বর ও জীবে ভেদ দেখে, প্রকৃতির গুণের অতীত যে ঈশ্বর, 
তাহা দেখিতে পায় না। এই মীয়! উত্তীৰ্ণ হইয়া! ঈশ্বরকে 
ব্ব-স্বরূপে দেখা কঠিন, যে ব্যক্তি ঈখ্বরের্‌ শরণ লয় সেই ১৪ 
এই মায়া উত্তীৰ্ণ হওয়ার ভেদ-বুদ্ধি দূর করার আশা রাখে। 
অস্তরস্থ আস্ুরী প্রবৃত্তি স্বারা পরিচালিত হুইয়া মূঢ ব্যক্তিরা 
“ঈশ্বরের শরণ লইতে বিরত থাকে | মায়ায় তাহাদের জ্ঞান ১৫ 
অপহৃত, তাহারা ছুষ্কতি-পরায়ণ হয়! 


“২৮ ত সপ্তম অধ্যায় 


জ্ঞানী মায়! উত্তীর্ণ হয়- জামী ভক্ত-শেষ্ঠ 
২৬১৯ 

' যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে কেহ বা 
দুঃখার্ত হইয়া তাহার নিকট আইসে, কেহ বা জিজ্ঞান্ু ১৬ 
হইয়া, কেহ বা কিছু পাওয়ার জন্য, আঁবার কেহ বা জ্ঞানের 
সাধনায় আইসে ৷ ইহাদের মধ্যে যে জ্ঞানী, যে একনিষ্ঠ ১৭ 
ভক্তি ঈশ্বরে রাখে, যে নিত্য সমবুদ্ধি-যুক্ত সেই ভগবানের 
অত্যন্ত প্রিয় । জ্ঞানী ভক্ত 'ঈশ্বরের আত্মতুল্য, ঈশ্বরের 
সহিত এক। ঈশ্বরের সহিত সে যোগ-বুক্ত হুইয়া থাকে | ১৮ 
ঈশ্বরের সহিত একাত্ম বোধ করে এমন জ্ঞানী দুর্লভ । ১৯ 
অনেক জন্মের পর জ্ঞানী, ঈশ্বর সর্বময় এইরূপ দেখে । | 


অন্ত্বষ্টি অজ্ঞানী ঈশ্বরকে স্বল্প ভাবে দেখিয়! 
গুজ। করে ৃ 
২০২৮৪ 
অজ্ঞানী কামনাসক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী ২ 

দেবত| গড়িয়া, লয় ও তাহার শরণ লয় । এই প্রকার অন্তু 
দেবৃতাদ্বিতে শরণ লওয়ার মধ্যেও একটা অতিমান্থুষিক, বা, 
দৈব শক্তির স্বীকৃতি রহিয়াছে । ইহ] অবলম্বন করিয়া মানুষ 
উর্ধগতি লাভ করিবে ইন্থাই ভগবানের" অভিপ্রেত। 
রুচি অনুযায়ী বিবিধ দেবতার, শরণ যাহার! লয় 


সপ্তম ‘অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৩২৯ 


তাহারা গ্ৰ সকল দেবতাকে ভক্তি ও অন্ধার সহিত পুজা 
করিতে ইচ্ছা করে। ভগবান্‌ সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করেন। ২১ 
যাহারা কাম্য ফল আকাঙ্জা করিয়া দৈব শক্তির আরাধনা 
করে, তীহার| সেই কাম্য লাভ করে-_ইহাই শ্রণী ব্যবস্থা ৷ 
কিন্তু অল্পে সন্বুষ্ট ব্যক্তিদের কাম্য ফল শীঘ্রই শেষ হয়। ২২ 
যাহারা ভগবান্‌কে পাইতে চায় তাহারা তাহাকে পায়, 
যাহারা অন্ত দেবতায় বা দ্রব্যে সম্থষ্ট তাহারা তাহাই পায়। ২৬ 
যাহারা অজ্ঞান তাহাঁরাই* অব্যক্ত ভগবানে ব্যক্তিত্ব আরোপ 
করিয়া পূজা করে। তাঁহার! ঈশ্বর যে পরম' অব্যয় সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ২৪ 
ও অত্যুত্তম এই ভাবে জানে না। 


ঈশ্বর সর্বজ্ঞ পাপ গত হইলে 
ঈশ্বরভজন দৃঢ় হয় 
২৫২৮ 

ঈশ্বর অষ্টা হইয়াও অপ্রকাশ । যে মায়! সমস্ত প্রকাশের ২৫ 
মধ্যে ঈশ্বরকেই অপ্রকাশ রাখিয়াছে তাহা তাহার 
যন্গমায়৷৷ লোকসমূহ এই যোগমায়ার' দারা আবৃত ২৬. 
রহিয়াছে । তাহারা ঈশ্বরকে জানে ন| | ঈশ্বর সর্বজ্ঞ আর 
মানুষ অজ্ঞ | সেইজন্যই ইচ্ছা-দ্বেযাদি দন্দ দ্বারা মাছুধ ২৭ 
মোহিত হুইয়া থাকে। ঈঈশ্বরামুগ্রহে' যাহাদের পাপ ও * 


২৩৩৩ সপ্তম অধ্যায় 


অজ্ঞান নাশ হইয়াছে, ঘন্ধ লিবৃত্ত হইয়াছে তাহারা দৃঢত্রত 
হইয়া তাহার ভজনা করে। 


ঈশ্বর আশ্রয়েই লোকে জানিতে পারে যে 
ব্ৰহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম কি 
২৯ -- ৩৩ 

যাহারা ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়। তাহার ভজনা করে, 
তাহার আশ্রয়ে মুক্ত হইতে ইচ্ছা র[খে তাহারা ব্ৰহ্ম, অধ্যাত্ম 

। ও কর্ম কি তাহা জানে। দেহরূপে) জীবরূপ ও পরনমাপ্ম| 
বূপে যাহারা ঈশ্বরকে মৃত্যু সময়েও অনুভূতিতে রাখিতে 
"পারে, তাহারাই মোক্ষ পায় . ' 


অষ্টম তু্যযাস্ম 
অক্ষর ব্ৰহ্মযোগ 
এই অধ্যায়ে ঈশ্ব্মতত্ব বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে। 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
কিং তদ, ব্ৰহ্ম কিমগ্ন্যাত্মং কিং কৰ্ম্ম পুরুষোত্তম ! 
অধিভূতং চ কিং প্ৰোক্তমধিদৈৱং কিমুচ্যতে ৷৷ ১ 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুসূদন ? 
্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ৷৷ ২ 


অন্থয়। অৰ্জ্জুন উৰাচ। হে পুরুযোত্তম, তৎ ব্ৰহ্ম কিং? অধ্যাত্মম্‌ কিং? 


কৰ্ম্ম কিম্‌? কিং অধিতূতং প্রোক্তম্‌?’ কিং চ অধিদৈবং উচ্যত্ ? ১ 

হে মধুদুদন, অস্মিন্‌ দেহে অধিযজ্ঞ? কঃ? অত্র কথং? ন্ষ্তিতাকসভিঃ প্রয়াণকালে 
চ কথং জ্রেয়ঃ অসি? ৰ 
অর্জুন বলিলেন 


*হে পুৰুষোত্তম এই বন্ধের স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম কি? কৰ্ম্ম 
কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈব ফাহাঁকে বলা হয়? ১ 
হে মধুসুদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কেমন ভাবে আছে 
ও সংযমী তাহাকে মরণসময়ে কেমন করিয়! জানিতে পাঁয়ে ৮; ২ 


৩৩২ অষ্টম.অধ্যায় 
শ্রীভগত্াম্থবাচ 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাৱোহধ্যাত্মমুচ্যতে । 
ভূতভাৱোষ্তৱকরো| ৱিসৰ্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ 
অধিভূতং ক্ষরে| ভারঃ পুরুষশ্চাধিদৈরতম্‌। 
অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংরর ! ॥ ৪ 


অশ্বয়। জ্ীভগবান্‌ উবাচ। পরমং অক্ষবং ব্ৰহ্ম, স্বভাবঃ ৬৯৯৬৭ 
ভূত ভাবোস্তবকরঃ বিসর্গ; কৰ্ম্নংজিতঃ। 


শ্ভাবঃ__আস্মার ভাব। বিসৰ্গঃ--যৃষ্টি । 


অধিভূতম্‌ ক্ষরঃ ভাবঃ, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্‌। হে দেহভৃতাং বর, অত্র ৰ 
অহমেব অধিষজ্ঞঃ । 


অধিতুতম্‌--প্ৰাণিগণের ভোগের জন্য যাহ! উৎপন্ন হয। ক্ষবঃ_নাশবন্ত। 
পুরুষঃ--পুরে যে বাস করে। অধিবজ্ঞঃ--সকল যজ্ঞের উপর কওঁ৷ যিনি তিনি, 
বিষ্ণু। দেহদ্বাবা নিপ্প[দিত তইয়া থকে এই জন্য যজ্ঞ দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গ 
শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে সুতৰাং যজ্ঞাভিমানিনী দেব৩1ও দেহে থাকেন। 


শ্ীভগবান্‌ বলিলেন-_ 
বিনি সৰ্ব্বোস্ম, অবিনাশী তিনি ব্ৰহ্ম, প্রাঁণিমাত্রে শ্বসন্বায় যিনি 
থাকেন তিনি অধ্যাত্ম ও প্রাণিমাত্র উৎপন্ন করাব যে কষ্টি-ব্যাপার 
উহাকেই কৰ্ম্ম বলে । ৩ 
অধিভূত আমার নাশবস্ত দ্বরূপ, অধিদৈবত উহাতে নিবাসী 
আমার জীবন্বরূপ এবং হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, অধিবন্ঞ এই দেহে স্থিত ও 
যজ্ৰদ্বার| শুদ্ধ জীৱস্বরূপ । ৪ 
টিপ্নী---বর্থাৎ আব) ব্ৰহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়| নাশবস্ত 


অন্ধ বুঙ্গধোগ ৩৩৩ 
অন্তকালে চ মামেৱ স্মরন্মুক্ত | কলেররম্‌। 
যঃ প্ৰয়াতি স মন্তাৱং যাতি নাস্ত্যত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫, 
যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাংং ত্যজত্যন্তে কলেৱরম্‌। 
তং তমেৱৈতি কেন্তেয় ! সদ! তন্তাৱভাৱিতঃ ॥ ৬ 
তন্মাৎ সৱে ষু কালেষু মামন্ুম্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিমণমেবৈষ্যম্যসংশয়ম,॥ ৭ 
অন্বয়। অন্তকালে চ মামেব স্মরন কলেবরং মুক্ত! যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং 
যাতি অত্র সংশয়ঃ ন অন্তি। ৫ 
হে কৌন্তেয়, সদ! তদ্তাৰভাবিতঃ যং যং বাপি ভাবং সশ্মরন্‌ কলেবরং বা 
অন্তে তম্‌ তম্‌ এব এতি। 
তন্মাৎ সর্বেধু কালেষু মাম্‌ অনুন্মর যুধ্য চ, মরি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এ 
মাম্‌ এব এয্যসি। 
এধ্যসি--পাঁইবে | 
দৃশ্য পদাৰ্থ মাত্র পরমাত্মাই বটে ও সমস্তই তাহার কৃতি। তবে আর 
মানুষ নিজের কর্তৃত্বের অভিমান না রাখিয়া পরমাত্মার দাস রূপে 
সকলই তীাহাকেই কেননা সমৰ্পণ করিবে? 
অন্তকাণে আমাকেই ম্মরণ করিতে করিতে যে দেহ-ত্যাগ করে 
সে আমার স্বরূপ পায়, তাহাতে কোনে! সংশয় নাই। ৫ 


অথবা হে কৌন্তেয়, নিত্য যে যে স্বরূপের ধ্যান মানুষ ধারণ 
করে সেই সেই স্বন্পপকে অন্তকালেও স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, 
ও সেই হেতু সেই সেই দ্বরপ পায়। ৬ 
এই হেতু সর্বদা আমার স্মরণ কৃর ও যুদ্ধ করিতে থাক। 
ওএইয়ণে, আমাতে মন ও বুদ্ধি বীখিলে আমাকে অবস্ত পাইবে । ৭ 


৩৩৪ | অষ্টম অধ্যাগ্ম 


অভযসযেগিযূৱেন চেতন নাহাগামিন৷ । 
পরমং পুরুষং দিৱ্যং যাতি পাৰ্থানুচিন্তয়ন্‌ ৷৷ ৮ 
করিং পুরাণমনুশাসিতার-  * 
মণোরণীয়াংসমনুন্মরেদ্‌ যঃ। 
সৱসস্তা ধাতারমচিন্ত্যরূপ- * 
মাদিত্যরর্ণং তমস: পরস্তাৎ ॥ ৯ 
প্রয়াণকালে মনসাচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো যোৌগবলেন চৈৱ । 
ভ্ররোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক 


স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিৱ্যম্‌ ৷৷ ১০ 

অম্বয়। হে পাৰ্থ, অভ্যানযোগধুক্কেন নাগ্তগীমিনা চেতস| অনুচিন্তয়ন্‌ দ্বিং 
প্রমং পুরুষং যাতি। ,, 

অনুচিন্তয়ন্‌--একধ্যানী থাঁকিয়া। 

যং প্রয়াণকালে অচলেন মনসা ভন্ত্য| যুক্ত: যোগবলেন চ ক্রবোঃ মধ্যে সম্যক 
এব প্রাণম্‌ আবেষ্ঠ, কবিং, পুরাণং, অমুশাসিতারং, অণোঃ ‘অণীয়াংসম্‌, সর্ববস্ত 
থাতারম্‌, অচিন্তযক্নপয়, আদিত্যবৰ্ণং, তমসঃ পরস্তাৎ অনুন্মরেৎ স তং পরং দিব্যং 
পুর্লষম্‌ উপৈতি ৷ ৯-১" 

প্রশ্নাণকালে---মৃত্যুকালে । কবিং-_সৰ্ব্বজ্ঞ। অনুশাসিত|--মিয়ন্ত| । অপোঃ 
অগীয়াংসম্‌--হস্ষ্ম হইতেও সুগ্ন। ধাঁতা--পাঁলনকারী । 

হে পার্থ, চিত্ত: অভ্যাসদ্বারা| স্থির করিয়া অন্ত কোথাও 
দৌঁড়াইতে না দিয়া যে একধ্যানী থাকে; সে দিব্য পরম পুরুষ 


প্রাপ্ত হয়| .. . ৮ 
ফে ব্যক্তি মরপকালে অচরা - মনে ততিমান্‌ হইয়া যোগবলে 


অক্ষর ব্ৰহ্মযোগ ৩৩৫ 


যদক্ষরং ৱেদৱিদে| ৰদন্তি ৰিশন্তি যদ্‌ যতয়ে৷ ৱীতরাগাঃ । 
যদিচ্ছন্তো বহ্মচুধ্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রৱক্ষ্যে ॥১১ 
সৱ'দ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ 
ুদ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্ৰাণস্বাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্ৰহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্‌ । 
যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥১৩ 

অন্বয়। বেদবিদ; যত অক্ষয্নং বৃত্তি বীতরাগাঁঃ যতয়ঃ ফং বিশন্তি, যং ইচ্ছ্ন্তঃ 


ব্রহ্মচধ্যং চরন্ত তৎ পদ: তে সংগহেণ প্রব্ষ্যে । ১১ 
বীতরাগঃ--যাহার 'রাগ' নষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানপ্রাপ্ত । পদং--গস্তব্য স্থান । 
অংগ্রহেণ-- সংক্ষেপে ৷ 
গসর্ববদ্ধারাণি সংযম্য মনঃ হাদি নিরুধ্য মুগ্ধি, আত্মনঃ প্রণিম্‌ আধার 
যোগধারণাম আন্িতঃ, ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্ৰহ্ম 5 মাম্‌ অনুস্মরন্‌ 
যঃ প্রধাতি ম পরমাং গতিং যাতি। ১২-১৩ 
ব্যাহয়ন_ উচ্চারণ করিতে করিতে। 


ভ্ৰাষুগলের মধ্যে উত্তমরূপে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া,ণ্সর্কজ্ঞ, পুরাতন 
নিয়ন্তা, সুগ্মতম, সকলের পালনকারী, অচিন্ত্য, স্থধ্যের স্তাত্ম৷ 
তেজস্বী, অক্ঞানরূপী অন্ধকারের অতীত স্বরূপকে ঠিক স্মরণ করে 
সে দিব্য পুরুষকে পায় । ৯৬ 
* যাহাকে বেদজ্ঞের অক্ষর নামে বৰ্ণন করে, যাহাতে বীতরাগী 
মুনিরা প্রবেশ করে ও ধাহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় লোকেরা ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
পালন করে সেই পদের কথা৷ সংক্ষেপে আমি তোমায় কহিব। ..১৯ 
ইনঞ্জিয়ের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃদয়ে স্থির করিয়া, 


৬৩৬ | অষ্টম অয্যায় 
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্বরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং স্থূলভঃ পাৰ্থ! নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ 
মামুপেত্য পুন্জ'ন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌ ৷ 
নাগ,ৰস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ৷৷ ১৫ 
আব্ৰহ্মভুৱনাল্লোকাঃ পুনরারত্তিনোহজ্জুন ! 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন রিগ্ভতে ॥ ১৬ 


অন্বয়। হে পার্থ, অনস্থচেতাঃ যঃ মাংনিত্যশ সততং স্বরতি ত্য নিতাযুকস্ত 
‘ধোগিনঃ অহং সুলভঃ | ১৪ 
মাম্‌ উপেত্য পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহায়ানঃ দুঃখালয়ম্‌ আশাশ্বতম্‌ 
'পুনজন্ম ন আগ বস্তি। ১৪ 
হে অৰ্জ্জুন, আব্ৰহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিন: ; হে কৌন্তেয়, মাম্‌ উপেত্য 
তু পুনর্জন্ম ন বিদ্কতে। ১৬ 
মস্তকে প্রাণকে ধারণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া ও এই একাক্ষর ব্ৰহ্ম 


উচ্চারণ করিতে করিতে ও আমার চিন্তন করিতে করিতে যে 
1 দেহত্যাগ করে সে পরম্পতি পায় । ১২--১৩ 
_ হে পাৰ্থ, অনন্তচিত্ত হুইয়। যে নিত্য ও নিরন্তর আমাকেই 
স্মরণ করে সেই নিত্যযুক্ত যোগী আমাকে সহজেই পায়। ১৪ 
., আমাকে পাইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত মহাস্মাগণ দুঃখের আলয় 
এই অশাশ্বত পুনজপ্ম পায় না। ১৫ 

ব্ৰহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক হইতে মানুষ 
পুনঃ পুনঃ আলিয়া থাকে । পরস্থ আমাকে পাইয়া মানুধের 
শুনয়ায় জলা হয় না| | -' রন ১৬ 


অক্ষর ব্রন্ধুযোগ ৩৩৭. 


সহত্রযুগপর্য্যস্তমহর্যদ ব্রহ্মণেধ বিঃ । 
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেংহোরাত্রৱিদে| জনাঃ ॥ ১৭, 
অব্যক্ঞাদ্‌ ৱ্যক্তয়ঃ সরণঃ প্রভরস্ত্যহরাগমে ৷ 
রাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈৱাৱ্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ 
অন্থয়। সহস্ৰযুগপধ্যত্তং ব্ৰহ্মণঃ যৎ অহঃ যুগসহশ্রান্তাং রাত্রিং (চযে) 


বিহুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ | ১৭ 
অহর।গমে সৰ্ব্বাঃ বাক্রয়ঃ অব্যক্তাঁৎ প্রভবন্তি রাত্ৰাগমে : তত্ৰ সব্যক্তদংজকে 


প্ৰলীয়ন্তে। ১৮ 


হাজার যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার একদিন আর হাজার যুগ পৰ্যন্ত 
একবমুত্ৰ--ইহ| যাহারা জানে তাহারা রাত্রি দিবস জানে । ১৭ 

টিগ্পনী--তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ২৪ ঘণ্টার রাত দিন 
কালচন্রের ভিতর এক মুহূর্ত অপেক্ষাও সক্ষম | তাহার কোনও 
মূল্য নাই। সেই হেতু সেই কালে প্রাপ্ত ভোগ অকাশকুস্থমের 
ন্যায়--এমন বুঝিয়া নিজে সে বিষয় উদাসীন থাক্লা চাই এবং ' 
যেটুকু সময় নিজের কাছে আছে তাহা ভগবন্তক্তিতে, সেবাতে 
লাগাইয়া সার্থক কর! চাই। আর আজই যদি আত্মার দর্শন ন! 


হয় তবে ধৈর্য্য রাখা চাই। 
দিন আরম্ভ হইলে সকল অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয় ও রাত্রি 
হইলে তাহার প্রলয় হয় অর্থাৎ অব্যক্তে লয় পায়। ১৮ 


টিপ্ললী-_-এই প্রকার জানিলে মানুষ বুঁঝিবে যে, তাহার হাতে 
২২ 


৩৩৮ অষ্টম অধ্যায় 


ভূতগ্ৰামঃ স এবায়ং ভূত্া ভুত্বা প্রলীয়তে। 
বাত্র্যাগমেহরশঃ পার্থ ! প্রভরত্যহরাগমে ৷৷ ১৯ 
পরস্তম্মাত্ত, ভাৱোহন্যোহৱ্যক্তোহৱ্যক্তাৎ সনাতনঃ । 
যঃ স সৱেু ভূতেষু নুন ৱিনশ্যতি ॥ ২০ 
অৱাক্তোহঙ্ষর ইত্!ক্তস্তমাছ: পরমাং গতিম্‌। 

' যং প্রাপ্য ন নিৱৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ৷৷ ২১ 

ব্বব্বয়। হে পাৰ্থ, সঃ এব অয়ং ভূতথামঃ;কৃত্বা তৃত্বা অবশঃ ( সন্‌ ) রাত্যাগমে 


প্রণীয়তে অহরাগমে গ্রতবতি | ১৪ 
তন্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ তু অস্ত: যঃ অব্যক্ত: সনাতনঃ ভাবঃ সঃ সৰ্বোষু ভূতেষু 
ন্ৎন অপি ন বিনগ্তি | ২ 
অব্যক্তঃ অক্ষর: ইতি উক্তঃ, ত: পরমাং গতিং আহঃ । যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে 
তৎ মম পরমং ধাম: ২১ 


খুব অল্পই সত্তা আছে। উৎপত্তি ও নাশের জুড়ি সাথে সাথেই 
চলিতেছে। ' 
£ হে পার্থ! এই প্রাণী সমুদায় এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া 
র্াক্ল্যাগমে বিবশ হইয়! লয় পায় ও দিবস আরস্তে উংপন্ন হয়। ১৯ 
এই অব্যক্তের পর এইরূপ দ্বিতীয় সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে। 
সকল প্রাণীর নাশ হইলেও এই সনাতন অব্যক্তভাব নাশ হয় না। ২* 
যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর ( অবিনাশী) বলা যায়, তাহাকেই 
পরমগতি বলা হয়। যাহাকে পাইয়া আর পুনর্জন্ম হয় না তাহাই 
আমার পরম ধাম। ২১ 


অক্ষর ব্হ্নযোগ ৩৩৯ 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা’লভ্যস্বনস্থায়| ৷ 

যন্তাস্তঃস্থানি ভুতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ৷ ২২ 

যত্ৰ কালে ত্বনাৱ্‌ ত্তিমাৱ্‌ ত্বিঞ্চৈৱ যোগিনঃ । 

প্রয়াতা যান্তি তং কালং ৱক্ষ্যামি ভরৰ্ত্ৰভ { ॥ ২৩ 

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুরুঃ যণ্মাস| উত্তরায়ণম্‌। 

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্ৰহ্ম বহ্মৱিদে| জনাঃ ৷৷ ২৪ 

অম্বয়। হে পাৰ্থ, সঃ পবঃ পুকুষণ অনঙস্থায়| ভক্ত্যা লঙাঃ, ভূতানি হস্ত 

'অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্ববং ততন্‌। ২২, 


ু হে ভরতর্ধঘভ, যোগিনঃ যত্ৰ কালে প্রযাত।ঃ আবৃত্তিম্‌ অনাবৃত্তিং চ যান্তি তং 
'কালং বক্ষ্যামি | ২৩ 
৮ য্রাসাঃ উত্তবাযণম্‌, পুঃ, অহঃ, অগ্নি, জোতিঃ ; তত্র প্রধাতাঃ জনাঃ 


বদ ব্ৰহ্ম গচ্ছন্তি । ২৪ 
£ হে পার্থ, এই উদ্ধম পুকষের দর্শন অনন্তভক্তি দ্বারা হয়। 
[[ইহাতেই ভূতমাত্র বহিয়াছে এবং এইসকল তাহার" দ্বারা ব্যাপ্ত 
হইয়া আছে। 7 ২২ 


তাহাদের পুনর্জন্ম হয় সেইকাল হে ভরতর্ষভ, আমি 
ন্‌ বলিতেছি। ২গু 
4] উত্তন্নায়ণের ছয়মাসের শুরু পক্ষে দিবসে যখন অগ্নিয় আল| 
চলিতে থাকে তখন যাহার মরণ হয় সে, ব্ৰহ্মকে জানিয়া ব্ৰহ্ম 
ভ্রপায়। ২৫ 


৩৪.০ 


৷ অষ্টম্‌ অধ্যায় 
ধূমে৷ রাত্ৰিস্তথ| কৃষ্ণঃ খণ্মাস| দক্ষিণায়নম্‌ ৷ 
“তত্র চান্দ্ৰমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিৱৰ্তৃতে ৷৷ ২৫ 


অম্বয়। গ্মাসাঃ দক্ষিণায়ণম্‌, কৃষ্ণঃ, রাত্রিঃ, সি তত্র চান্রমসং জ্যোতিঃ 
প্রাপ্য যোগী নিবর্ততে। ২৫ 


দক্ষিণায়ণের ছয়মাসের কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি যখন ধূমে ব্যাপ্ত থাকে 
সেই সময় যাহার মরণ হয় সে চন্দ্ৰলোক পাইয়া পুনর্জন্ম লাভ 
করে। য় ৪ ২৫ 


টিগ্ননী---উপরের দুই শ্লোক আমি পুর! বুঝিতে পারি নাই। 
উহার শব্দার্থ গীতার শিক্ষার সহিত মিল খায় না। সেই -শিক্ষা- 
মুসারে যে ভক্তিমান্, যে সেবা-মার্গ অনুসরণ করে ও যাহার জ্ঞান 
হইয়াছে সে যখন হয় মরুক, তবুও সে মোক্ষই পায়। উহা হইতে 
এই শ্লোকের শব্দার্থ বিরোধী । উহার ভাবার্থ অবশ্য এরূপ 
বাহির করাণ্যায় যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে অর্থাৎ পরোপকারেই যে 
জীবন যাপন করে, যাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, যে ব্ৰহ্মবিদ্‌ অর্থাৎ 
জ্ঞানী, মৃত্যুসময়েও যদি তাহার এই স্থিতি থাকে, তবে সে মোক্ষ 
পায়। ইহা হইতে বিপরীত-_যে ব্যক্তি যজ্ঞত করে ন যাহার 
জ্ঞান নাই, যে ভক্তি কি তাহা জানে না, সে চন্দ্রলোকে অর্থাৎ 
ক্ষণিক লোক পাইয়া পরে ভবচক্রে ঘুরিতে থাকে । চক্রের 
জ্যোতি নাই। 


অক্ষর ব্ৰহ্মযোগ | ৩৪১ 
শুরুকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে? 
একয়া যাত্যনাৱ ত্তিমন্যয়াৱৰ্ত্ততে পুনঃ ৷৷ ২৬ 
নৈতে সতী পার্থ! জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন ৷ 
তন্মাৎ সৱে ষু কালেষু যোগযুক্তো ভৱাজ্জুন ! ॥ ২৭ 
অন্বয়। জগতঃ এতে শুকুকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে, একয়| অনাবৃত্তিং যাতি, 
অন্যয়। পুনঃ আবৰ্ত্ততে ৷ ২৬ 
হে পাৰ্থ, এতে সতী জানন্‌ কশ্চন যোগী ন মুহ্যাতি, তন্মাৎ হে অৰ্জ্জুন, মৰ্ব্বেৰু 
কালেষু যোগযুক্তো ভব। ২A 
জগতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই ছুই পূর্বপ্রচূুলিত মাৰ্গ আছে 
বলিয়া স্বীকার করা হয়। এক অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে মনুষ্য মোক্ষ 
পায় ও অন্তে অর্থাৎ অজ্ঞানমার্গে পুনর্জন্ম পায়। ২৬ 
হে পার্থ, এই দুই মাৰ্গ যাহারা জানে এমন কোনও যোগী 


মুগ্ধ হয় ন|। সেহহেতু হে অর্জুন, টি তিল নর 
থাক& . ২৭ 


টিপ্পনী-_ছই মাৰ্গ যে জানে ও সমভাব রাখিয়া আধার 
বা অজ্ঞানের মাৰ্গ ন! লয় সে মোহে পড়ে না) ইহাই অর্থ । 


৩৪২ অষ্টম অধ্যায় 


' ৱেদেযু যজ্ঞেষ্কু তপঃস্থ চৈৱ 
দানেষু যং পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সৱমিদং ৱিদিত্ব 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাছম্‌॥ ২৮ 
অন্বয় । ইদং বিদিত্ব। বেদেষু যজেমু তপঃস্গ দানেযু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌ 
যোগী, তৎ সৰ্ব্বম্‌ অত্যেতি, আগ্ং পরং স্থানম্‌ চ উপৈতি। ২৮ 
, অত্যেতি--অতীত হইয়া যায়। 

. এই বিষয় জানিয়া পরে বেদ যজ্ঞ তপ ও দানে যে পুণ্যফল 
আছে বল! যায়, সে সকল লঙ্ঘন করিয়া যোগী উত্তম আদিস্থান 
পায়। ' «৭ ২৮ 

টিগ্লনী--অৰ্ধুৎ যাহাতে জ্ঞান ভক্তি ও সেবা কর্ম্ম সমানভাবে 
মিলিত হইয়াছে তাহার সমস্ত পুণ্যের ফল পাওয়| হইয়াছে, 
কেবল ইহাইনহে, তাহার পরম মোক্ষ পদও প্ৰাপ্তি হইয়াছে। 
ও তগুসৎ 
এই প্রকারে শ্রীমন্তগবদ্গীতারগী উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিস্তাস্তর্গত 
ষোগশাস্রে গ্ৰক্বফাৰ্জুন সংবাদে অক্ষর-বরঙ্গ যোগ নামে অষ্টম অধ্যায় 
পূৰ্ণ হইল। 


অঙ্ত্ম অঞ্যাল্মেল্স হ্তান্দা্থ 
ঈশ্বরতত্ব ও মৃত্যুকালের জন্য মানসিক 
স্থিতির বর্ণন| 
ব্ৰহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম কি 
১--৪ 

সপ্তম অধ্যায়ের অন্তে দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 
যাহারা ব্ৰহ্ম অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম কি তাহ! জানে তাহারা মৃত্যু ১ 
সময়েও ঈশ্বরকে দেখিতে'পায়* এক্ষণে এই ভাব আরো ২ 
পরিষ্কার করিয়! মৃত্যু সময় কোন অবস্থায় থাকিলে ঈশ্বরকে * 
প্রাওয়! যাইবে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। মৃত্যু সময় 
ব্ৰহ্মলাভের অর্থ যে, আজীবন ব্ৰহ্ম সাধন! কর! তাহা স্পষ্ট 
করিয়া পরে তাহার রীতি এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে ! 

সপ্তমের শেষে বলা হইয়াছে “প্রয়াণকালেহ পিচ মাং তে 
বিদুযু ক্তচেতসঃ”। এই প্রয়াণপথে ত সকলেই বর্তমান 
মুহূর্তেই পথিক হইয়া আছে। সেই হেতু প্রয়াণকালের 
জন্য যে আয়োজন দরকার তাহাই এই অধ্যায়ের বিশেষ 
ুর্ণনীয় । ‘কিংতদ্‌ ব্ৰহ্ম কিমধ্যাত্মম্‌’ ইত্যাদি প্রশ্নে অষ্টম 
অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম, অধিভূত, 
অধিদেব ও অধিযজ্ঞ কি---এই সমুদয়ের উত্তর এক এক, শবে 
দিয়া শেষ যে প্রশ্ন প্প্রয়াণকালেচ কথং জেয়োহসি 


৩৪৪ | অষ্টম অধ্যায় 


নিয়তাত্মভি২* তাহারই উত্তর সমস্ত অধ্যায়ে ব্যান্ত রহিয়াছে! 
এই অধ্যায় মানুষের পৃথিবীতে বাসকাল, জন্মমৃত্যুর 
ব্যবধান কাল, কত ক্ষুদ্র তাহ! দেখাইয়া অনন্ত জীবনের 
আস্বাদের জন্ত প্রেরণ! দিতেছে । 

এই অধ্যায়ে গীতার মূলমন্ত্র বারে বারে উদাত্ত স্বরে 
ধরনিয়! উঠিয়াছে “তস্মাৎ সর্ধেধু কালেষু মামন্ুশ্মর 
যুধ্য ৮৮ (৭) “তন্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো 
ভবাৰ্জুন ৷” (২৭) 

“সৰ্ব্বদ| ঈশ্বরের স্মরণ কর ও বুদ্ধ কর, সৰ্ব্বদা ঈশ্বরের 
সহিত যোগে যুক্ত হইয়া বা সমত্ব বুদ্ধির যোগে যুক্ত হইয়া 
থাক ৷” 

বিনি সৰ্ব্বোভম ও অবিনাঁশী তিনিই ব্ৰহ্ম, প্রাণীর ৩ 
ভিতর নিজ সততায় যিনি থাকেন, তিনি অধ্যাত্ম ও সৃষ্টি 
কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম ঈশ্বরের নাশবস্ত স্বরূপ অধিভূত, জীবভূত ৪ 
স্বরূপ অধিদৈবত, এবং যজ্ঞদ্বার| শুদ্ধ জীবাত্ম| ব৷ পরমাত্ম| 
অধিযজ্ঞ ৷ 

স্ৃৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ 
ৰ ৫--৭ 

বে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে ৫ 

দেহত্যাগ করে সেই ঈশ্বরকে গায়। যে যে-ভাব স্মরণ ৬ 


অষ্টম অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৩৪৪ 


করিতে করিতে মৃত্যুলাভ কয়ে,সে সেই শ্বরূপ গায়। কিন্ত 
মৃত্যুকাল প্রতি মুহুর্তেই উপস্থিত হইতে পারে। 
সাধনা না থাকিলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর স্বরণ সম্ভব নয়। এই * 
জন্তু যেণ্সাধন| চাই তাহাতে সর্ব সময়ই ঈশ্বর সাধকের 
অনুভূতির ভিতর থাঁকেন। ঈশ্বরকে জানার জন্য, তাহার 
সহিত এক হওয়ার জন্ যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে | এক 
মুহুৰ্ত্তও এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে চলিবে ন| ৷ কারণ যে 
কোনো অতর্কিত মুহূর্তে মৃত্যু আসিয়া অপ্রস্তুত দেখিতে 
পারে। i 
মৃত্যুকালে ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনা 
৮-৯ডি 

অভ্যাস-যোগধুক্ত হইয়। একাগ্ৰচিত্তে ইঈশ্বর-চিস্তা ৮ 
করিতে করিতে সাধক তাহার দেখা পায়।, যে ব্যক্তি > 
ধ্যানস্থ হইয়া ঈশ্বরকে স্ৰষ্টা, পুরাতন, নিয়ন্তা, সৃন্মাদপি সুন্ম, ১০ 
সকলের ধাত! ও স্থধ্যের ন্যায় প্রকাশক বলিয়া জানে ও ১১ 
ভক্তিযুক্ত অবস্থায় মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্বর্ণ করে সে 
তাহাকে পায়। ব্রহ্মচারীর! ধাহাকে পাওয়ার জন্য ব্ৰহ্মচৰ্য্য ১২ 
পালন করে, ইন্জিয়তার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে ম্মরণ করিয়া ১৩ 
দেহত্যাগ করিয়। তাহাকে পাওয়া যায় । ৃ 

যে ব্যক্তি নিরস্তর ঈশ্বরে যুক্ত থাকে সে সহজেই ১৯ 


৫৪৬ অষ্টম অধ্যায় : 


EE OEE অন্য সকল ১৫ 
অবস্থাতেই পুনর্জন্ম প্রাপ্তি ঘটে, কেবল টার পুনর্জন্ম ১৬ 
হয় না। 

জীব ক্ষণিকে উৎপন্ন হইয়া লয় দিনটা 

১৭২১ | 

মানুষের জীবন বুদ্ধ দের স্তায় ক্ষণিক । মানুষের হাজার ১৭ 
যুগ ব্ৰহ্মার একদিন। এই ভাব মনে রাখী চাই যে, ১৮ 
ব্রহ্মার দিনে স্থষ্টি ও রাত্রিতে এলয়'। সৃষ্টিতে অব্যক্ত হইতে ১৯ 
ব্যক্ত ছয়, প্রলয়ে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হয়। প্রলয়াতীত ২, 
সনাতন এক অব্যক্ত ভাব আছে যাহ৷ প্রলয়েও নাশ 
পায় না। সেই ভাবই পরম গতি! তাহাকে পাইলে আর 
গুনজর্ম নাই। ২১ 
ঈশ্বর লাভের উপায়--সর্ববদ্ধা যোগযুক্ত থাক! 

ূ ২২ --২৮ 

ভূতগণ যাহার ভিতর রহিয়াছে, বাহাৰার| এই জগৎ 
ব্যপ্ত তিনি অনন্ততক্তিত্বারাই প্রাপ্তব্য। ২২ 

শুরুপক্ষে উত্তরায়ণে যাহারা যায়--সেই পক্ষে মৃত্যু ২ 
পায় তাহার! পুনরাবর্তন করে ন|। যাহার! কৃষ্ণ পক্ষে 
বক্ষিণায়নে যায় তাহারা চক্র লোক পাইয়া পুনরায় জন্ম লয়। ২৪ 
এই যাতায়াতের পথ শাশ্বত | ইহা জানিলে মোহমুক্ত ২৫ 


অষ্টম ধ্সধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৩৪৭ 


হওয়| যায়। অতএব হেও অঞ্ঞুন, সর্বদা যোগযুক্ত ২৬ 
থাকিও ৷ | 

বেদে যজ্ঞে ও দানে যে পুণ্য ফল আছে তাহাঁও অতিক্রম ২’ 
করিয়া যিনি যোগী তিনি পরম পদ প্ৰাপ্ত হন। ২৮ 


নবম জঅঞ্গ্যাস্ম 
' বাজবিদ্য|-রাজগুহা-যোগ 
ইহাতে ভক্তির মহিমা গীত হইয়াছে। 
শ্রীভগবানুবাচ। 
ইদন্ত তে গুহাতমং প্রৱক্ষ্যাম্যনস্থয়.ৱ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥১ 
রাজরিদ্য। রাজগুহাং পৰিভ্রমিদমুত্তমমূ। 


প্রত্যক্ষারগমং ধন্ম্যং স্বস্তুখং কৰ্ত,মৱ্যয়ম্‌ ॥ ২ 
খ্মহ্য়। গীভগবান্‌ উবাচি। অনসুয়বে তে ইদং তু গুহাতম্‌ বিজ্ঞানসহিতং 


জ্ঞানং বক্ষ্যামি যতজ্ঞাতা। অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১ 
অনুশ্য়বে-_দ্বেষরহিত। 
ইদং রাজবিদ্যা, রাজওহাং, পৰিত্ৰম্‌, প্রত্যক্ষাবগমং, ধৰ্ম্যং, কর্তং স্বস্থপম্‌ 
অব্যয়ম্‌। ২ 


রাজবিদ্ত|--বিভ্ার রাজ| ৷ রাজগুহাং-রহস্তের রাজ|। প্রত্যক্ষাবগমং-- 
অনুভবে প্রত্যক্ষ। কর্তং নুহুখম্‌-_আঁচরণ করিতে সুখদায়ক । 


শ্রভগবান্‌ বলিলেন, 
তুমি দ্বেষ-রহিত বলিয়া তোমাকে আমি গুহা হইতে গুহা 
অঙ্থুভব-যুক্ত জ্ঞান দিব যাহা জানিলে তুমি অকল্যাণ হইতে 
বীচিবে। > 
ইহ! বিস্তার রাজা, গূঢ় বস্তদেরও রাজ|। এই বিদ্ধ পবিত্র, 
উত্তম, প্রত্যক্ষ অন্নভবে আসার যোগ্য, ধর্ম্মসঙ্গত, সহজে আঁচরণীয় 
ও অবিনাশী | | ২ 


রাজনিস্তায়াজগুহ যোগ ৩৪৯ 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্তাস্ত পরস্তপ !* 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারৱত্ম নি ॥ ৩ 
ময়া ততমিদং সৰ্ব্বং জগদৱ্যক্তমূত্তিনা ৷ 
"  মংৎস্থানি সরভূতানি ন চাহং তেম্বৱস্থিতঃ ৷ ৪ 
'_ নচমংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ৷ 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাত্ম৷ ভূতভাৱনঃ ৷৷ ৫ 
অম্বয়। হে পরস্তপ, অন্ত ধৰ্ম্মস্য অশ্ৰদ্দধানাঃ পুরল্পাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যু- 


সংসারবস্ত্র নি নিবৰ্ব্ন্তে ৩ 
অশ্রদ্দধান--অশ্রন্ধাপরারণ । & 
অব্যত্তমুর্তিন! ময়| ইদং সৰ্ব্বং জগৎ এবং মংস্থানি সর্ব্বভূতীণি, অহং চ তেষু ন 

অবস্থিতঃ। ৪ 


ততং-ব্যাপ্ত। মংস্থানি-আমাঁতে ব৷ আমার আত্রুয়ে স্থিত। 
ভূতানি চ ন মৎস্থানি, মে এখরং যোগং পণ্য, ( অহং ) তৃততৃৎ ভূতস্থঃ ন, মম 
আত্মা ভূতভাবনঃ চ। ৫ 


ভূতভৃৎ--ভূতদিগের পালনকারী । ভূতভাবনঃ--ভূণ্তর ( প্রাণিগণের ) 
উৎপত্তির হেতু । 


হে পরস্তপ, এই ধৰ্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, এই রূপ লোক 
আমাকে না পাইয়! মৃত্যুময় সংসারমার্গে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যায়। ৩ 
* আমার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বার! সারা জগৎ পুর্ণ রহিয়াছে, আমাতে 
--আমার আশ্রয়ে- সকল প্রাণী রহিয়াছে, আমি তাহাদের 
আশ্রয়ে নাই। ৪ 
তাহ! হইলেও প্রাণীসকল আমাতে নাই ইহাও বলা যায়। 


৩৫৮ ৰ | নবম অধ্যার 
যথাকাশস্থিতো নিত্যং ৱায়ুঃ সৱগ্ৰগে| মহান্‌ ৷ 
তথা সৰর্ৱাৰি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ 
অন্বয়। বখা নৰ্ব্মত্ৰগ; দহান্‌ বায়ু; নিত্যং আকা্ধস্থতঃ তথা সৰ্ব্বাণি তুতানি 
মৎস্থাঁনি ইতি উপধারয়। ূ 
আকাশস্থিতঃ--আকাশে আছে অথচ তাহার সহিত নিলিপ্ব | উপধারয়-- 
জানিও। 
আমার এই যোগবল তুমি দেখ। আমি জীবদিগের পালনকারী, 
তাহা হইলেও আমি তাহাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু আমি 
তাহ।দের উৎপত্তির কারণ । ৫ 


টিগ্ননী--আমাতে সকল জীব আছে ও নাই। তাহাদের মধ্যে 
আমি আছি ও নাই। ইহা! ঈশ্বরের যোগবল, তাহার মায়া, 
তাহার চমৎকার | ঈশ্বরের বৰ্ণন ভগবান্কে মনুষ্যের ভাষাতেই 
করিতে হয়। অর্থাৎ অনেক প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহার 
সন্তোষ হয়। সকুণই ঈশ্বরময়। এইজন্য সকলই তাহাতে 
রহিয়াছে। তিনি অলিপ্ত। সাধারণ ভাবে কৰ্ত্তা নহেন। সেই 
হেতু তাহাতে জীব নাই এ কথা বলা যায়। আর যাহারা তাহার 
ভক্ত তাহাদের মধ্য তিনিত আছেনই। যে নাস্তিক তাহার মধো, 
তাহার দৃষ্টিতে তিনি নাই এবং ইহা যদি তাহার চমৎকারিত্বই 
না হয় তবে ইহাকে কি বণিবে? 

যেমন সকল স্থানে বিচরণকারী মহান্‌ বায়ু নিত্য আকাশের 


রাজবিষ্বারাজ গুহা যোগ ৩৫% 


ভূতানি কৌন্তেয়! প্ৰকৃতিং যান্তি মাঁমিকাম্‌ ৷ 

ডা পুনস্তানি কল্লাদৌ ৱিস্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 

প্ৰকৃতিং স্বামবষভ্য ৱিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 

ভূতগ্ৰীমমিমং কৃৎ্স্সমৱশং প্রকৃতেরশাৎ ॥৮ 

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবপ্নন্তি ধনঞ্জয় ! 

উদাসীনৱদাসীনমসক্তং তেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৯ 

অন্থয়। হে কৌন্তেয়, সৰ্ব্বকৃতানি কল্ক্ষয়ে মামিকাং প্রুকৃতিং যান্তি কল্লাদে 

পুনঃ অহং তানি বিশ্জামি | ৭ 


স্বাং প্ৰকৃতিং অৰষ্টভ্য প্ৰকৃতেৰঁশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভুতগ্ৰামং পুনঃ 
পুনঃ বিহ্ৃজামি | 


‘অবষ্টত্য--বশীতূত করিয়! ; অবলম্বন করিয়া। 


হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ন উদাসীনবৎ অসক্তং আসীনক্ক মাং তানি কৰ্ম্মাণি ন চ ' 
নিবধুন্তি । ৯ 


মধ্যেই রহিয়াছে তেমনি সকল প্রাণী আমার নধ্যেই রহিয়াছে 
এইরূপ জানিও ৷ রি 
হে কৌন্তেয়, সকল প্রাণী কল্পের অন্তে আমার প্রকৃতিতে 
লয় পায় এবং কল্পের আরম্ভ হইলে আমি পুনরায় তাহাদিগকে 
রচনা করি। ণ 
আমার মায়াকে অবণম্বন করিয়া আমি এই প্রকৃতির প্রভাবের 
অধীন থাকিয়া প্রাণী সমুদয় বারংবার উৎপন্ন করিয়। থাকি। ৮ 
হে ধনঞ্জয়, এই কৰ্ম্ম আমাকে বর্ধন করে না--যেহেতু আদি 


৬ 


৩৫২ নবম অধ্যায় 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়ত সচরাচরমূ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্‌ ৱিপরিৱৰ্ত্ততে ৷৷ ১০ 
অৱজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাৱমজানন্তে। মম ভূতমহেশ্ববম ॥ ১১ 


অন্বয় | প্রকৃতিঃ সয়া অধ্যক্ষেণ সচরাচরম্‌ সুয়তে। হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুন| 


জগৎ বিপরিবৰ্ত্ততে। ১ 
মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্‌ অল্লানন্তে| মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্‌ আশ্রিতম্‌ মাং 
অবজানস্তি। ১3 


সভৃতমহেশ্বরং-_সর্ধবতৃতের মহেশ্বররূপ 1 অবজানন্তি--অবজ্ঞ| করে। 


তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীনের হ্যায় এবং আসক্তিরহিত হইয়া 
থাকি। ৯ 


আমার অধিকারের বশীভূত হইয়া প্রকৃতি স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ 
উৎপন্ন করে, আর এই কারণে হে কৌন্তেয়, জগৎ চক্রের ন্যায় 


খঘুরিতেছে | | ১৩ 
প্রাণীমাত্রের মহেশ্বর-রূপ আমার ভাব না জানিয়া মূর্খ লোকেরা 
অন্থয্যরপধারণকারী আমাকে অবজ্ঞা! করে। ১১ 


টিপ্পনী--যে হেতু যাহার! ঈশ্বরের সত্তা মানে না তাহার! দেহন্ 
বস্তর্্যামীকে জানিতে পায় না ও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়। 
জড়বাদী অহিয়া যায়। 


রাজবিস্ভারাজগুহ যোগ । ৩৫৩ 


মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো মোধজ্ঞান] ৱিচেতসঃ । 
রাক্ষসীমাসুরুঞ্চর প্ৰকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ 
মহাত্মানস্ত মাং পাৰ্থ ! দেৱীং প্রকৃতিমাশ্্রিতাঃ । 
ভজন্ত্যনহ্যমনসে| জ্ঞাত্বা ভূতাদিময্যুয়ম্‌ ৷৷ ১৩ 
সততং কীর্তরন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ৱ তাঃ। 
নমস্তন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্ত| উপাসতে ॥ ১৪ 
অন্বয়। মোঘাশাঃ মোঘকৰ্ম্মাণ্ট মেধিজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ মোহিনীং রাক্ষসীং 
আসন্ুরীং চ প্রকৃতিম্‌ এব শ্রিতাঃ। ১২ 
মোঘ-_ব্যর্থ। মোঘজ্ঞানাঃ--ব্যরথজ্ঞানযুক্ত । শ্রিতাঃ- আশ্রয় লয়। 
হে” পাৰ্থ, দৈবীং প্ৰকৃতিং আশ্রিতাঃ মহাস্মানঃ মাং ভূতাদিং অব্যয়ং জাত 


অনন্যামনমে| ভজন্তি। ১৩ 
দৃঢব্রতীঃ যতন্তঃ মাং সডতং কীৰ্ত্তয়স্তঃ ভক্ত্যা মাং নমস্তম্ভঃ চ নিত্যযুক্তাঃ 
উপাসতে। ১৪ 


ব্যর্থ আশাযুক্ত বাৰ্থকৰ্ম্মকার়ী ও বার্থজ্ঞানযুক্ত* মূঢ়লোকেয়া, 
মোহযুক্ত করিয়া রাখে এমন রাক্ষপী ও আস্গয়ী প্রক্ৃতির 
আশ্রয় লয় | ৯২ 
হবে পার্থ, উহার বিপরীত মহাঁত্মাগণ দৈবী প্রক্কৃতির আশ্ৰয় 
লইয়া প্রাণীদিগের আদি কারণ এবং অবিনাশী আমাকে একনিঠার 
সহিত ভজন! করে। ' ২ 


- ম্বঢ়নিশ্চয়, প্রবত্বকারী তাহার! নিরন্তর আমার কীৰ্ত্তন করে। 
২৩ 


৩৫৪ নবম‘্মধায় 
জ্ঞানযজ্ঞেন চাগ্যন্যে যজস্তো মামুপাসতে ৷ 
'একহেন পৃথক্তে,ন বহুধা ৱিশ্বতোমুখয় ॥ ১৫ 
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ স্বধাহমইমৌষধম্‌ । . 
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহম্গিরহং হুত্ডম ॥ ১৬ 
পিতাহমস্থা জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ, ৷ 


ৱেদ্যং পৱিত্ৰমোঙ্কার ঝক্‌ সাম যজুরের চ ৷৷ ১৭ 


অম্বয়। অন্থো অপি চ একত্বেন পৃথকৃত্বেষ বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ মাং জ্ঞানযজ্ঞেন 
যলন্তঃ উপামতে। ১৫ 

একত্বেন_অদ্বৈতন্মপে | পৃথকত্বেন_-ছ্বৈতরূপে । বিশ্বতোমুখম্__সর্বাত্মক, 
বহুরূপে। 

অহং ক্রতুং, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহং ওুধধম্‌, অহং মন্ত্ৰ), অহমেৰ আজ্যং, 
অহম্‌ অগ্নি), অহমেব হুতম্‌। ১৬ 

ক্রতুঃ-_যজ্জের সন্ধপ্প। ভতম্--হোমক্রিয়া । 

অহম্‌ অন্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং পবিত্রম্‌ শুষ্কারঃ খক্‌ 
সাম যজুঃ এব চ। ১৭ 
আমাকে ভক্তিএৰ্বক নমস্কার করে ও নিত্য ধ্যানযুক্ত হইয়া আমার 


উপাসনা করে। ‘১৪ 
আবার কেহ অহৈতরূপে ও দৈতরূপে ও বহুরূপে সর্বত্র অবস্থিত 
আমাকে স্রানদ্বারা উপাসনা করে । ১৫ 
আমি যজ্ঞের সঙ্কল্প, আমি যজ্ঞ, আমি যজ্ঞদ্বার| পিতাদিগের 
অবলম্বন, আমি যজ্ঞের বনস্পতি, আমি মন্ত্র, আমি আহুতি, আমি 
অগ্নি এবং আমিই হবন ড্রব্য ৷ ১৬ 
আমি এই জগতের পিতা, আমি 'মাতা, আমি ধারণকারী, 


রাজবিষ্ভারাজগুহা যোগ ৩৫৪ 


গতিৰ্ভ্্তা গ্রভূঃ সাক্ষী নিরাসঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রভরঃ প্রলম্মঃ স্থানং নিধানং ব্লীজমৱ্যয়ম ৷৷ ১৮ 
তপাম্যহমহং ৱৰ্ষং নিগৃহামুযুৎস্থজামি চ। 
অগৃতঞ্চৈব মৃত্যুষ্ট সদসচ্চাহমর্জুন ! ॥ ১৯ 
ত্ৈৰিগ্ভা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যজ্ঞৈৱিষ্ট। স্বৰ্গতিং প্রার্থয়ন্তে ৷ 
তে পুণ্যমাসাপ্য সুরেন্দ্রলোক- 
মশ্ন্তি দির্যান্‌ দিৱি দেৱভোগান্‌ | ২০ 
অন্থয়। (অহং) গতিঃ ভর্তা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ ৬ 
স্থানং নিধানং অব্যয়ং বীজম্‌। 
অঁহং তপামি অহং বৰ্ষং নিগৃহ্লামি উতৎহুজামি চ, রন অহং এব দম 
মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ চ। 
রৈবিগ্বাঃ সোমপাঃ পুতপাপাঃ যজ্জৈঃ মাং ইষ্ট তি প্ৰাৰ্থন্তে তে ৰ 
সুরেক্লোকম্‌ আমাত্ত দিবি দিব্যান্‌ দেবভোগান্‌ অঙ্গ স্ত। 
ত্ৰৈবিত্৷:--খক্‌ যজুঃ সাম এই তিন বেদ অনুযায়ী কৰ্ম্মকারীর!। ও 
পাইয়া | ৬ 
আমি জানার যোগ্য, আমি পবিত্র ওষ্কার, থক্‌ সাম ও যভূর্বেদও 
আমিই । ১৭ 
আমি গতি, পোষক, প্রত, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, হিতেচ্ছু, 
উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, ভাণ্ডার ও অব্যয় বীজও আমি | ১৮ 
আমি উত্তাপ দিই, বর্ষণও আমি আট্‌কাইয়া রাখি এবং দিয়া 
থাকি) আমি অমরতা, আমি মৃত্যু এবং হে অর্জুন--সৎ ও 
অসৎও আমি। ১৯ 
ত্ৰিবেদ অনুযায়ী কার্শকারীরা সৌমরস পান করিয়া, পাপ- 


৩৫৬ ';, মবম অধ্যায় 


তে তং ভুক্ত ব্বৰ্গলোকং ৱিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং রিশপ্তি । 
এৱং ত্ৰয়ীধৰ্ম্মমনুপ্ৰপন্ন৷ 
গতাগতং কামকাম। লভন্তে ॥ ২১ 
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পযু্পাসতে । 


তেষাং নিত্যাভি ভযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥২২ 
অন্থয়। তে তং বিশাঁলং স্বৰ্গলোকং ভুক্ত 'ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং বিশন্তি; 
এবং এয়ীধৰ্ম্মম্‌ অনুপ্রপন্নীঃ কামকামাঃ গতাগহৎ লভদ্ে। ২১ 
গতাগতং- গমনাগমন, জন্মমৃত্যু। 
যে জনাঃ অনঙ্তাঃ চিন্তযন্তঃ নাং পধুপাসতে অহং তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং 


ঘোগক্ষেমং বহামি। ২২ 
রহিত হইয়া, বন্তত্বারা আমাকে পূজ| করিরা স্বর্গ চায়। তাহারা 
পবিত্র দেবলোক পাইয়| স্বর্গে দিব্যতোগ করিয়া থাকে । ২ 


টিপ্ননী- বৈদিক ক্রিয়া সকল ফল-প্রান্তির জন্যই হয় বলিয়া 
ও উহাতে কোনও অঙ্গে সোমপান হইত বলিয়া এখানে উল্লেখ 
রহিয়াছে । এই সকল ক্রিয়া কি ছিল, সোমরস কি তাহা আজ 
ৰস্বতঃ কেহ বনিতে পারে না। 

এই বিশাল স্বৰ্গলোক ভোগ করিয়! তাহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে 

রে মৃত্যুলোকে প্রবেশ করে। এই প্রকার ত্রিবেদানুযায়ী 
রপকারীযা ফল-ইচ্ছাকারীরা, জন্ম-মৃত্যুর ফেরে ৮৭ 
থাকে । 

য়ে লোক অনন্তভাবে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে সি, 


র।জবিদ্ারাজগ্ডহা যোগ ৩২৭ 


যেহপ্যস্যাদেৱতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াৰিতাঃ ৷ 
তেইপি মামেৱ কৌন্তেয় ! যজজ্ত্যরিধিপূর্বকম্‌ ॥২৩ 
অহং হি সধ যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভূরেৱ চ। = 


ন তু’ মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চ্যৱস্তি তে ॥ ২৪ 
অন্থয়। হে কৌন্তেয়, যে অপি ভক্তা: অন্যদেবতাঃ রদ্ধয়ান্িতাঃ ধজন্তে তে 


অপি অবিধিপূর্ধাকং মামেব ঘজান্তি। ২৩ 
অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ, তে তু মাং তৰ্বেন ন 

অভিজানন্থি অতঃ চ্যবস্তি। ২৪ 
চ্যবপ্তিঁপতিত হয়। ২ 

ভজন| করে সেই নিত্য আমাতে রত ব্যক্তির যোগক্ষেমের ভার 

আমিই বহন করি। ২২ 
« টিপ্ননী--এই রকম যোগী চিনিবার রা সুন্দর লক্ষণ 

আছে--সমত্ব, কর্ম কুশলত! ও অনন্ত-ভক্তি। এই তিন একে 


অপরের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাঁবে থাকা ঢ় | ‘ভক্তি বিনা সমস্ত 
পাওয়া যায় না, সমত্ব বিন| ভক্তি পাওয়া যায় ন| ও কৰ্ম্মকুশলত| 
বিন! ভক্তি ও সমত্ব আভাসমাত্ৰ হওয়ার ভয় আছে। যোগ মানে 
অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া ও ক্ষেম মানে প্রাপ্ত বস্তু রাখা ৷ 
আরও হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বাক অন্ত দেবতার 
ভজনা করে তাহারাও, ভাল বিধি অনুসারে না হইলেও, আমাকেই 
ভজনা করে। ২৩ 
* টিপ্লনী--/বিধি বিনা” মানে অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে এক নিরঞ্জন 
নিরাকার না জানিয়| । 
আমিই সকল যজ্ঞের ভোগের কর্তা । এইরূপ আযাঁকে 
সতন্বরূপে জানে না বলিয়া! তাহার! প্রতিত হয় । .. ২৪ 


৩৫৮ ' নবম অধ্যায়, 


যান্তি দেৱত ত| দেৱান্‌ পিত্‌ন্‌ যান্তি পিতৃরতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥২৫ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্য৷ প্রচ্ছতি । 
তদহং ভক্তপহতমন্বামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ 


অম্বয়। দেবত্রতাঃ দেবান্‌ ঘান্তি, পিতৃৰতাঃ পিতৃ ন্‌ যান্তি, তৃত্জ্যোঃ ভূতানি 


যান্তি, মদ্যাজিনঃ অপি মাং যান্তি । ২৫ 
ভূত্জ্যোঃ--ডুতপুজকের| । 
পত্ৰং পুষ্পং ফলং তোয়ং যঃ ভক্ত্য৷ মে প্রধচ্ছতি প্রযতাত্মনঃ ভক্তমুপহৃতং তৎ 
অহং অগ্রামি। ২৬ 


দেবতা-পুজকের! দেবলোক পায়, পিতৃপৃজাকারীরা পিতৃলোক 
পায়, ভূতপ্রেতাদি' পুজকের৷| দেই লোক পায় ও আমার ভজন- 
কারীর! আমাকে পায় । ২৫ 


পত্র পুষ্প ফল ও জল যে আমাকে ভক্তিপূৰ্বক অর্পণ করে 
সেই প্রযযশীণের' ভক্তি-পুর্বক অর্পিত বস্তু আমি সেবন করিয়া 
থাকি। . ২৬ 
_ টিগ্নী--তাৎপৰ্য্য এই যে, ঈশ্বরগ্রীত্যর্থে যাহা কিছু সেবা! 
ভাব হইতে দেওয়া হয় [ঈশ্বর] তাহা স্বীকার [করেন] । সেই 
সেই প্ৰাণীতে স্থিত অন্তৰ্ধ্যামিক্পে ভগবান্ই [তাহা] গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। 


রাজবিদ্যারাজ গুহযোগ ৩৫৯ 


যং করোষি যদশ্বাসি যজ্জঃহোষি দদাসি ফং.। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্‌ ॥ ২৭. 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ । 


সংস্থাসিযোগযুক্তাত্ম বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ 
সমোহহং সরভিতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্ৰিয়: । 


যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥২৯ 


অম্বয়। হে কৌন্তেয়, যৎ করোধি? যৎ অগ্নাসি, যৎ জুড্নোষি, যৎ দদাসি, যৎ 
তপস্তসি, তৎ মদৰ্পণং কুরুধ । ২৭ 
এবং পুভাগুভফলৈঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষাসে, সংন্যাসযোগধুক্তাত্ম| বিমুক্তঃ মাম্‌ 
উপৈয্বুসি। ২৮ 
অহং সর্ববভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্ন অস্তি, ৯৬৬. যে তু মাং ভক্ত্যা 
তজন্তি তে ময়ি, অহমপি চ তেষু । ২৯ 
সেই হেতু হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা ছবনের 
সময় দিয়া হোম কর, যাহা দানে দাও, যাহা তপ কর সে সকল 
আমাকে অর্পণ কর। ২৭ 
তাহা হইলে তুমি শুভাশুত ফল-দানকারী কৰ্ম্ম-বন্ধন হইতে 
মুক্ত পাইবে এবং ফলত্যাগরূপী সমত্ব পাইয়| জন্মমরণ হইতে মুক্ত 
ছইয়। আমাকেই পাইবে। ২৮ 
‘সকল প্রাণীর মধ্যেই আমি সমভাবে আছি। আমার কেহ 
তয় বা প্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূৰ্ব্বক ভাজন 


৩৬৩ নবম অধ্যায় 
অপি চেত সুহুরাচাঁরো ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
সাধুরের স মন্তর্যঃ সম্যগ, ব্যরসিতো হি সঃ ৷৷ ৩০ 
ক্ষিপ্ৰং ভৱতি ধৰ্ম্মাত্ম৷ শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি ॥৩১ 
অম্বয়। হুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনঙ্যভাক মাং ভজতে সঃ সাধুরেব মন্তব্যঃ, 
হি সঃ সম্যগ বাবসিতঃ [ ৩৮ 
সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ--যাহাঁর সঙ্কল্প সাধু। 
(সঃ) ক্ষিপ্ৰং ধৰ্ম্মাত্ম৷ ভবতি, শশৎ শান্তিং নিগচ্ছতি, হে কৌন্তেয়, 


প্রতিজানীহি মে ভক্তঃ ন প্রণপ্তাতি। ৩১ 
, শশ্বৎ--নিত্, চিরন্তন । 

করে তাহারা আমার মধ্যে আছে 'সামিও তাহাদের মধ্যে 
আছি। ' ২৯ 


খুব ছুরাচারীও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে তবে 
সে সাধু হইয়াছে বলিয়া মানিবে। যে হেতু এখন ন উহার সাধু- 
সঙ্কর হইয়াছে। ৩৪ 

টিপ্লদী--যেহেতু অমন্তাভক্তি দুরাচারকে শান্ত করিয়া 
দেয়। 

সে শীঘ্রই ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া যায় জি দা লাৱি ছে 
কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনো ' নাশ 
পায়ন৷ ৷. ৩১ 


রাজবিদ্ধাঠাঞ্জ গুহ যোগ ৩৬% - 


মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়: | 
স্তিয়ে| ৱৈশ্যাস্তথা শুদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম,॥ ৩২ 
কিং পুনব্রাঙ্গণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজরয়স্তথা । 
অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥৩৩ 
মন্মনা ভৱ মন্তর্কো মদ্যাজী মাং নমস্কুর । _ 
মামেবৈস্যসি 9 মৎপরায়ণঃ । ৩৪ 
অন্থয়। হে পাৰ্থ, যে অপিষ্পাপধোনয়ঃ স্থাঃ, (যে অপি ) স্থিয়ঃ) বহ্যাঃ তথা 
শুদ্রাঃ তে অপি মাং হি ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং তি * ৩২ 
কিং পুনঃ পুণাঃ ভক্তাঃ ব্ৰাহ্মণাঃ তথা রাজধয়ঃ? ইমং অনিত্যং অনুখং 
লোঁকং প্রাপ্য মাং ভজন্ব। ২._ রি 
মন্মনাঃ মন্তক্তঃ মদ্যাজী ভব, মাং নমস্থুক্ল, এবং মংপরায়ণঃ আত্মানং যুক্ত 
মামেব এ্যসি। ৩৪. 
এষাসি--পাইবে। 


অধিকন্ধ হে পার্থ, বে পাপ-যোনি সে এবং ত্র, বৈশ্য অথবা 
শৃদ্ যে আমার আশ্রয় লয় সে পরম গতি পায় । ৩২ 


তাহা হইলে আমার ভক্ত, পুণ্যবান্‌ ব্ৰাহ্মণ ও রাজধিদের কথা 
আর বলিবার কি আছে? অর্থাৎ এই অনিত্য ও সুখ শূন্য 
লোকে জন্মিয়৷ তুমি আমাকে ভজনা কর। ৩৩ 


আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, 


€৬২ | নবম অধ্যায় 


আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ জামাতে পরায়ণ হইয়া আত্মাকে 
আমার রহিত যুক্ত করিলে আমাকেই পাইবে । . ৩৪ 


ও তৎসং 
এই প্রকারে জ্ৰীমস্তগবদৃগীতারপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 
বিস্ান্তরগত 'যোগশাঙ্জে প্রীক্্ার্জুনসংবাদে রাজবিদ্তা রাজগুহ- 
খ্যাগ নামক নবম অধ্যায় পূর্ণ হইল। 


স্নশ্ব্ম অশ্য্যাননস্সেন্ল ভালা 
শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর তত্ব জান! চাই 
১-৩ 

যে ষ্জ্ঞান দ্বার! ঈশ্বর লাভ হইবে তাহার জন্য প্রাথমিক 
আবশ্যক হইতেছে শ্রদ্ধা। নবম অধ্যায়ের স্থচনাতেই সেই 
জন্য দ্বে-রহিত বলিয়া অর্জুনকে অধিকারী জানিয়া ভগবান্‌ 
ঈশ্বর-তত্ব বুঝাইতেছেন, অন্ুভব-সিদ্ধ পরম গোপনীয় ১ 
কল্যাণকারী জ্ঞান দিতেছেন ৷* এই অধ্যাত্ম বিদ্ভাই রাজবিস্ধ। 
এবং রাজগুহ বিদ্যা, অর্থাৎ ইহা বিদ্যার রাজ।--সর্বাশ্রেষ্ঠ ২ 
বিদ্যা, অথচ সর্বাপেক্ষা গুপ্ত বিস্তা। ইহা পবিত্র, ধৰ্ম্মসঙ্গত। 
ইহ! আচরণে সহজ উঃ হুহু অব্যয় । এই জ্ঞানের প্রতি 
অশ্রচ্ধাপরায়ণেরা পুনঃ পুনঃ হুঃংখময় সংসার ‘ভোগ করে। ও 
ঈশ্বর অব্যক্ত হইয়া ও জগতে ব্যক্ত হইয় আছেন 

সষ্টিতত্ব 
৪-১৬ 

সারা জগৎ অব্যক্রের ব্যক্তরূপে পূৰ্ণ | সমস্ত জীব 
ঈশ্বরে আছে কিন্তু ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জীবে নাই। জীবগণ 
যে দঈশ্থরেই রহিয়াছে, তাহার, সহিত এক হইয়া আছে 
একথা বল! যায় ন।. ঈশ্বর শ্রী: ও পালনকারী কিন্ত 
তিনিই ভৃতস্থ, তিনিই ভূত একথা বহী! যায় না ।.. 


বায়ু যেমম সর্বব্যাপ্ত, ৫ঈশ্বরও তেমনি সৰ্ধবব্যাপ্ত। ৬ 
সকূল জীবই কল্পান্তে ঈশ্বরে লীন হয়, আবার কল্পায়ন্তে সষ্ট * 
হয়। ঈশ্বর নিজ প্রকৃতির সহায়তায় পুনঃ পুনঃ সচরাচর ৮ 
জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন । কিন্তু এই কৰ্ম্ম ঈশ্বরকে লিপ 
করে না। কেনন! তিনি অনাসক্ষ হইয়া উদাসীনের গ্যায় ৯ 
এই সষ্টিব্যাপার সম্পন্ন করেন | প্রক্কৃতিই ঈশ্বরের 
বশীভূত হইয়া স্থষ্টি করিতেছে, আর এই রকমে সৃষ্টি ও ১* 
প্রজ্য়ের পৰ্য্যায় চলিতেছে । | 


অবিশ্বাসীর। অবজ্ঞা করে ও দুঃখ পায় 
১১--১২,০ 
ঈশ্বর মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। যাহার! মূঢ় তাহারা ১১ 
ইছা জানে না এবং অবস্ঞ1 করে, তাহাদের প্রকৃতি আম্মরী, 
তাহাদের আশা ব্যর্থ, কৰ্ম্ম ব্যর্থ এবং জ্ঞানও ব্যর্থ । ১২ 


জ্ঞানীর! ঈশ্বরকে যে ভাবে জানে 
১৩---১৯ 
জ্ঞানীর! দৈবী প্রঙ্কতির প্রেরণায় জগৎ-কারণ শীশ্বরে ১৩ 
এফনিষ্ঠ ভক্তি রাখে। তাঁহার! স্থির কর্তব্য জ্ঞানে সযত্নে ১৪ 
ঈশ্বরকীর্তম করে। নিত্য ধ্যানে ঈশ্বরের উপাসনা করে। 
কেছ বা ধ্ঞানঞ্চে ঈশ্বরের উপাসনা করে। একমাত্র ১৫ 


নবম অধ)যীয়ের ভাবার্থ ৩৬৪৫ 


ঈশ্বরই আছেন, অন্য কিছু নাই, এই ভাবে, অথবা ঈশ্বর 
ও জীব এই এ্রই আছে, অথবা ঈশ্বর ও বহু জীব আছে 
এই রকমে তাহার উপাসনা করে। ইহাই ভ্ঞান-যজ্ঞ। ১৬ 
তাহারা জানে যে, ঈশ্বরই যজ্ঞ, তিনিই যজ্জের উপকরণ, 
তিনিই মন্ত্ৰ, তিনিই হবন, তিনিই হুত-_এই জানিয়! 
তাহারা যজ্ঞ করে। তাহার! জানে যে, ঈশ্বরই জগতের 
পিতা মাত৷ ধাতা পিত্যুমহ,, তিনিই জ্ঞাতব্য» তিনি বেদ। ১৭ 
তিনিই নানারূপে রহিয়াছেন। জীব ও জগতের তিনিই, 
পোষণ-কর্া, সাক্ষী, আশ্রয়, উৎপত্তি ও লয় এবং তিনিই ১৮ 
"অব্যয় বীজ প্রক্কুতির এই জগৎ-লীলার মূলে তিনিই । 
তিনিই জন্ম, তিনিই মৃত্যু, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ। ৯৯ 


বেদবাদীরা অচিরস্থায়ী সুখ পায় 
ভক্তেরা চিরদ্থায়ী সুখ পায় 
হু ৩০---২২ 

যাহারা বেদবাদী, তাহার! স্বৰ্গ কামনা করে এবং ২০ 
‘কামনার প্রাপ্তিতে বিশাল স্বৰ্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য 
ক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আইসে। কাম্য-কর্ম্ম এইপ্রকারে জন্ম" 
মৃত্যুর গতায়াত দিয়া থাকে । কিনু যাহারা. অনঙ্তপযায়ণ্‌ ২১ 
হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে, যাহাদের কাম্য কিছুই. নাই, 


৩৬৬ নবম অধ্যায় 
যাহারা নিতা ঈশ্বরে যোগযুক্ত, তাহাদের যাহা প্রয়োজন ২২ 
তাহা ঈশ্বর নিজে মিটাইয়া দিয়া থাকেন। যোগীদের 
একান্ত নির্ভরতার উৎস ভগবান্‌ স্বয়ং । 
ভক্তের পুজ। উশ্বরই গ্রহণ করেন 
২৩--২৬ 
যেসকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্ত দেবতার পুজ! ২৩ 
করে তাহারাও ঈশ্বরেরই পুজা 'করে'। ঈশ্বরই সকল যজ্ঞের ২৪ 
ভোক্তা ও প্রভূ । যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা 
দেবলোক পায়, আবার যাহারা ভূত-পূজা করে তাহার 
ভূতলোক পায়। ঈশ্বরকে যলন - অৰ্পিয়া ঈশ্বরকেই পায় । ২৫ 
ঈশ্বর উদ্দেপ্তে যে দ্রব্যই অপিত হউক না কেন, তাহা তাহার ২৬ 
নিকট পঁহুচছে। 


সৰ্ব্বস্ব ঈশ্বরে অৰ্পন করা চাই 
২৭--৩৪ 
যাহাই করা হউক, জীবন-যাত্ৰার ব্যাপারের সমন্তাটা ২৭ 
পুরাপুরি ঈশ্বরকেই নিবেদন কর! ভক্তের কাজ । যাহা করা 
যায়, যাহা খাওঁয়| যায়, যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা করা যায় 
. দে সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। ঈশ্বরে অর্পণ ঘারাই ২৮ 
সকল ধর্ম গুভ ও অস্তত ফল শৃচ্ হইবে । এই 


নবম অধ্যায়ের ভাবার্থ ৩৬৭ 


উপায়ে ভক্ত ঈশ্বরের সহি কামনা-ত্যাগ-রূপী যোগে যুক্ত 
হইয়| বিমুক্ত হইবে ও ঈশ্বরকে পাইবে । 

ঈশ্বর সমদৃষ্টি ; যে তাহাকে ভক্তি করে, সেই ভক্তের ২» 
ভিতর তিনি এঝ তাহার ভিতরও ভক্ত । যদি কেহ 
পাপী ও হয় তবু সে অনঙ্যভক্তির প্ৰসাদে পাঁপ-মুক্ত হয় * 
ও সাধু হইয়া যায়। সে চিরশাস্তি পায়। ভক্তের ৩৯ 
বিনাশ নাই। 

ত্র, বৈশ্য, শূদ্ৰ বা ব্ৰাহ্মণ বা রাজধি এক সেই পর্ম ৩২ 
আশ্রয় অবলম্বন করিয়া মুক্তি পায়। এই অনিত্য ও 
»ছুংখময় সংসারে ঈশ্বরকে ভজন! করা একমাত্র কাজ । ৩৩, 

ঈশ্বরেই মন রাখ, উক্তি রাখ, ঈশ্বরের নিমিত্ত যন্জ 
কর, ঈশ্বরে পরায়ণ ₹ও। এমনি করিয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ৩৪ 
আত্মযোগ করিলে ঈশ্বরকেই পাইবে। 


লাগশ'গম অগ্যাল্ম 
বিভূতি যোগ | 
সাত, আট ও নয় অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া 
পরে ভগবান্‌ ভক্তের জন্য নিজের অনন্ত বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ 
দর্শন কারাইতেছেন । 
শ্রভগবান্থবা 
ভূয় এৱ মহাবাহে। ! শৃণু মে পরমং ৱচঃ। 
যন্তিহহং 'গীয়মাণায় রক্ষ্যামি হিতকাম্যয়| ॥ ১ 
ন মে রিছুঃ সুরগণাঃ প্রভৱং ন মহৰ্বয়ঃ। 
অহমাদিহি দেৱানাং মহযীণাঞ্চ পঁৱ'শ: ৷৷ ২ 


অহয়। প্রীতগবান্‌ উবাচ । হে মহাবাহে৷, ভূঁয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ 


শ্ৰীয়মাণায় ঠে অহং’হিতকাম্যয়৷ বক্ষ্যামি। ১ 
সুরগণাঃ মে প্রবং ন বিদুঃ, মহরষয়ঃ চ ন, হি অহং দেবানাং মহধীণাং চ 
সৰ্ব্বশঃ আদিঃ ৷ ২ 
শ্রীতগবান্‌ বলিলেন 
হে মহাবাহো, পুনরায় আমার পরম বচন শোন। ইহা আমি 
তোমা সদৃশ প্রিয়জনের হিতের জন্য বলিব । ১ 


দেবতা ও মহধিরা আমার উৎপত্তি জানে ন|--যেহেতু আমিই 
"দেবগণের ও মহধিগণের সব্ধপ্রকারে আদি কারণ। ২ 


সিরা? ৩৬৯ 


যে! মামজমনাদিঞ্চ ৱেতি লোকমহেশ্বরম্‌ ; 
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সৱ পাপ: প্রমুচ্যতে-॥ ৩: 
বুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দম; শমঃ । 

সুখং হুঃখং ভৱোহতাৱে৷ ভয়ঞ্চাভয়মেৱ চ ৪ 
অহিংসা সমত৷ তুষ্টিস্তপে| দানং যশোহযশঃ । 
'ভৱন্তি ভাৱা ভূতানাং মন্ত এর পুথগ ৱিধাঃ ॥ ৫ 


অন্বয়। যঃ মাং অনাদিং অঙ্কং লোকমূহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মঙ্রোষু অসংমূঢ়ঃ 

সব্বপাঁপৈঃ প্ৰমুচ্যতে । ০ ৩ 
ংমুঢ়ঃ--বিস্তু, জ্ঞানী | 

বুদ্ধিং জ্ঞানং অসংমোহঃ ক্ষম| সত্যং দমঃ শমঃ সুখং দুখং ভবঃ অভাবঃ 

ভয়ং অভয়ং এব চ অহী) তুষ্ট; তপঃ দানং বশ: অঘশঃ ভূতানাং 

পৃথগ বিধাঃ ভাবাঃ মন্তঃ এব ভবন্তি। ১-৫ 


ভৰঃ---উৎপন্তি, জম্ম । অভাবঃ--বিনাঁশ, মৃত্যু ! 


মৃত্যুলোকে বাস করিয়া যে জ্ঞানা আমাকে, শোকের মহেখ্বর 
অজন্ম ও অনাদিরপে জানে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এ 


বুদ্ধি, জ্ঞান, অমুঢ়তা, মা, সত্য, ইন্ৰিয়-নিগ্ৰহ, শাস্তি, 
সুখন্দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভয় ও অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ; তপ, 
দান, যশ, 'অপযশ প্রাণীদের এই সকল বিভিন্নভাৰ আমা হুইতে 
উৎপন্ন হয়। "_ ৪৮০৫ 


ত৪ 


৩৭৩ ্‌ দশম অধ্যায় 
মহ্যয়ঃ সপ্ত পুরে চারে! মনৱত্তথা। 
মন্তাৱা মানসা জাতা যেষাং লোক. ইমাঃ প্রজা? ॥৬ 
এতাং ৱিভূতিং যোগঞ্চ মম যো ৱেত্তি'তত্বতঃ । 
সোহৱিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ৷৷ ৭ 
অহং সৱস্ত-প্ৰভৱো মত্তঃ সৱ‘ প্রৱৰ্ত্ততে। 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাৱসমন্বিতাঃ ॥ ৮ 
অম্বয়। সপ্ত মহৰয়ঃ, পূৰ্ব্বে চত্বারঃ, তথ| মনবঃ, মন্তাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, 
লোকে হমাঃ যেযাং প্রজাঃ । ৷ এ ৬ 
মম এতাং বিভূতিং যোগং চ যঃ তত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন 
যুজ্যাতে; অত্র সংশয়ঃ ন। ৭ 
অহং সৰ্ব্বন্ত প্রভবঃ; মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে ই মত্বা বুধাঃ ভাবসমদ্বিতাঃ 
মাং ভজন্তে। ৰ ৮ 
সপ্তর্ধি, তাহার পূৰ্ব্বে সনকাদি চার ও ( চৌদ্দ) মনু আমার 
স্বন্ূপ হইতে উংপন্ন হইয়াছে । তাহা হইতে এই লোক উৎপন্ন 


হইয়াছে । * ৬ 
আমার এই বিভূতি ও শক্তি বে যথার্থ জানে সে অবিচল 
সমতা পায়--এ বিষয়ে সংশয় নাই৷ ৭ 


. ' "আমি সকল উৎপত্তির কারণ ও সমস্তই আমা হইতে প্রবান্তিত 
হইয়াছে--এই প্রকার জানিয়া জ্ঞানীর ভাবপূৰ্ব্বক “আমাকে 
ভজন করে। | 


বিভৃচ্চি যোগ ৩৭১ 


মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ। বোধযুস্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুয্যপ্তি চ রমস্তি চ ৷৷ ৯ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূরকম্‌। 
দদামি 'বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ 
তেষামেরামুকম্পার্থমহমজ্জানজং তমঃ । 
নাশয়াম্যাত্মভাৱস্থো জ্ঞানদীপেন ভাত্বতা ॥ ১১ 

অম্বয়। মচ্চিত্তাঃ মদগতপ্ৰাণাঃ মাং পরস্প্রং বোধ্যন্ত নিত্য: কথ্য়ন্তঃ চ 


তুষ্যপ্তি চ রমস্তি চ। ৯ 
সততযুক্তানাং গ্রীতিপূর্ববকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দ্দামি, যেন তে 
মাং উপযান্তি | ১৬ 
জ্যোং অনুকল্পার্থং ডক অহং ভাশ্বত। জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং 
তমঃ নাঁশয়ামি। . ১১. 


আমাতে যাহার! চিত্ত গ্রথিত করিয়াছে, আমাকে যাহারা" 
প্রাণ অর্পণ করিয়াছে তাহার! আমাকেই নিত্য কীৰ্ত্তন করিয়| 
সন্তোষে ও আনন্দে থাকে। ৬ ৯ 
এমনি যাহারা আমাতে তন্ময় ও আমাকে প্ৰেমপূৰ্বক ভজনা- 
কারী তাহাদিগকে আমি জ্ঞান দিয়! < তাহাতে তাহারা” 
আমাকে পাঁয়। ' ১৩. 
তাহাদের উপর দয়াযুক্ত হইয়া, হৃদয়বাসী আমি, জ্ঞানরপী 
প্রকাঁশময়, দীপে তাহাদের ৬৬ অন্ধকার নাশ করিয়া 
থাঁকি। . ১৯ 


৭২ দশম অধ্যায় 


পরং ব্ৰহ্ম পরং ধাম পৱিত্ৰং পরমং ভৱান্‌ । 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেরমজং ৱিতুম্‌ ॥ ১২ 
আহুস্বামৃষয়: সৱে দেরধিনারদস্তথা। ' 
অসিতে৷| দেৱলো ব্যাস; স্বয়ঞ্চৈব ব্ৰৱীষি মে ৷৷ ১৩ 
সৱ মেতদৃতং মন্তে যন্মাং ৱদসি কেশৱঃ ! 

ন হি তে.ভগৱন্‌ ! ৱ্যক্তিং ৱিছুৰ্দোৱ৷ ন দানৱাঃ।। ১৪ 


অম্বয়। অৰ্জ্জুন উবাচ। ভবান্‌ পরং ব্ৰহ্ম পরং ধাম পরমং পৰিত্ৰম্‌; নৰে খায়: 
দেবৰ্ধিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ হা শাশ্বতং দিবাং পুরুধং আদিদেবং 
অজং বিভূং আহঃ, স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি। ১২-১৩ 
শাহ্বতং--চিরস্থায়ী, অবিনাশী। | 
হে কেশব, মাং যত বদলি এতত সবক ৩. মঙ্গে ; হে ভগবন্‌, তে ব্যক্িং 
ন'দেবাঃ ন (চ ) দানবাঃ বিদুঃ। ১৪ 
ফৃতং--সত্য। বাক্তিং--ম্বরপ | 
অৰ্জ্জুন বলিলেন 
হে ভগবন্‌, তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাৰ্ম্মিক, পরম পবিত্র । সকল 
খাবি, দেবধি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস তোমাকে অবিনাশী, 
দিব্যপুরুষ, আদিদেব, অজন্ম ঈশ্বররূপ বলিয়াছেন ও তুমি নিজেও 
উহাই বগিলে। ১২০১৩ 
ছে কেশব, তুমি যাহ! ঝলিলে তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি। 
হে ভগবন্‌, তোমার স্বরূপ দেব ও দানবগণ জানে না। ১৪ 


বিভৃতি যোগ গুণত 


স্বয়মেৱাত্মনাত্মানং রেখ ত্বং* ! 

ভূতভাৱন ! ভূতেশ ! দেৱদেৱ ! জগত্পতে ! ॥ ১৫ 

ৱক্ত, মরহব্যশেষেণ দিব্যা হাত্মৱিভূতয়ঃ । 

যাভির্ৱিভূতিভিলেকানিমাংস্বং র্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬ 

কথং ৰিগ্ভামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 

কেষু কেধু চ ভাৱেষু চিন্ত্যোহসি ভগৱন্‌ ! ময়া 0১৭ 
অদ্বয়। হে পুরুষৌন্তম, হে ভুূতভাঁবন, হেঁ ভূতেশ, হে দেন্দদেব, হে জগৎপতে, 


ত্বং স্বয়ম্‌ এব আত্মন৷ আত্মানং বেখ ৷ ১ 
বেখ--জাঁন ৷ | 
ত্বত্ত বাঁতিঃ বিভূতিভিঃ উমান্‌ লোকান্‌ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ 

হি অশেষেণ বক্ত,ম্‌ অহঁসি। পিং ২. ক ১৬ 
হে যোগিন্‌, অহং কথং স্বাং সদা পঠিচিন্তয়ন্‌ বিদ্ধাফ্্‌? হে ভগবন্‌, কেধু 

কেষু ভাবেষু চ ময়া চিন্তাঃ অসি? ১৭ 


পরিচিন্তয়ন্‌ চিত্ত করিতে করিতে । বিস্তাম্‌- জীনিব। = 
হে পুরুষোত্ম, হে জীবগণের পিতা, হে জীবেশুর, ছে দেব-দেব, 
হে জগতের স্বামী তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। ১৫ 
যে বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক ব্যাপ্ত করিয়া আছ তোমার 
সেই ,দিব্যবিভূতির কণা সম্পূর্ণরূপে আমাকে তোমার বলিতে 
হইবে ৷ . ১৬ 
হে যোগিন্‌, নিত্য চিন্তা করিতে করিতে তোমাকে কি ভাবে 
জানিব ? হে ভগবন্‌, কি কিরূপে তোমাকে চিন্তা করিব ?' ১৭ 


10৭.8 | দশম্‌ অধ্যায় 


ৱিস্তরেণাত্মনো যোগং রিভূত্তিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ! 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণ_তে| নাস্তি মেহমৃতম্‌ ৷ ১৮ 
প্রীতগবান্থবাচা 

হস্ত তে! কথয়িষ্যামি দিব্যা হাত্মৱিভূতয়ুঃ 

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! নাস্তান্তো রিস্তরস্থ মে ॥ ১৯ 
অহমাত্ম! গুড়াকেশ ! অব্বভূতাশয়স্থিতঃ। 

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এৱ চ ৷৷ ২০ 

অগ্বয়। হে জনাৰ্দ্দন, আত্মনঃ থোগং বিডুতিং ১৬৬৬৬ কথয়; হি 


অমৃতং শৃণৃস্তঃ মে তৃপ্তিঃ ন অন্তি। ১৮ 
গীভগবান্‌ উবাচ। হন্ত, হে কুরুত্রে্ট, প্ৰাধান্যতঃ দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ তে 
কথয্িধ্যামি; মে বিস্তরস্ত হি অন্তঃ ন অস্থি। , = ১৯ 
হে গুড়াকেশ, অহম্‌ মৰ্ব্যকূতাশয়স্থিতাসঠাত্ম৷, অহম্‌ এব ভূতানাং আদিঃ 
সধ্যং অন্তঃ চ। ২. 


হে জনাদ্দন, তোমার শক্তি ও তোমার এশ্বৰ্্য আমার নিকট 
"বিস্তার-পূৰ্ব্বক পুদৰ্ব্বায় বৰ্ণন কর! তোমার অমৃতময় বাণী শুনিয়া 


তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮ 
্িতগবান্‌ রলিলেন__ 

হে কুরু-শ্রেষ্ট, ভাল, আমি আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিতৃতি 
‘তোমাকে বণিব। উহার বিস্তারের অস্তই নাই। ১৯ 


“হে গুড়াকেশ, আমি সকল প্রাণীর হদয়স্থিত আম্মা । আমি 
ূততমাত্রের আদি মধ্য ও অন্ত । ২৪ 


বিভূতি (যোগ, ৩৭৫ 
আদিত্যানামহং ৱিষুুজে;জ্যাং রৱিরংগুমান্‌ । 
মরীচিন্ধরুতামৃন্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ 
বেদানাং সামৱেদোহস্মি দেরানামস্মি ৱাসৱঃ 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্মৈ ভুতানামন্মি চেতনা ৷৷ ২২ 
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্যি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌ । 
রমগনাং পারকশ্চান্মি মেরু; শিখরিণামহম্‌ ॥ ২৩ 


অহয়। অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতি ং অংগুমান্‌ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ 


অন্মি, অহং নক্ষত্রাণাঁং শশী। * ২১ 
অংশুমান্‌--দীপ্তিশালী। টি 
বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্তিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, 

ভূতান্দ্বং চেতন! অগ্নি । ২২ 
ক্দ্বাণাং শর; যক্ষরক্ষীটী:..চ বিত্তেশঃ অন্মি, বসৃনাম্‌ পাবক্‌ঃ অস্মি, অহং 

শিখরিপাং চ মেরুঃ ( অস্মি)। ২৩ 


শিখরিণ।ম্‌-পৰ্ব্বতগ্বণের ( নধ্যে ) | 

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু । জ্যোতির ১ মধ্যে আমি 
ঝলকিত হৃষ্য। বায়র মধ্যে আমি মরীচি ও» নক্ষত্রের মধ্যে 
আমি চন্দ ৷ ২১ 

আমি বেদের ভিতর সামবেদ, আমি দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্ৰ । 
আনি ইন্দ্রিয়ের ভিতরে মন. ও আমি প্রাণীদিগের ভিতরে 
চেতনা ৷ : ‘২২ 

ক্লদ্ৰের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের |. 
ৰক্নুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্বতের মধ্যে আমি মেরু | : - ২৩ 


৭৬ | দশম অধ্যায় 


পুরোধসাঞ্চ, মুখ্য মাং ৱিদ্ধি পার্থ ! বৃহস্পতিম্‌ ৷ 
সেনানীনামহং স্কন্দ: সরসামন্মি সাগরঃ ৷৷ ২৪ 
মহৰীণাং ভূগাৱহং গিরামন্ম্েকমক্ষরম । 

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহন্ি স্থাৱরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ 
অশ্বত্থং সরব ক্ষাণাং দেৱহণাঞ্চ নারদঃ। 

গন্ধব্রণীণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥ ২৬ 


টি হে পার্থ, মাং পুরোধসাংমুধ্য* রহস্পতিং চ বিন্ধি; অহং সেনানীনাং 
£, সরসাঁং সাগরঃ অশ্মি । ২৪ 
৯৮০৭ দেবসেনাপতি। 
অহং মহ্মীণাং ভৃগু ‘ অশ্মি), গিরাম্‌ একং অক্ষরং অস্মি, যজ্ঞানাং জরপহজ্ঞঃ 
অস্মি, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ( অন্মি)। । ২৫ 
গিরাং--বাক্যসমূহের মধ্যে। একং অক্ষুরুম। এখধায় । 
(অহং) সৰ্ব্ববৃক্ষাপাং অশ্বত্থ, দেববীণাং চ নারদঃ, গঙ্ধৰ্বাণাং চিত্ৰরথঃ, 
সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ | ২৬ 


হে পাৰ্থ, পূয়োহিতদিগের মধ্যে মুখ্য বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে 
জানিও ৷ সেন্্‌পতিদিশগের মধ্যে কাণ্ডিক আমি ও সরোবয়ের 


মধ্যে সাগর আমি । ২৪ 
মহবিদিগের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে একাক্ষরী ‘ও',' যজ্ঞের 
মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরের মধ্যে আমি হিমালয় । ২৫ 


সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্ব । দেবধিদের মধ্যে আমি 
নারদ) গন্ধৰ্ব্বদিগের মধ্যে আমি চিত্ররথ 9 সিন্ধদিগের মধ্যে আমি 
কপিলমুনি | ২৬ 


বিভূঁতি॥যোগ গুণৰ 


উচ্চৈঃশ্ৰৱসমশ্বানাং ৱিদ্ধি ধ্ৰামমৃতোন্তৱঃ, । 
এরারতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম, ॥. ২৭ , 
আয়ুধানামহং ৱন্ধুং ধেনুনামস্মি কামধুক্‌ ৷ 
প্রজনশ্চান্মি কন্দৰ্গ: সৰ্পাণামস্মি ৱাস্থুকিঃ ॥ ২৮ 
অনন্তুশ্চাস্মি নাগানাং ৱরুণো যাদসামহম_। 
পিভুণামর্ধামা চাম্মি যমঃ সংযমতামহম_॥ ২৯ 
অন্বয় । অশ্বানাং মা" অমৃতে ্ঠবং টট্চেশ্রবসং, গজেন্দ্ীণদং এঁরবিতং, নরাণাং 
চ নরাধিপং বিদ্ধি I ২৭ 
আয়ুধানাং অহং বলং, ধেনুনাং কামধুক অন্মি, প্রজনঃ কন্দপঃ অস্মি চ, 
সৰ্পাণাং বাহুকি? অশ্মি। ২৮ 
রীগানাং অনন্তঃ অক্ি- দারদা চ অহং বরুণঃ, পিতৃণাং চ মধ্যম| অস্মি, 


সংযমতাং অহং যমৰ । ক 
সংযমতাং-_-নিয়ামক, দওদাতীগপের মধ্যে । 


অখদিগের মধ্যে অমৃত হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃ শ্ৰব| বলিয়া 


আমাকে জানিও, হস্তীর মধ্যে আমি এরাবত ও মানুষের মধ্যে 
আমি রাজা । ২৭ 


অস্ত্রের মধ্যে আমি বক্ত, গাভীদিগের মধ্যে আমি কামধেনু 


প্রজী-উৎপত্তির কারণ আমি কামদেব, সর্পদিগের মধ্যে আমি 
বাসুকি । ২৮ 


নাগদিগের মধ্যে আমি শেষনাগ, জলচরদিগের মধ্যে আমি 


বঞ্ষণ) পিতৃদিগের মধ্যে আমি অর্য্যমা ও দগুদাতাদিগের মধ্যে আমি 
ষম। '_ ২৯ 


৩৭৮ দশম অধ্যায় 


প্রহ্লাদস্চান্মি দৈত্যানাং'কালঃ কলয়তামহম 1 
মৃগাণাঞ্চ মৃগেদ্োহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম॥ ৩০ 
পরনঃ পরতামশ্মি রামঃ শস্ত্ৰভূতামইম্‌।  ' 
বষাণাং মকরশ্চান্দি ভ্রোতসামন্থি জাহ্নবী ৷ ৩১ = 


'অম্বয়। দৈত্যানাং প্রহলাদ: অঙ্মি, কলয়ত৷ং চ অহং কালঃ ( ), অহং 
স্থগাণাং চ মৃগেন্তঃ, পক্ষিণাং চ বৈনতেয়: ( অস্মি ) | ৩৭০ 

কলয়তাং--কলন অর্থাৎ গণনাকা রীদিগের মধো। মৃগেল্লঃ--সিংহ | 
বৈনতেয়ঃ-_গরুড় । 

পবতাং পবন অস্মি, শগ্ৰভূতাং অহং রাম:, ঝধা[ণা* চ মকরঃ অন্মি, মোভমাং 
জাহ্নবী অশ্মি। টিউন ৩১ 

পবতাং-_পাবনকারীদিগের মধ্যে | ঝধাঁণা'-নত্স্থাদিগের মধ্যে । শোতসাং-- 
‘নদীদিগের মধ্যে । 


দৈত্যদিগের দধ্যে আমি প্রহ্নাদ, গণনাকারীদিগের মধ্যে আমি 
কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে আমি 
শগক্লড় | , Kol) 


i 


পাবনকারীদিগের মধ্যে আমি. পবন, শস্তধারীদিগের মধ্যে 
আমি পরশুরাম, মংস্তদিগের মধ্যে আমি মকর মৎস্য, নদীদিগের 
মধ্যে আমি গঙ্গা ৷ | ৩৯ 


বিভূতি, যোগ ৩৭৯ 


সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যকৈত্বাহমর্জুন ! | 
অধ্যাত্মৱিদ্যা ৱিদ্যানাং ৱাদঃ প্ৰৱদ্তামহম, ॥ ৩২ , 
অক্ষরাণামকারোহন্মি ছন্দ: সামাসিকস্তা চ। : 
অহমেৱাক্ষয়ঃ কালে! ধাতাহং ৱিশ্বতোমুখঃ ॥-৩৩ 
মৃত্যুঃ সহরশ্চাহমুস্তৱশ্চ ভৱিষ্যতাম। 

কীণ্তিঃ শ্রীৱক্‌ চ নায়ীণাং স্মুৃতিৰ্শ্মেধ। ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪ 


অম্বয়। হে অৰ্জুন, সৰ্গাণাং 'া'দঃ,আ'্টঃ মধ্য’ চ অহম্‌ উব। অহং বিদ্বানাং 
জাধাতবিদ্ব|, প্রবদতা: বাদঃ। উহ 


সর্গাণাং-_স্থ্টি সমুহের ৷ প্রবদহা__-বিবাদকারী (তাকিক ) দিগের। 

গ্মক্ষরাণাং অকারঃ আনম, সামাসিকস্ত চ দ্বন্বঃ; অহম্‌ এব অক্ষয়: কালঃ, 
অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা।। 7” ৩৩ 

বিশ্বতোমুখঃ- সর্বব্যাপী । ধাত|--ধারণকওঁ৷৷ ৯ 

অহং সৰ্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং চ উদ্ভব, নারীণাং ( মধ্যে) কীৰ্ত্তিঃ ঃ বাক 
স্মতিঃ মেধাঃ ধৃতিঃ ক্ষম! চ। ৩৪ 


হে অজ্ঞুন, আমি স্থষ্টির আদি, অন্ত ও মুধ্য, বিদ্যার মধ্যে 


আমি অধ্যাত্মবিদ্তা ও বিবাদকারীদের মধ্যে আমি বাদ। ৩২ 
অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি ঘন্ব, আমি 
অবিনাশী কাল ও সর্বব্যাপী ধারণ-কর্তীও আমি | [০৩৩ 


সকল-হরণকারী মৃত্যু আমি। ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার 
উৎপত্তিকারণ আমি ও নারীজাতির নামের মধ্যে কীর্তি, লক্ষী, 
বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা! আমি"৷ ' ৬ঞ্ত 


৩৮৬ ৷ দশম অুধ্যয়ি 


বৃহৎ সাম তথা সায়াং গাক্মত্রী ছন্দসামহম্‌। 


মাসানাং মাৰ্গৰীৰ্ষোহহমৃত্নাং কুস্থমাকরঃ ৷৷ ৩৫ 
দৃতং ছলয়তামস্মি তেজন্তেজস্বিনামইম্‌ 
জয়োহম্মি ব্যরসায়োহন্মি সত্বং সত্তনতামহম ॥ ৩৬ 


অস্বয়। অহং সারাং বৃহৎসাম, ছন্দসাং গীয়ত্ৰী তথা মাসানাং অহং মাৰ্গৰ, 


খতুনাং কুহুমাকরঃ । পি 
কুমুমাকরঃ--বমস্তকাল। 

অহং ছলয়তাং দাৃতম্‌, তেজন্দিনাং তেজঃ অস্মি মহং জয়ঃ অস্থি, ব্যবসায়ঃ 

অন্মি, অহং সত্ববভাং সত্বং ( অস্মি ) । ৰ 


সামগণের ভিতর আমিই বৃহৎসাম, ছন্দের ভিতর আমি গাঙ্কত্ৰ 

ছন্দ, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্য, ধর্তা্টেরে মধ্যে আমি বসস্ত। ৩৫ 

ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যুত, প্রতাপবানের মধ্যে আমি 
প্রভাব, আমি জয়, আমি নিশ্চয়, সাত্বিক ভাবযুক্তদের মধ্যে আমি 
১) । ৰ ৩৪৬ 

টিপ্পনী--ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যুত এ কথা বলায় 
ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই । এখানে ভাল-মন্দের নিৰ্ণয় নাই, 
পরস্ত যাহ! কিছু আছে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিনা নাই ইহাই বুঝাটীয়া 
দেওয়ায় ভাব উহাতে আছে। ইহাতে সকলই তাহার বশ--এই 
জানিনা .কপটীও আপন অভিমান ত্যাগ করিয়া ছলনা ত্যাগ 
করিবে । 


বিভ্ুতি যোগ ৩৮৯ 


র্‌ফীনাং ৱাস্থুদেৱোহ স্মি পুণ্ুৱানাং ধনঞ্চন্নঃ । 
মুনীনামপ্যহং র্যাসং কৱীনামুশনাঃ করিও ॥ ৩৭ 
দণ্ডো দময়তামিন্মি নীতিরন্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং' চৈৱাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানরতামহম্‌ ॥ ৩৮ 
যচ্চাপি সৱ ভূতানাং ৱীজং তদহমজজ্জুন! |. 


ন তদস্তি ৱিনা যত স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ৷৷ ৩৯ 
অন্বয়। অহং বৃধণীনাং বাস্থদেবং, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, নুনীনাং অপি ব্যাস, 


কৰীনাং উশনাঃ কবিঃ অস্মি। » ৰ 
অহং দময়তাং নওঃ অস্মি, জিগীমতাং নাতিঃ অস্মি, গুহানাং মৌনং এব /অস্মি), 
ক্ানবতাং চ জ্ঞানং অন্মি। i 


দূময়তাং-_-শাঁসনকত্বগণের । ফ্রগীষতাং--জয়েচ্ছুদিগের | 

হে অৰ্জ্জুন, যং চ অদে'স ব্বকুতান(ং বীজম্‌ তৎ অহম্‌। চরাঠরং ভূত, যং 
প্ঠাৎ তৎ ময়া বিনা ন অপ্তি। নি '_ ৬=> 

বীলমূ-উৎপত্ডির কারণ । 


বৃঞ্চিদিগের মধ্যে আমি বান্গুদেব, পাণ্ডবদিগ্রে মধ্যে আমি 
ধনগ্জয়। মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিদিগের মধ্যে 
উশনা। ৰ ৩৭ 
রাজকার্য্যকারীদের (শাসক ) আমি দণ্ড, জয়-ইচ্ছুকদ্দিগের 
আমি নীতি, গুহাবাক্যের মধ্যে আমি মৌন ও জ্ঞানবানের মধ্যে 
আমি জ্ঞান । ৩৮ 
হে অৰ্জ্জুন, সকল প্রাণীর উৎপত্ভির কারণ আমি, যাহা কিছু: 
স্থাবর জঙ্গম আছে তাহা আম! ছাড়া নাই । ৯ 


৩৮২ | দশম অধ্যায় 


নান্তোহন্তি মম দিব্যানাং,রিভৃতীনাং পরস্তপ ! । 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো ৱিভূতেৱিস্তরো ময়! ॥ ৪০: 
যদ্যদ্‌ রি ভূতিমৎ সত্বং শ্ৰীমদুৰ্জ্জিতমেৱ রা । 
তত্তদেরারগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংগসম্ভরম্‌ ॥ ৪১ 
অধরা! বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ! ৷ 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতন্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ 
অম্বয়। হে পরন্তণ, মম দিব্যানাং বিভুতীনাং অন্তঃ ন অন্তি; এষঃ তু বিভুতেঃ 
বিস্তরঃ নয়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ। ৪০ 
উদ্দেশতঃ--সঙ্কেপে ; দৃষ্টান্তত্রাপ ৷ 
যৎ যৎ বিভৃতিমৎ শ্রীমৎ উঞ্জিতং এব বা (অন্তি) তৎ তৎ এব ত্বম্‌, মম 
তেজোইংশসস্ভবম্‌ অবগচ্ছ। লি ০ ৪১ 
উজ্জিতং__প্রভাবদম্পন্ন । অবগচ্ছ--ক্ম৷নিবে, অবগত হইবে । 
অথবা, হে অজ্ঞুন, তব এতেন বহন! জ্ঞাতেন কিম্‌?” অহম্‌ একাংশেন ইদং 
বৃৎন্ং জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ। ৪২ 
কনৃৎস্ন:--সমগ্ৰ। বিষ্টভ্য--ধারণ করিয়া! | 
হে পরস্তপ, আমার দিব্য বিভূতির অস্তই নাই। বিভূতির 
বিস্তার আমি কেবল দৃষ্টান্তর্ূপেই বলিলাম । ৪০ 
ষে কেহ বিভূতিমান্‌ লক্মীবান্‌ অথবা প্রভাবশালী আছে 
তাহারা আমার তেজ ও অংশ হইতে হইয়াছে জানিবে। ৪১ 
"অথবা হে অর্জুন, ইত! বিস্তার-পূৰ্ব্বক জানিয়! তোমার কি 


বিভূতি যোগ ৩৮৩ 


হইবে? আমার এক অংশমাত্র দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আমি ধারণ 
করিয়া আছি।, ৪২ 


ওঁ তৎসৎ 


এই প্রকারে এীমন্তগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অৰ্থাৎ ত্রহ্মবিদ্তা- 
স্তর্গত যোগশাস্ত্ৰে গীকৃষ্ণাৰ্জ্জুনসংবাদে বিভূতি যোগ নামে দশম 
অধ্যায় পূৰ্ণ হইল। 


কুস্পঙ্ম অপ্যাসন্মেন্ন ভ্ভালা্্থ 


সমত্ব বুদ্ধি পাওয়| বা যোগযুক্ত হওয়৷ যে চরম-কাম্য, 
ঈশ্বরের অনন্ত বিভূতির স্মরণে সেই কাম্যপ্ৰাপ্তিব সাহায্য 
হয়। দশম অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূতির কথা 
বলিতেছেন এবং কিছু বিভূতির পরিচয় দিয়া জানাইতে- 
ছেন যে, এই বিভূতি অনন্ত--ইহার শেষ নাই । 

দশম অধ্যায়ের কেন্দ্রীভূত ভাব রহিয়াছে অর্জুনের 
একটা প্রশ্নের উদ্তরের মধ্যে । সে প্রশ্ন এই- হে ঈশ্বর, 
হে যোগিন্ তোমায় কিভাবে চিন্তা করিব? চিন্তা 
করিতে করিতে তোমায় কিভাবে জানি ? | 

যাহার! ঈশ্বরে তন্ময়, যাহারা তদগত-প্রাণ, তাহারা 
সেই তন্ময়তার দারা নিজের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়| 
লয়, সেই আলোকে তাঁহারা সব জানে, সব পায়, তাহার! 
ঈশ্বরে লয় "হওয়ার সন্ধান দেখে । এই ভক্তি উদ্দীপিত 
ও গভীর করার জন্ত তগবান্‌ অজ্ঞুনের প্রশ্নের উত্তরে 
নিজের বিভূতির বিষয় বর্ণনা করিয়া জানাইতেছেন যে, 
প্রত্যেক স্থষ্ট পদার্থের মধ্যে বাহা কিছু শ্রেষ্ট, বিভূতিমান্‌ 
ও প্রতাপশালী আছে, তাহাই তাহার তেজ ও ‘অংশ সন্ভৃত 
ও সে সকলের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে হইবে । জলে, 


দশম 'অধ্যাফ়্লের ভাবার্থ ৩৮৫ 


স্থলে, বৃক্ষে, শৈলে, পগুতে, পক্ষ্মতে, দেব-দানবে তাহাকে 
দেখিতে হুইবে । 


ঈশ্বর হইতেঁই সর্বপ্রকার ভাব-_ঈশ্বরই 
“ভক্তকে জ্ঞান দিয়া থাকেন। 
১--১১ 

অ্জ্জুনের হিতের জন্য ঈশ্বর পুনরায় পরম বাক্য ১ 
বলিতেছেন ৷ ঈশ্বরের উদ্ভব কেহ জানে না, কেননা যে ২ 
দেবতা ও খধিরা সব জানেন, ঈশ্বর তাহাদেরও হৃষ্টিকর্তী। 
যে একথা জানিয়। রাখে ও আচরণে প্রকট করে, যে ৩' 
ঈশ্বুরকে অজ, অনাদি ও লোক-মহেশ্বর মানে তাহার মোহ 
দূর হয়। ত 

ঈশ্বরই সকল প্রকার ভাল-মন্দ ভাব মানুষের হৃদয়ে 
দিয়াছেন, বুদ্ধি জ্ঞান অমূঢ়তা ক্ষমা সত্য দম শম সুখ-ছুংথ ৪ 
ভয়-অভয় অহিংসা সমতা তুষ্টি তপন্তা দান যশ অযশ « 
এ সমস্তই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন । ঈশ্বরই মান্থষের আদি। ৬ 
ঈশ্বরকে অজ, সমস্ত গুণ ও অপগুণের উৎস, সৰ্ব্বস্ঠী বলিয়া 
জানিলে, তাহার শক্তি ও এঁখ্বর্য্যের কথ! হৃদয়ঙ্গম করিলে 
মানুষ অবিচল সমতা পাইতে পারে । রর 

ভক্তের তাহাকে সকলের উদ্ভব-কারণ জানিয়! তাহাকে ৮ 
ভজন! করে। যাহার! ঈশ্বরাপিতপ্রাণ হইয়াছে তাহার! = 

৫ 


৩৮৬ দশ্ম অধ্যায় 


তাহার কধা কীৰ্ত্তনেই সষ্টোষ পায়। ঈশ্বরের সহিত সতত 
যোগে যুক্ত ভক্তকে ঈশ্বরই জ্ঞান দেন, অন্তে তাহারা ঈশ্বরই ১০ 

প্রাথ হয়। ঈশ্বরই কৃপা করিয়া ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানদীপ 
জালাইয়া দেন, তাহার অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিয়া দেন। ১১ 

অর্জুনের জিজ্ঞাস|--কি ভাবে 
ঈশ্বরকে ভাবিবেন 
১২১৮ 

হে ঈশ্বর, তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ । ১২ 

_ দেবি নারদাদি ধিরা তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তুমি অবিনাশী দিব্য আদি অজন্ম| পুরুষ, তুমিও তাহাই ১৩ 
বলিলে। তুমি নিজেই নিঙজ্জেকে জান তুমি কৃপা করিয়া ১৪ 

নিজের গ্ৰশ্বৰ্ধ্যের বা বিভূতির কথা বল। তুমিই ত তোমার 
বিভূতি দ্বারা এই সৰ্ন্মলোকে ব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছ। ১৫ 
তোমা কি ভাতে চিন্তা করিব? হে অরূপ, তোমায় ১৬ 
১ কোন অপরূপ রূপে দেখিব ? নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া ১৭ 
ধ্যান করিতে করিতে কি ভাবে তোমায় জানিব? ১৮ 

ভগবানের বিভূতি 
১৯7৪৩ 

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন যে, তাহার ১৯ 

, বিতূতির অন্ত নাই,' তবুও প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ 


দশম অধ্যায়েক্ক 'ভাবাৰ্থ ৩৮৭ 


করিতেছেন । ভগবান বলিঙেছেন--তিনি সর্বপ্রাণীর 
আত্মা এবং প্রীণীদিগের জন্ম জীবন ও মৃত্যু ৷ i 
আমিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির মধ্যে স্থৰ্য্য) ধুর ২১ 
মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্ৰ, বেদমধ্যে সামবেদ, 
দেবতার মধ্যে ইন্দ্ৰ, এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, প্রাণীর মধ্যে ২২ 
চেতনা | রদ্রদের মধ্যে শঙ্কর, বক্দের মধ্যে কুবের, বসুর ২৩ 
মধ্য অগ্নি, পৰ্ব্বত-মধ্যে মেরু, পুরোহিতদিগের মধ্যে 
বৃহস্পতি, সেনাপতির মধ্যে কার্তিক, সরোবরমধ্যে সাগর | ২৪ 
মহধিদের মধ্যে ভৃগু, বাক্য-মধ্যে ওঙ্কার, বক্সে জপ-যজ্ঞ, ২৫ 
স্থাবরে হিনালয়। সরর্ববৃক্ষে অশ্বত্থ, দেবধি-মধ্যে নারদ, ২৬ 
গন্ধর্ধে চিত্ররথ, সিদ্ধদের মধ্টে কপিলমুনি । + অশ্বের মধ্যে 
উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রের মধ্যে এরাবত, মানুষের মধ্যে নৃপতি | ২৭ 
অঙ্কের মধ্যে বগ্র, ধেন্ুর মধ্যে কামধেনু, প্রজননেন কামদেব, ২৮ 
সৰ্পে বাস্ুকী। নাগের মধ্যে শেষনাগ, জন্ুচরে বরুণ, ২৯ 
পিতৃ-মধ্যে অধ্যম।১ দগুদাতার মধ্যে যম। দেত্য-মধ্যে 
প্রহনাদ, গণনাকারী মধ্যে কাল, যুগের মধ্যে মৃগেন্দ্ৰ, পক্ষী ৩, 
মধ্যে গরুড়, পাবনকারী মধ্যে পবন, অন্তধারী মধ্যে পরশু- ৬১ 
রাম, মৎস্তে মকর ও নদী-মধ্যে জান্বী- সৃষ্টির আদি অস্ত 
ও মধ্য, বিদ্যায় অধ্যাত্মবিগ্ভা, বিবাদকারীর মধ্যে বাদ, ৩২ 
অক্ষরের মধ্যে অকার, সমাসে ছন্দ, অবিনাশী কাল ও সৰ্ব্ব- ৩৩ 


৬৮৮. দয অধ্যায় 


ধারণকারী সর্ধহর মৃত্যু, ‘ভবিষ্যতের উত্তৰ ও নারী-মধ্যে ৩৪ 
কীর্তি, লক্ষ্মী, বাণী, শ্বৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ৷ সামগাঁনে বৃহৎ- 
সাম, ছন্দে গায়ত্রী, মাসে মাঘ, খতুদের মধ্যে বসন্ত | ৩৫ 
ছলনাকারীর দূত, প্রতাপীর প্রতাপ, তিনি জঁয়, তিনি ৩৬ 
নিশ্চয়, তিনি সান্বিকভাব, বৃষ্ণিকুলে বাসুদেব, পাওুদের ৩৭ 
ধনঞ্জয়, মুনিমধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে উশনা | শাসক- 
দের দণ্ড, জয়েচ্ছর নীতি, গুহমধ্যে মৌন, ভ্ঞানবানের ৩৮ 
জ্ঞান। তিনি সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, স্থাবর জঙ্গম ৩, 
সকলই তিনি! তাহার বিভূতির অন্ত নাই। সংক্ষেপতঃ ৪. 
এইগুলি বপিলেন । 


'বিভুতি-বর্ণনের উপসংহার 
৪ ১---৪২ 

অতঃপর ভগবান্‌ দুইটী শ্লোকে বিভূতি-সম্বন্ধে সব কথার 
সারকথা বলেন, ধে যাহা কিছু বিভৃতিমান্, লক্ষ্মীবান্‌ ও ৪১ 
প্রতাপণালী, তাহা ঈথর হইতেই হইয়াছে, তাহারই অংশ 
জানিবে। অধবা বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের এশ্বৰ্ধ্যের কথা 
আর কতই বা বল! হইবে, ঈশ্বর এক অংশৰার! এই সমুদয় ৪২ 
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। 


এনক্ষাল?",অঞ্খ্যাস্স 


বিশ্বরূপদর্শন যোগ 
এই অধ্যায়ে ভগবান্‌ নিজের বিরাট শ্বরূপ অর্জুনকে দেখাই- 
তেছেন। ভক্তের এই অধ্যায় অতি প্রিয়। ইহাতে যুক্তি নাই 
কেবল কাব্য আছে । এই অধ্যায় পাঠ করিতে মানুষ ক্লান্ত হয় ন! 
অজ্জুন উবাচ 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌ ৷ 
যং ত্বয়োক্তং ৱচন্তেন মোহোহুয়ং ৱিগতো মুম ৷৷ ১ 
ভৱাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ ৰিস্তরশো ময়! ৷ 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্মযমপি চাৱ্যয়ম ॥ ২ 
অগ্ব্ন। অৰ্জুন উবাচ । ৷ ভ্ন্ন| মদনুগ্ৰহ।য় যৎ অব্যাস্মসংজ্িতম্‌ পরসং গুহং বচঃ 
উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। * ১ 
অধ্যাত্মসংকজ্ঞিতম্‌-অধ্যাত্মবিষ্মক । গুহা--গোপনীয়। * 


ভূতানাং ভবাপায়ো ময়| তৃত্তঃ বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, হে কমলপত্ৰাক্ষ,ৰ্মব্যয়ং 


মাহাত্মাম্‌ অপি চ। ২ 
তবাপ্যয়ো-- উৎপত্তি ও বিনাশ। ত্ত্তঃ--তোমার নিকট হইতে | 


অজ্ঞুন বলিলেন-_- 
তুমি আমীর উপর কৃপা করিয়া এই আধ্যাত্মিক পরম রহস্ত 
বলিলে' যে বাক্য তুমি আমাকে বলিলে তাহাতে আমার মোহ 
দুর হইয়াছে। ১ 
প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও নাশ বিষয়ে তোমার নিকট হুইন্তে 


আমি বিস্তারপূর্বক শুনিয়াছি। হে কমল-পত্রাঙ্ষ, তোমার 
অবিনাশী মাহাত্ম্য তোমার নিকট শুনিয়াছি। * 


৩৯৪ = এরাদশ'অধ্যায় 


এৱমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাজআমং পরমেশ্বর !। 
দ্ৰঞ্জমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্বম ! ॥ ৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়! দ্রষ্টমিতি গ্রভো ! 
যোগেশ্বর ! ততো মে ত্বং দৰ্শয়াত্মানমৱ্যুয়ম্‌ ॥ ৪ 
প্রীভগবাম্ুবাচ 


পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোহথ সহস্ৰশঃ । 
নানাৱিপানি দিৱ্যানি 'নানাৱৰ্ণাকৃতীনি চ ৷৷ ৫ 


অম্বয়। হে পরমেশ্বর, ত্বং যথা আত্মানং আখ এতৎ এবম্‌, হে পূর্লণোন্তম, তে 


এঁশ্বরং রূপং দ্ৰষ্ট,ম্‌ ইচ্ছাসি। ৩ 

আঁখ--বলিলে। 

হে. প্ৰভো, যদি তৎ ময়| দ্ৰষ্টং শক্যং ইতি মন্ততন ততঃ হে যোগেশ্বর, bh 
অবায়ম্‌ আঁস্মানং মে দর্শয় | ৰ 

মন্তসে--মনে কর। 

গীভগবান্‌ উবাচ। হে পাৰ্থ, মে শতশঃ অথ সহস্ৰশঃ রূপাণি পথ্য, (যানি) 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। ৫ 


হে পরমেহর, তুমি যেনন নিজ পরিচয় দিতেছ তাহা সেই মতই 
বটে ৷ হে পুরুষোত্তম, তোমার এশ রূপ দর্শন করিবার আমার 


ইচ্ছা হইয়াছে । | ৩ 

হে প্রভু, উহ| দর্শন করিতে আমাকে ভুমি যদি পারগ মনে 
কর, তবে হে যোগেশ্বর, সেই অব্যয়রূপ দর্শন করাও। ৪ 
গ্রগবান বলিলেন 


আমার শত শত ও হাজার হাজার রূপ দেখ। উহ! নানা 
প্রকারের দিব্য বিভিন্ন বর্ণ ও আক্কৃতিবিশিষ্ট. . ৫ 


বিশ্বক্লপ’দৰ্শ্নি যোগ ৩৯১ 


পশ্যাদিত্যান্‌ ৱনুন্‌ র্লুঙ্বানশ্বিল৷ মরুতস্তথা [ 
বহুন্থাদৃষ্টপূৰৱ(ণি পশ্যাশ্চৰ্য্যাণি ভারত ! ৷৷ ৬ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌ ৷ 
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্তদ্‌ ড্ৰষ্ট,মিচ্ছসি ॥ ৭ 
ন তু মাং শক্যসে ড্রষ্টমনেনৈর স্বচক্ষুষা । 
দিৱ্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।।॥ ৮ 
অন্থয়। হে ভারত, আদিত্যান্‌ বতন্‌ কান অশ্বিনৌ তথা মরণ্তঃ পশ্য। বুলি 


অদৃষ্টপূর্ধাণি আশ্চধ্যাণি পশ্য। ১৬ 
হে গুড়াকেশ, ইহ মম দেহে একস্থং কৃত্্বং নচরাচরং জগৎ যং চ অন্যৎ ডষ্ট ম্‌ 
ইচ্ছসি গদা পশ্য। ই ৭ 
অনেন হচগ্ষুষ। মাং দ্রষ্টং তু নৈৰ শত্যসে, তে দিন্যং চক্ষু: দদামি, মে এ্ৰশ্বরং 
যোগং পশ্য । ৰ 
হে ভারত, আদিত্য, বস্তু, রুদ্র, দুই অশ্বিন ও মুরুতকে দেখ। 
পূৰ্ব্বে দেখ নাই এমন বহু আশ্চধ্যু তুমি দেখ | ৬ 


হে গুড়াকেশ, এইখানে আমার শরীরে এক রূপে স্থিত সকল, 
স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ ও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহ! 
আজঃদেখ। | ৭ 
. তোমার এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে ন| । 
সেইজন্য 'আমি [ তোমাকে ] ১৯৯৬ তুমি আমার 
এশ্বরিক যোগ দেখ ৷ ৮ 


৩৯২ একাত্শ ‘অধ্যায় 


সঞ্জয় উবাচ 
, এৱমুক্ত| ততো রাজন্‌ ! মহাযোগেস্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ৷৷ ৯ 
অনেকরক্ত,নয়নমনেকান্ুতদর্শনম্‌ । 
অনেকদিব্র্যাভরণং দিব্যানেকোগ্তায়ুধম্‌ ৷৷ ১০ 
দির্যমাল্যান্বরধরং দিৱাগন্ধানুলেপনম্‌ ৷ 
সৰ্ৱৰশ্চৰ্্যময়ং দেব্রমনস্তং ৱিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ 
, অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ | হে রাজন, মহাঁমোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্‌ উক্ত। ততঃ পাৰ্থায় 


পরমং এখরং রূপং দর্শয়ামাস-_ ৯ 
অনেকবক্ত নয়নং অনেকাডভুতদর্শনং আনেকদিব্যাতরণ*  দিব্য'নেকো- 
ভ্যাতাযুধং, ৰ ১০ 
দিবামাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সৰ্ব্বাশ্চধ্যময়ং দেবম্‌  অনন্তং 
বিশ্বতোমুখম্‌। ১১ 
সঞ্জয় বলিলেন 
হে রাজন, যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পার্কে নিজের 
পরম এশ রূপ দেখাইলেন। ৯ 
উহ! অনেক মুখ ও চক্ষু-যুক্ত, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য 
আভরণযুক্ত, অনেক দিব্য উদ্ধত অক্তাযুক্ত ৷ ,_ ১" 


তাহার অনেক দিব্য মালা ও বস্তু ধারণ করা ছিল, তাহাতে 
দিব্য সুগন্ধী প্রলেপ ছিল। এই প্রকারে তিনি সকল রকমে 
'আশ্চধ্যময় অনন্ত ও সৰ্ব্বব্যাপী দেবতা ছিলেন। ১১ 


বিশ্বরগ্ধ দর্শন যোগ ৩৯৩ 


দিৱি সূৰ্যধ্যসহভ্ৰস্ত ভৱেদ্‌ণ্যুগপত্থখিতা । 
যদি ভাঃ সন্বশী সা স্তান্তাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ৷৷ ১২’ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতস্নং প্রৱিভক্তমনেকধ৷ । 
অপশ্যদ্দেৱদেৱস্ত' শরীরে পাণ্ডৱস্তদ| ৷৷ ১৩ 

ততঃ স রিম্ময়ারিষ্টো হৃষ্টয়োম| ধনঞ্জয়: | 
প্রণম্য শিরস| দেৱং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ 


অম্বয়। যদি দিবি কথ্য সহস্ৰ শন যুগপৎ উখিত| বেং তদ! সা তশ্ত, 
মহাজন; ভাসঃ সদৃশী স্তাৎ। * ১২ 
তদ তত্র দেবদেবেস্ত শরীরে পাণবঃ অনেকধা প্ৰবিভক্তং কৃত্স্নং জগৎ একস্থং 
অপষ্ঠৎ । টী ১৩ 
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্ট) হষ্টরোমা ধনঞ্জয়; দেবং ফরসা প্রণম্য কৃতাগ্জলিঃ 
অভাবত। ১৪ 


আকাশে যদি হাজার হৃর্য্ের তেজ এক সাথে প্রকাশিত হইয়া 
উঠে, তবে সেই তেজ কদাচিৎ সে মহাত্মার স্ষেজের সমান হইতে 


পারে। ১২ 
সেখানে দেবাদিদেবের শরীরে পাওব অনেক প্রকারে বিভক্ত 
সারা জগত একরপে স্থিত দেখিলেন। ১৩ 


পরে আশ্চৰ্য্যাদ্বিত ও রোমাঞ্চিত হুইয়া ধনঞ্জয় মাথ! নত করিয়া 
হাত জোড় কৰিয়া এই প্রকার বলিলেন । ১৪ 


4০৯৪ | | একাদশ অধ্যায় 


অৰ্জুনঞ্উবাচ 
পশ্যামি দেরাংস্তর দেৱ! দেহে 
সৱাংস্তথা ভূতৱিশেষসঙ্ঘান্‌। 
ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ- « 
মৃষীংশ্চ সৰৱন্রিগাংশ্চ দিৱা|ন, ৷৷ ১৫ 
অনেকবাহুদররক্ত নেত্রং 
পশ্যামি ত্বাং সর?তোহুনুস্তরূপম, | 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তরাদিং 
পশ্যামি রিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপম্‌ ॥ ১৬ 
অন্থয়। অজ্ঞন উবাচ। হে দেব, তব দেহে সব্ধান্‌ দেবান্‌ তথ! ভুতবিশেধ- 
সঙ্ধান্‌, কমলামনস্থং দশ: ব্রহ্মাণম্‌, সর্ববান্‌ খযীন্‌, দিব্যান্‌ উরগাংশ্চ পশ্ঠানি। ১৫ 
অনেকবাহুদর়বক্ত নেত্রং অনন্তরূপম্‌ ত্বাং নববতঃ পশ্যামি। তব অন্তং ন, 
অধ্যং ন, পুনঃ আদিংস পণ্যামি, হে বিদ্শ্বর, বিশ্বরূণম্‌ ( পশ্যামি) । ১৬ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন-_৷ 
হে দেব, তোমার দেহমধ্যে আমি দেবতাদিগকে, বিভিন্ন 
প্রকার সকল প্রাণীর সমষ্টিকে, কমলাসনে বিরাজিত ঈশ্বর বন্মাকে 
সকল খধি ও দিব্য সর্পাদিগকে দেখিতেছি। ১৫ 
তোমাকে আমি অনেক বাছ উদর মুখ ও নেত্রযুক্ত, অনন্ত 
রূপযুক্ত দেখিতেছি, তোমার অন্ত নাই, মধ্য নাই, তোমার আদি 
মাই, হে বিশ্বেশ্বর, তোমার বিশ্বরূপ আমি দর্শন করিতেছি । ১৬ 


বিস্বদ্ধপূ দর্শন ষোগ ৩৯১৫ 


কিরীটিনং গদিনং ছক্ৰিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমস্তম | 
পশ্যামি ত্বাং ছনিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্‌- 
দীপ্তান্ফ্নাৰ্কদ্যুতিমপ্ৰমেয়ম ৷ ১৭ 
ত্বমক্ষরং পরমং ৱেদিতৰৱ্যং 
ত্মস্তা বিশ্বস্ত পরং নিধানম.। 
ত্বমৱ্যয়ঃ শাশ্বতধন্দমগোপ্তা , 
সনাতনস্বং পুরুষো মতো মে ৷৷ ১৮ 
, অম্বয়। কিৰীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরাশিং সৰ্ববতোগীপ্তিমন্তং দুনিরীক্ষ্যং 
অপ্রমেয়ম্‌ দীপ্তানলার্কদ্যাতিম্‌ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্ামি। ১৭ 
অপ্রমেয়-হঅমাপ, যাহা পরিমাপ কর! যায় ন|। সম্তম্ধাত--সকল দিকে । 
ত্বম বেদিতব্যং পরমম্‌ অক্ষরং, ত্বম্‌ অন্ত বিশ্বহ্য পরং নিধানং, ত্বং অব্যয়ঃ শাশ্বত- 
ধর্মগোপ্া, ত্বং সনাতনঃ পুরুষ মে মঃ । ১৮ 
মুকুটধারী, গদাধারী, চক্রধারী, তেজঃগ্ুঞ্, সৰ্ব্বত্ৰ উজ্জ্বল 
জ্যোতি-যুক্ত আবার ছুনিরীক্ষ্য, অমাপ [ অপ্রমেয় ] প্রজ্জলিত 
অগ্নি অথবা সুর্যের ন্যায় সকল দিকে দীপ্ত তোমাকে আমি 
দ্বেখিতেছি। ১৭ 
তোমাকে আমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর রূপ, এই জগতের অন্তিম 
আধার, সনাতন ধৰ্ম্মের অবিনাশী রক্ষক ও সনাতন পুরুষ বসিয়া 
মানি। টু | ১৮ 


৩৯৬ ৰ | একাদশ অধ্যায় 
অনাদিমধ্যান্তমনন্তৱীৰ্য্য- 
মনস্তবাহুং শশিস্ধ্যনেত্রম, ৷, 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তছতাশৱক্ত ং 
স্বতেজস| ৱিশ্বমিদং তপস্তম ৷ ১৯ _ 
দ্বাৱাপৃথিৱোব্িদমন্তরং হি 
ৱ্যাপ্তং হ্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ধাঃ । 
দৃষ্ট,ুতং রূপমুগ্রং তবেদম, 
লোকত্ৰয়ং প্রৱ্যথিতং মহাত্মন, ! ॥ ২০ 
অবৰ্বয়। অনাদ্িমধ্যান্তম্‌ অনন্তৰীধ্যম্‌ অনন্তবাহং শশিহুধ্যনেত্রং দীপ্তহতাশবক্ত,ং 


স্বতেলস| ইদং বিশ্বং তপস্তং ত্বাং পশ্ঠামি। 1১৯ 
দাবাপৃখিবোঃ ইদং অভ্তরং ত্বয়া একেন “হি ব্যাপ্তং, ( তথ! ) সৰ্ব্বাঃ দিশশ্চ; 
হে মহাত্মন্‌, তব ইদম্‌ অঙুতং উগ্ৰং রূপং দৃষ্টা! লোকত্রয়ং প্রব্যধিতম্‌। ২ 


ভাবাপৃথিব্যোঃ-_-( ভৌ) আকাশ ও পৃথিবীর। প্রব্যধিতষ্--ব্যথিত, 
কম্পমান। 


যাহার আদি,মধ্য ও অন্ত নাই, যাহার শক্তি অনন্ত, যাহার 
অনন্ত বাহু, যাহার হৃর্য্য চন্ত্ররূপ চক্ষু, যাহার মুখ প্রজ্জলিত অগ্নির 
স্কায় ও যিনি নিজের তেৱে এই জগতকে তাপিত করিতেছেন-_ 
এই প্রকার তোমাকে আমি দেখিতেছি। ১৯ 

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তর ও সকল দিকে তুমি একাই 
ব্যাধ হইয়া রহিয়াছ। হে মহাত্মন, তোমার এই অদ্ভূত উগ্র 
রূপ দেখিয়া তিন লোক থর থর করিয়া কাপিতেছে। ২০ 


বির্শ্বক্নপ, দর্শন যোগ ৩৯৭ 


অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা ৱিশস্তি 
কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি ৷ 
স্বস্তীত্যুক্ত। মহৰ্ধিসিদ্ধসজ্ঘাঃ 
স্তৱন্তি স্লাং স্ততিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ৷৷ ২১ 
রুদ্রাদিত্যা ৱসৱে৷ যে চ সাধ্য! 
ৱিশ্বেংশ্বিনৌ৷ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধ‘ যক্ষাসুবরন্সিদ্ধসজ্ঘ| ; 
ৱীক্ষন্তে ত্বাং ৱিস্মিতাশ্চৈৱ সর্বে ॥ ২২ 
অন্থয়। সথরসঞ্ঘাঃ ত্বাং হি বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্ললয়ঃ গৃণস্তি। 
মহৰবিসিদ্ধংঘাঃ স্বস্তি ইতুক্তি। পুক্ষলাভিঃ স্ততিভিঃ ত্বাং স্তবস্তি। ২১ 
স্থরসল্ঘাঃ -- দেবতার সঙ্গ । প্রার্হীয়ঃ-_কৃতাঞ্লি। গৃণৃন্তি--স্থৃতি করিতেছে) 
পুক্ষলাভিঃ--গ্রচুর । 
রুদ্রাদিত্যাঃ, বলবঃ যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ, উম্বপাঃ চ গন্ধৰ্ব্বযন্ষ|- 
সুর্সিদ্ধলজ্ঘাঃ সৰ্ব্বে বিস্মিত! এব ত্বাং বীক্ষত্তে । ২২ 
রুদ্র, আদিত্য, বন, সত্য, বিশ্ব, মর্লৎ--ইহার| সকলে পণদেবতা | উপ্নপাঃ-- 
উদ্মপায়ী পিতৃগণ । গন্ধৰ্বব --দেবগায়ক। বীন্ধন্তে--দেখিতেছে। 


আর এই দেবতার সঙ্ঘ তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। ভয়- 
ভীত হইয়৷ কতজন হাত জোড় করিয়! তোমার স্তুতি করিতেছে । 
মহধিয়| ও সিদ্ধেন্ন৷ সমুদয় “(জগতের ) কল্যাণ হউক*--এই 
বলিয়া অনেক প্রকারে তোমার স্ততি করিতেছেন। ২৯ 
রুদ্র, আদিতা, বস্তু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার+ মরুৎ, 


৯৮ একাদশ অধ্যায় 


রূপং মহৎ তে বহুৰ্বক্ত নেত্ৰ 
মহাবাহো ! বহুবাহুরুপাদম_! 
বহুদরং বহুদংষ্টাকরালং 
দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম, ॥ ২৩ 
নভঃস্পুশং দীপ্তমনেকৱৰ্ণং 
ৱ্যাত্তাননং দীপ্ত ৱিশালনেত্ৰম.। 
দৃষ্ট 1*হি ত্বাং প্রৱাখিতাস্তরাত্মা 
ধুতিং ন ৱিন্দামি শমঞ্চ ৱিষ্ণো ! ॥ ২৪ 


অদ্বয়্। হে মহাবাহো, তে বহুবস্ত নেত্রং বহ বাহুরুপাঁ্ং বহুদরং বহুদ্রংষটু- 


করালং মহৎ রূপং দৃষ্ট! লৌকাও ্রবাধিতাঃ, তথা৷ অহং । ২৩ 
হে বিষ্ণো, নভঃম্দৃশং দীপ্তং অনেকবৰ্ণং ব্যান্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং 
দৃষ্ট| প্রব্যখিতাস্তয়ায়৷ ধৃতিং শমংচ ন বিনদ্দামি। ২৪ 


ন বিন্দ।মি--লাড করিতে পারিতেছি না। 
উষ্ণপায়ী পিতৃগণ, গন্ধৰ্ব্ব, যফ, অস্থর ও সিদ্ধগণের সঙ্ঘ, এ সকলে 
বিশ্মিত হুইয়া তোমাকে দেখিতেছে। ২২ 
' হে মহাবাহো, অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুযুক্ত, অনেক বাহ, 
অনেক উরু ও পদ-যুক্ত, অনেক উদরযুক্ত, অনেক দাতের ডন 
বিকট দর্শন, বিশাল রূপ দেখিয়া লোক ব্যাকুল হইয়। গিয়াছে, 
আমিও ব্যাকুল হইয়াছি। | ২ 
আকাশ-্পর্শকারী দীর্তিনীন্‌ অনেক বৰ্ণযুক্ত, ব্যার্দিত মুখযুক্ত 


বিশ্বক্নপ্‌ দৰ্শন যোগ " ৩৯৯ 
দংষ্ট্রাকরালানি চ.ঠ্লে মুখানি ' 
দৃষ্টেৱ কালানলসত্নিভানি ৷ 
* দিশো ন জানে ন লভে চ শৰ্ম্ম 
প্রসীদ দেৱেশ | জগন্িরাস ! ॥ ২৫ 


অন্থয়। কালানলমন্ৰিভানি ছ:স্থাকরালানি তে ঘুখানি চ দুষ্ট এব দিশঃ 
নস্তভানে ন চ শৰ্ম্ম লভে, ভে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ। ২৫ 
গু 
শৰ্ম্ম শান্তি । প্রসীদ--প্ৰসন্ন ৯৪ । 


ও বিশাল তেজ:পূর্ণ চক্ষুযুক্ত তোমাকে দেখিয়! হেঁ বিষ্ণু, আমার 
অন্তর ব্যাকুল হইয়াছে ও ধৈর্য্য ও শান্তি রাখিতে পারিতেছি 
না। ২৪ 


প্রলয়কালে অগ্নির সমান ও বিকট দস্তযুক্ত তোমার মুখ দেখিয়া: 
আমার দিক ভুল হইতেছে, শাস্তি পাইতেছি না, হে দেবেশ,. 
হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও | ২৫. 


৪9৩ একাদপ অধ্যায় 


অমী'চ ত্বাং ধৃতরাষ্টু স্ত পুজাঃ 
সর্বে সহৈরারনিপালসজ্ঘৈঃ । 
ভীষ্মে| দ্রোণঃ স্ৃতপুজস্তথাসৌ ' 
সহান্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ 
ৰৱক্তাণি তে ত্বরমাণা রিশস্তি 
দংষ্ট্ৰাকরালানি ভয়ানকানি ৷ 
কেচিদ্‌ ৱিলগ্ন৷ দশন্বাস্তরেযু 
সংদৃশান্তে চূর্ণি তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ 


অম্বয়। অবনিপালসজ্বৈঃ সহ ধৃতরাষ্্স্ত অমী সৰ্ব্বে এব পুত্ৰাঃ তথা চ ভীষ্ম 
দ্রোগঃ অসৌ সুতপুত্ৰশ্দু অন্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (বিশন্তি); ত্বরমাণাঃ 
তে স্ৰংষ্টাকরালানি ভয়ানকানি বক্তাণি বিশস্তি। কেচিৎ চুণিতৈঃ উন্তমাঙ্গৈঃ 
সশনাস্তয়েযু বিলগাঃ রংদৃশ্যন্তে । ২৬-২৭ 
অমী--এই সমস্ত ৷ 


সকল রাজার সঙ্ঘ সহিত ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্ৰগণ, ভীগ্ম, 
"দ্ৰোণাচাৰ্য্য, এই স্থত-পুত্র কর্ণ আর আমাদের মুখ্য যোদ্ধাগণ 
করাল দস্তযুক্ত তোমার ভয়ানক মুখে বেগে প্রবেশ করিতেছে। 
কতজনের মাথ| চূর্ণ হইয়া তোমার দত্তের মধ্যে লগ্ন দেখা 
বাইতেছে। ? ২৬২৭ 


বিশ্বরগ স্বান যোগ ৪০১ 

যথা! নদীনাং বহৱোহস্কুৱেগাঃ 

সমুদ্মেৱাভিমুখা দ্ৰৱন্তি ৷ 
তথা তরামী নরলোকৱীরা 

রিশস্তি ৱক্ত ণ্ভিরিজলন্তি ৷৷ ২৮ 
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 

ৱিশস্তি নাশায় সূমৃদ্ধৱেগাঃ। 
তথৈৱ নাশায় রিশন্তি লোকা- 

স্তরাপি ৱক্ত 1ণি সমৃদ্ধৱেগাঃ ৷৷ ২৯ 


অন্বয় । যথা নদীনাং বহবঃ অন্থুবেগ।১ সমুদ্ৰম্‌ এব অভিনুধাঃ দ্ৰবন্ধি তথা তব 


অভিবিজ্বলন্তি বস্তু 14৭ অমী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি । ২৮ 
যথ| পতঙ্গাঃ নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ প্রদীপ্তং স্বলনং বিশন্তি তথ| তব বহ্তাণি অপি 
লোঁকাঃ নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ বিশন্তি । 3 ২৯ 


যেমন নদীর বৃহৎ প্রবাহ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়. তেমনি 
তোমার জ্বলন্ত মুখে এই লোক-নায়কগণ প্রবেশ করিতেছে । ২৮ 


যেমন পতঙ্গ সকল নিজের নাশের জন্তু বন্ধিত-বেগে প্ৰজ্বলিত 

নীপে ঝখপ দেয় তেমনি তোমার মুখে নফল লোক বদ্ধিত-বেগে 

প্রবেশ করিতেছে । ২৯ 
৮৬১ 


৪৪৭ এএকাদৃশ অধ্যায় 


লেলিহাসে গ্রসমনঃ সমস্তা- 

ল্লোকান, সমগ্রান_ ববদনৈজ্ব লন্তিঃ | 
তেজোভিরাপূ্ধ্য জগৎ সমগ্ৰং 

ভাসম্তরোগ্রাঃ প্রতপন্ঠি ৱিফে৷ | ॥ ৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভরান্ুগ্রূপো 

নমোহস্ত তে দেরবর ! প্রসীদ। 
রিজ্ঞাতুমিচ্ছামি 'ভ্রন্তমুদ্ঠং 

ন হি প্রজানামি তৱ প্ৰবৃত্তিম ॥ ৩১ 


অব্বয়। সমস্তাৎ সমগ্ৰান্‌ লোকান্‌ গ্রসমানঃ জ্বলস্বিঃ বদনৈঃ লেলিহাসে। হে 
বিষে, তব উগ্ৰাঃ ভার্সঃ সমগ্ৰং জগৎ তেজোভিঃ আপর্যা প্রতপত্তি। «৭ ৩, 
লেলিহাসে--লেহন করিতেছ । ‘ 


উত্ররূপঃ কঃ ভবান্‌ মে আখ্যাহি, হে দেববর, তে নমঃ অন্ত, প্ৰসীদ । আদ্তং 
ভবস্তং বিজ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছামি, তব প্রবৃত্তিং হি ন জানামি। ৩১ 
সমস্ত লোক সমস্ত দিক্‌ হইতে গ্রাস করিবার জন্তু তুমি তোমার 
প্রজলিত মুখে লেহন করিতেছ। হে সর্বব্যাপী বিষ্ণু! তোমার 
উগ্র প্রকাশ সকল জগৎকে তেজ-দ্বার| পূর্ণ করিয়া টিনা ও 
তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। | ‘৩৬ 
, উগ্ররূপ তুমি কে আমাকে বল। হে দেববর, তুমি প্ৰসন্ন 
হও। তুমি যে আদি কারণ--উহাই জানিতে ইচ্ছা করি। 
তোমার প্রবৃত্তি আমি জানি ন৷ । রর ৩১ 


বিশ্বরূপ ধর্শন যোগ ৪০৩ 


গীভগবায়ুধাচ 

কালোইস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো 

লোকান্‌ সমাহর্ভ,মিহ প্রৱত্তঃ।. 
খতেইপি ত্বাঞ্চন ভিত্তি সৱে 

যেহরস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ৷৷ ৩২ 
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভ্‌স্ব 

জিত্বা শত্তুন, ভুঙ্ক্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌ ৷ 
ময়ৈৱৈতে নিহতাঃ পূৱ'মেৱ 

, নিমিত্তমাত্ৰং ভৱ সৱ্যসাচিন, ! ॥ ৩৩ 


অন্বয় জীতগবান্‌ উৰাচ ৷ অহম্‌ স্তোকস্বয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ, ইহ লোকান্‌ 
সমাহর্ভূ ম্‌ প্রবৃত্তঃ অন্মি। প্রত্যনীকেযু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ-সব্বে ত্বাং ধতে 
অপি ন তবিয্যপ্তি। ৩২ 

অনীকেযু--সেনায়। প্রত্যনীকেযু--প্রত্যেক সেনায়, দলে ১ ত্বাং খতে-_ 
তোমাকে বাদ দিলেও। ন ভবিষ্যস্তি--রক্ষা, পাইবে না। 

তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ, যশ; লভস্ব, শত্রন্‌ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্য তুঁজ । ময়৷- এব 
এতে পুৰ্ব ম্‌ এব নিহতাঁঃ। হে স্ব্যসাচিন্‌, নিমিত্তমাত্ৰং ভব। ৩৩ 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-- _ 

আমি লোক-নাশকারী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত কাল। লোক নাশ করিবার 


জন্য এখানে 'আমিয়াছি। প্রত্যেক সেনাতে এই যে সকল যোদ্ধা 
আসিয়াছে তাহাদের ভিতর তুমি যুদ্ধ, ১৮২৬৮ 


ন। 
অতএব ‘তুমি দাড়াও, কীত্তিলাভ টা নক 


৪৪৪ একাদগ অধ্যায় 
দ্ৰোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ ভীয়দ্ৰেখঞ্চ 
কৰ্ণং তথান্তানপি ঘোধবীরান্‌। 
ময়া হতাংস্বং জহি মা ৱ্যথিষ্ঠা __ 
যুধ্যন্ব জেডাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ 
সঞ্জয়উধাচ 
এতচ্ছ ত্বা ৱচনং কেশরহ্য 
" কৃতাঞ্জলিবে পনানঃ কিরীটা । 
নমস্কৃহ। ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 
অগদগনং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 
অম্বয়। ক্লোণং চ তীন্বং চ জয়জ্রথং চ কর্ণং তথা বল্তান্‌ যৌধবীঘান্‌ অপি 
ময়৷ হতান্‌ ত্বং জহি, ম| ব্যধিষ্ঠাঃ, যুধ্যশ্ব, রণে সপত্বান্‌ জেতা অসি । ৩৪ 
ত্বং জহি--তুমি হনন কর, মার। মা! ব্যথিষ্ঠাঃ--ভীত হইও ন| । 
সঞ্জয় উবাচ. কেশবন্ত এতৎ বচনং শ্ৰুত্বা কৃতাঞ্জণিঃ বেপমানঃ তুয়ঃ নমস্কৃত্য 


তথ! ভীতভাতঃ এব প্রণম্য (চ ) স কিরীটী কৃষ্ণং সগদ্গদং আহ। ৩৫ 
ভূয়্ঃ--পুনঃপুণঃ। বেপমানঃ--কাপিতে কীপিতে। কিরীটা-_অর্জুম। 


ভোগ কর। এই সকলকে আমি পূর্ব হইতেই মারিয়াছি। 
হে সব্যসাচী, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩ 
দ্রোণ ভীগ্ন জয়দ্ৰথ কর্ণ ও অন্য যোদ্ধাগগকে আমি 
মারিয়াছি। সেই হেতু তুমি হনন কর। ভীত হইও না। যুদ্ধ 
কর, শত্ৰুকে রণে তোমায় লয় করিতে হুইবে। ৩৪. 
সঞ্জয় বলিলেন . 
কেশবের এই বচন গুনিয়া হাত. জোড় করিয়া কাপিতে 


বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ৪৪৫ 


অৰ্জ্জুনউবাচ 

স্থানে হৃষীকেশ ! তর প্রকীৰ্ত্ত্য 

জগৎ প্রহ্ৃব্যত্যন্থুরজ্যতে চ ৷ 
ৰনুক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্ররস্তি 

সর্বে নমপ্তান্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ ! 

গরীয়সে ব্ৰহ্মণোহপ্যাদিকৰ্ত্তে । 
অনন্ত ! দেৱেশু ! জুগন্লিৱাস!  * 

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যং ॥ ৩৭ 

অন্বয়। অৰ্জ্জুন উবাচ হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহধ্যতি অনুরঞ্জ্যতে 


চ (ত) স্থানে। রক্ষাংসি ভীতানি দিশে| ত্রবন্তি সৰ্বে পিন্ধসজ্ঘাঃ চ নমন্থাস্তি । ৩৬ 


প্রকীর্ত্যা--গুণকীর্তনে। তৎ স্থান--তাহ| উপযুক্তই। দিশঃ ত্বন্তি-_দিকে 
দিকে পলায়। 


হে মহাত্মন্‌, কম্মাৎ ন নমেরন্‌ তে ব্রহ্ষণঃ অপি টি আদিকর্র৫ে চ। 
হে অনস্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ত্বং অক্ষরং সৎ অসৎ, তৎ পরং যৎ। ৩৭ 
কাপিতে বারবার নমস্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিঝ়া মুকুটধারী 
অৰ্জ্জুন কৃষ্ণের প্রতি গদ্গদ কণ্ঠে এই প্রকার বলিলৈন । ' ৩৫ 

অর্জুন বলিলেন--- 

হে হৃষীকেশ! তোমার কীৰ্ত্তনে জগৎ হর্ষ পায় ও তোমার 
সম্বন্ধে অনুরাগ উৎপন্ন হয়;--ইহ| যোগ্যই বটে। ভয়-ভীত রাক্ষস 
এদিক ওদিক পলায়ন করে ও সকল সিদ্ধের সমষ্টি তোমাকে নমস্কার 
করে।, ৩৬ 

হে মহাত্মন, তোমাকে তাহারা কেন না নমস্কার করিবে? 


৪০৬ একাদশ অধ্যায় = 


 ত্বমাদিদেৱঃ পুরুষ; পুরাণ- 
স্বমস্তা বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ | 
ৱেত্তাসি রেগ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম * 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ! ॥ ৩৮ ' 
বায়ূর্থমোহগ্নির রুণঃ শশাঙ্ক = 
প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ | = 
নমো! নমন্তেহস্ত সৃহঅকৃত্ঃ 


পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে ৷৷ ৩৯ 
অ্বয্ন। . ত্বং আদিদেবঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ, ত্বম্‌ অন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং। (ত্বং) 


বেত বেছঞ্চ পরং ধাম চ অমি । হে অনৃন্তরূপ, ত্বয়া বিশ্বম্‌ ততং। ॥ ৩৮ 
বায়ুঃ বমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্ক; প্রজাপৃতিঃ প্রপিতামহশ্চ দ্বং। তে সহত্রকৃত্: 
নমঃ অন্ত পুনঃ চ নমঃ ভুয়ঃ অপি তে নমঃ? ৩৯ 


তুমি ব্ৰহ্ম হইতেও শ্ৰেষ্ঠ আদি কৰ্ত্পা। হে অনন্ত, হে দেবেশ, 
হে জগন্নিবাস { তুমি অক্ষর, সং, অসৎ ও তাহার পর যে 
তাহাও তুমি | «* | ৩৭ 

তুমি আদিদেব। তুমি পুরাণপুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের 
পরম আশ্ৰশ়স্থান। তুমি সকল জান ও জানিবার যোগ্য ৷ 
তুমি পরম ধাম। হে অনস্তর্ূপ, এই জগতে তুমি ব্যাপ্ত হুইয়া 
রহিয়াছ। ৩৮ 

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, প্রপিতামহ তুমি । 
তোমায় সহস্ৰ বার নমস্কার, পুনরায় তোমায় নমস্কার । ৩৯ 


বিখবরূপ,দর্শন যোগ ৪৩৭ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে ঢ় 
নমোহস্ত তে সন্মত এৱ সৱ ! | 
, সং সমাপ্রোধি ততোহসি সরি | ৪০ 
সখেতি মত্বা প্ৰসভং যদুক্তং 
হে কৃষ্ণ ! হে যাদৱ! হে সখেতি ৷ 
অজানতা মহিমানং তরেদং 
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন রাপি ॥ ৪১ 
যচ্চাৱহাসাৰ্থমসংকৃতোহসি | 
ৱিহারশয্যাসনভোজনেষু । 
একোহ্থৰাপ্যচাত ! তৎসমক্ষং 
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২ 
অম্বয়। হে সব্ব, তে পুরস্তাৎ নমঃ পৃষ্ঠতঃ নমঃ সবব ততঃ এব নমঃ অন্ত । ত্বম্‌ 
অনন্তৰীধ্যামিতবিক্ৰমঃ ত্বং সব্ব ং সমাপ্পোধি, ততঃ সর্ববঃ অসি। ৪" 
সথা ইতি মত্বা তব ইদং মহিমানং অজানত! হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সথে, ইতি 
ময়| প্ৰমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি প্রনভং যৎ উক্কং বিহারশধ্যােনভোজনেষু একঃ 
অথবা তৎসমক্ষং অপি অবহাসার্থং যৎ অসংকৃতঃ অসি, অপ্রমের়মং ত্বাম্‌ অহম্‌ 
হে অচ্যুত, তৎ ক্ষাময়ে। 8১-৪২ 
ক্ষাময়ে--ক্ষমা করাইতেছি, চাহিতেছি। 
হে সৰ্ব্ব! তোমাকে সম্মুখ পশ্চাৎ ও সকল দিক্‌ হইতে 
নমস্কার । তোমার বীধ্য অনন্ত, তোমার শক্তি অপার, তুমিই 
সকল ধারণ করিয়। আছ, সেই হেতু তুমিই সর্বব। ৪০ 
মিত্র মনে করিয়া ও তোমার মহিমা ন! জানিয়া, হে কৃষ্ণ, 


৪০৮ একাদশ অধ্যায় 


| 


' প্রিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত 

ত্বমস্ত পৃজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্‌৷ 

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্তো 
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভারঃ ৷৷ ৪৩ 

ত্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং | 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 

পিতের পুত্ৰস্ত সখের সখ্যুঃ। 
প্ৰিয়; প্ৰিয়ায়াৰ্হসি দের ! সোঢ়ু,ম্‌ ॥ ৪৪ 


অর । ত্বং চরাচরস্ত লোকন্ত পিতা অফি, ত্বম্‌ অন্ত পুজ্যঃ গরীয়ান গুরু 
চ অসি। ত্বৎসমঃ ন অন্তঃ অস্তি, অত্যধিক: কুতঃ ৷ ( ত্বম্‌) লোকগ্রয়ে অপি 
অপ্রতিমপ্রভাবঃ। ৪৩ 
তন্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রগম্য ঈভাম্‌ ঈশং ত্বাং অহং প্রসাদয়ে। হে দেব, 
পিত| ইব পুত্রস্ত, সথা! হব সখু]ঃ প্ৰিরঃ প্রিয়ায় ( মে )‘সোঢ় ম্‌ অহঁনি। ৪৪ 
সোঢ়ু,ম্‌-সহা ক্রিতে। 
হে যাদব, হে সখা, এই প্রকার বলা আমার ভুল বা প্রেম বা 
অবিবেক বশতঃ হইয়াছে । বিনোদন করিবার জন্য খেলিতে 
শুহঁতে বসিতে ব! খাইতে, অর্থাৎ সঙ্গবশতঃ তোমার যে কিছু, 
অপমান হইয়াছে তাহ! ক্ষমা করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থন। 
করিতেছি । ৪১-৪২ 
স্থাবর জঙ্গম জগতের তুমি পিতা । তুমি তাহার পুজ্য ও 
শ্ৰেষ্ঠ | তোমার সমান কেহ. নাই । তবে আর তোমা অপেক্ষা 
টন dias di ত্রিলোকে তোমার সামর্থ্যের জোড়া 


৪৩ 


সেই হেতু সাষ্থাঙ্গ নুমঙ্কার করিয়া, পূজ্য ঈশ্বর, তোমাকে 


বিশ্বরপ্ন দর্শন যোগ ৪০৯ 

অদৃষ্টপূৱং হৃষিতোহন্মি দৃষ্ট ৷ 

ভয়েন চ প্রৱাথিতং মনো মে। 
তদেৱ-মৈ দর্শয় দেৱ ! রূপং 

প্রসীদ দেৱেশ ! জগন্নিৱাস ! ॥ ৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট.মহং তথৈৱ ৷ 
তেনৈৱ রূপেণ চতুতু জৈন ৰ 


সহঅবাহো ! ভৱ ৱিশ্বমূৰ্ত্তে ॥ ৪৬ 


অম্বয়। অদৃষ্টপূৰ্ব্বং রূপং দৃষ্ট। জধিতঃ অন্মি, ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতং চ, হে 


দেব?মে তৎ রূপম্‌ এব দয়, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ। ৪৫ 
তদেব--পূৰ্ব্বের। 
অহং ত্বাং ডি) কিরীটিনং গদিনং। চক্রহস্তং দ্রষ্ট ম্‌ ইচ্্বামি। হে সহস্ৰবাহো, 
বিশ্বমূর্তে, তেনৈব চতুভু জেন রূপেণ ভব। ৪৬ 


প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব, যেমন পিতা 
পুত্রকে, সখা সথাকে সহ করে, তেমনি তুমি আমার প্ৰিয় বলিয়া 
আমার কল্যাণার্থে আমাকে সহা করার যোগ্য । ৪৪ 

আদৃষ্ট-পূৰ্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইয়াছে, 
ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে । অতএব হে দেব, তোমার 
পূৰ্ন্নের রূপ দেখাও | হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন 
হও | 9৫ 

পূর্বের স্তায় তোমার,__মুকুট-গদা-চক্রধারীর--দর্শন টাই। 
ছে সহত্রবাহ, হে নিশ্বমূর্তি, তোমার চতুর রূপ ধারণ কর। ৪৬ 


৪১৩ একাদশ অধ্যায় 


শতগবান্গবাচ. ' 

ময়া প্রসন্নেন তৱাৰ্জ্জুনেদং 

রূপং পরং দশিতমাত্মযোগাৎ৭ 
তেজোময়ং ৱিশ্বমনস্তমান্যং 

যন্মে ত্বদন্থোন ন দৃষ্টপুৰ্ৱ ম্‌ ৷ ৪৭ 
ন ৱেদযন্ৰাধ্যয়নৈ ন দানৈ- 

ন চ ক্ৰিয়াভিন তপোভিরুগ্রেঃ। 
এৱংরূপঃ শক্য অহং'নূলোকে 

দরষ্টুং তবদন্তেন কুরুপ্রৱীর ! ৷৷ ৪৮ 


অন্বয়। প্রীতগবান্‌ উবাচ । হে অৰ্জ্জুা, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং 
পরং তেজোময়ং অনন্তং আস্ং বিশ্বং রূপম্‌ দশিক্ম্‌ যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূৰ্ব্বম্‌। ৪৭ 

আসত্মযোগাৎ--নিজের শক্তির দ্বারা । 

হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রেঃ টা 
এবংরীপঃ অহং নৃলোকে ত্বদন্তেন কেনাপি দ্ৰষ্ট'২ শক্যঃ। 


শ্রীভগবান্‌ বণিলেন--- 
হে অৰ্জ্জুন, তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমি আমার 
শক্তি দ্বার আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, পরম, আদিরূপ 
'দেখাইয়াছি/ উহ! তুমি ছাড়া আর কেহ পূৰ্ব্বে দেখে নাই। ৪৭ 
হে কুরুপ্রবীর, বেদাভ্যাঁস, যজ্ঞ, অন্য শাস্তের অধ্যয়ন, দান, 


বিখবরূ? দর্শন যোগ ৪১১ 


ম] তে ব্যথা মা চ ৱিমনুঢভাৱে| 
ৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীদৃত্মমেদম্‌ । 
ৰ্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং 


তদেৱ মে রপমিদং প্রপশ্য ৷৷ ৪৯ 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যজ্জুনং হাসুদেরস্তথোক্। 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যৱপুৰ্মহাত্ম৷ ৷৷ ৫০ 
অঁদ্বয়। মম টদৃক্‌ ঘোরৎ ইদং রূপং দৃষ্ট। তে ব্যথ! মা, মা চ বিষুড়ভাবঃ | ত্বং 
পুনঃ ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ মে ইদং তদেই রূপং প্রপণ্ঠ । ৪৯ 
সঞ্জয় উবাচ । বাহুদেবঃ ইতি অঞ্জুনং উক্ত1 তথা স্বকং রূপং ভুয়ঃ দরশয়ামাস, 
পুনশ্চ সৌম্যবপুঃ ভূহা মহাত্ম| ভীতম্‌ এনম্‌ আব্বাসয়ামাস । ৫, 
ক্রিয়া ও উগ্রতপ ছারা, তোম! ব্যতীত অন্ত কেহ আমার এই 
রূপ দেখিতে সমর্থ নহে । ৪৮ 
আমার এই বিকট রূপ দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, মোহ- 
মূঢ় হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া শাস্তচিত্ত হও ও আমার এই 
পরিচিত রূপ পুনরায় দেখ ৷ ৪৯ 
সঞ্জয় বলিলেন | 
বাসুদেব অর্জুনকে এই প্রকার বন্তিয়া নিজের' রূপ পুনরায় 


৬১২ একাদশ অধ্যায় : 
অৰ্জ্জুন উবাচ ূ 
দৃষ্টে,দং মানুষং রূপং তৱ সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ! | 
ইদানীমস্মি সংবু তত; সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 
গীভগবামুবাচ 
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টৱানসি যন্মম । 
দেৱা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাক্ক্ষিণঃ ৷৷ ৫২ 


অন্বয়। অৰ্জ্জুন উবাচ। হে জনা্দন, তৰ ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং 


দৃষ্ট ইদানীং (অহং ) সচেতাঃ সংৰৃত্তঃ প্ৰকৃতিং গতঃ অস্মি। ৫১ 

জীভগবান্‌ উবাচ । মম যৎ ইদং রূপং ১৯৮৬৬ দেবাঃ 
অপি নিত্যম্‌ অস্ত রূপস্ত দর্শনকাজ্জিণঃ | ৫২ 
দেখাইলেন। ও” পুনরায় পাতি ধারণ করিয়া ভয়-ভীত 
অঞ্জুনকে সেই মহাত্মা আশ্বাস দিলেন। ৫০ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন-*- 

হে জনাৰ্দন, এই তোমার সৌম্য মন্তুয্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে 
আমি শাস্ত হইলাম ও. প্রক্কৃতিস্থ হইলাম । ৫১ 
পশ্রীভগবান্‌ বলিলেন 


আমার যে রূপ তুমি দেখিলে তাহা দর্শন কর! বহু দুয্ন'ত ॥ 
দেবতাবাও সেইরূপ দেখিতে আগ্রহাদ্বিত। . ৫২ 


বিশ্বরাপ চর্ম যৌগ ৪১৩ 


নাহং ৱেদৈ ন“ তপসা ন ঢানেন ন চেঙ্যায়া । 
শক্য এৱংৱিধো দ্ৰষ্টুং দৃষ্ৱানসি মাং যথা ৷৷ ৫৩ , 
ভক্ত্যা ত্বন্যয়া শক্যঃ অহমেৱংৱিধোহ্জুন ! 
জ্ঞাতুং দ্ৰষ্ট,ঞ্চ তত্রেন প্রৱেষ্ট,ঞ্চ পরস্তুপ ! ৷৷ ৫৪ 
মৎকর্ম্মকৃন্মংপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গৱৰ্জ্জিতঃ । 

নিৱৈ‘রঃ সৱ'ভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডৱ ! ॥ ৫৫ 


অম্বয়। (ত্বং) মাং যথা দৃষ্টবান্‌ অসি এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপমা ন 
দানেন ন চ ইজ্যয়৷ দ্ৰষ্টং শকাঃ। * &৩ 
*হে অৰ্জ্জুন, হে পরস্তুপ, এবংবিধঃ অহং জ্ঞাতুং ত্রষং তত্বেন চ প্রবেষ্ট ং অনন্য! 
ভক্ত! (এব) তু শক্যঃ। ৫৪ 
হে পাওব, যঃ মৎকৰ্ম্মকৃৎ মংপরমঃ মস্ত: সঙ্গবজিত১ সব্বেধু ভুতেষু (চ) 
নির্ব্বরঃ স মাম্‌ এতি। ৫৫ 


আমাকে তুমি যেমন দর্শন করিলে বেদ, *তপস্তা, দান ও যজ্ঞ 
স্বারা এ রূপ দর্শন হইতে পারে ন! । ৫৩ 


, কিন্তু হে অর্জুন, হে পরস্তপ, আমার সম্বন্ধে এমন জ্ঞান, এই 
রকম আমাকে দর্শন ও আমাতে বাস্তবিক প্রবেশ কেবল অনন্ত- 
ভক্তি দ্বারাই সম্ভব হয়। ৫৪ 


ছে পাওঁব, যে, সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে 


৫১৪ একাদশ, অধ্যায় 


পরায়ণ থাকে, আমার ভক্ত হর, আসক্তি ত্যাগ করে ও প্রাণিমাত্ 
সম্বন্ধেই দেষ-রহিত হইয়| থাকে সেই আমাকে পায়। . ৫৫ 


ও তত্সৎ « 
এই প্রকারে গ্রীমন্তগবন্গগীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 
বিদ্ধান্তৰ্গত_ যোগশামে শ্ীকষ্যাঞ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপাদর্শন যোগ 
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


সারদা 


এ্মন্ষাদসশ অঞ্জযাস্েন্ম ভানাএথ 
সপ্তম অষ্টম নবম দশম অধ্যায় পরম্পরার ভগবান্‌ স্থষ্টি- 
তত্ব ও জীবের সঁহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, ঈশ্বরপ্রান্তির উপায় ও 
ভক্তির থা নানা ভাবে বলিয়াছেন । দশমে নিজ বিভূতির 
বর্ণনা অৰ্জ্জুনের নিকট করিয়াছেন। অতঃপর অর্জুনের 
সেই বিভূতিময় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাজ্ছা একাদশ 
অধ্যায়ে মিটাইতেছেন। পূর্বববন্তী কয়েকটা অধ্যায়েও 
ভগবান অনন্যভক্তি » দ্বার ঈশ্বর যে 'লভ্য তাহা 
বলিয়াছেন ৰ 
যথা 
যেষাং ত্ৃস্ত্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্‌৷ 
তে স্বন্বমোহনিমু ক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়বতাঃ || ? 
৭ম অঃ, ২৮ শ্লোক 
তন্মাৎ সৰ্ব্বেযু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ১ 
ময্যৰ্পিতমনোবুদ্ধিম।মেবৈয্যস্তসংশয়ম ৷ ৪ 
৮ম অঃ, ৭ শ্লোক 
অনম্ভচেতাঃ সততং যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং হুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তন্ত যোগিনঃ ৷ 
৮ম অঃ, ১৪ শ্লোক 
অনস্তাশ্চিন্তরত্তে মাং যে জনাঃ পথ্যুপাসতে। 
তেষাং মিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম, ৷ 
ম্‌ অঃ, ২২ শ্লোক 


৪১৩৬ একাদশ, অধ্যায় 


যৎ.করোধি ধাগাসি যৃজ্জ্বাহাষি দদাসি যৎ।. 
যৎ তপস্তসি কৌস্তের | তৎ কুক্লৰ মদর্পণম, ॥ 
৯ম অঃ’২৭ শ্লোক 
অনিত্যমঙুথং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম ॥ 
মন্মন| ভব মস্তক্তো মদ্যাজী মাং নমসু₹। 
মামেবৈধ্যমি যুক্তি বমাত্মীনং মৎপরায়ণঃ ॥ 
৯ম অঃ, ৩৩, ৩৪ শ্লোক 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতীং শ্রীতিপূব্ব কম, । 
দদামি বুদ্ধিযৌগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 
তেযামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশর়াম্যাক্মভাবস্ছে! জ্ঞানদীপেন ভান্বত] ।। 
১৪ম অঃ, ১০, ১১ ঘোক 
একাদশ 'মধ্যায়েও অঞ্জুনকে বিশ্বন্পপ দর্শন করাইয়া 
শেষ ছুই শ্লোকে তেমনি অনন্তভক্তির আশ্রয় লওয়ার জন্যই 
উপদেশ দেওয়| হইয়াছে । । = 
ভক্ত্যা 'ধনস্থায়। শক)ঃ অহমেবংবিধোইক্ছুন ! 
জাতুং স্রষ্ট তবেন প্রবেষ্ট,ক পরস্তপ ! ॥ 
মংকর্ণকৃন্মংপরমে। মন্তভঃ সঙ্গবক্জিতঃ। 
নিবৈর্বরঃ সব্বভূতেযু যঃ স মামেতি পাওঁব ! || 
১১ অঃ, ৫৪, ৫৫ শ্লোক 


ক একাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ | ৪১৭ 
অৰ্জ্ধুনের বিশ্বরূপ ঢ্রেখিবার ইচ্ছা 
১--৪ | 
অৰ্জ্জুন বলিলেন যে, ভগবান্‌ তাহাকে যে অধ্যাত্ম জ্ঞান ১ 
দিলেন তাহাতে তাহার মোহ দূর হইয়াছে। প্রাণীদিগের 
সৃষ্টি ও লয় ও ঈশ্বরের” মাহাত্ম্যও অৰ্জ্জুন শুনিয়াছেন। ২ 
এক্ষণে ঈশ্বরের পুরুষোত্তম রূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে | ৩ 
যদি ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপে দেখিতে সমর্থ মনে করেন ৪ 
তবে যেন ঈশ্বর দেই রূপ দেখান” | 


ভগবানের দেখ! দিতে সম্মতি 
৫---৮ 
অতঃপর ভগবাঁন্‌ বলিতেছেন হে অর্জুন, আমার অসংখ্য « 
রূপ দেখ। আমার ভিতরে আদিত্যাদিকে ত দেখিবেই ৬ 
তাহা ভিন্ন অনেক অৃষ্ট-পুর্বব বস্তুও দেখিবে । আমার এই 
দেহের মধ্যে সমস্ত জগৎ দেখ । তোমার নিজের চক্ষুতে ৭ 
এই রূপ দেখা সম্ভব নয় বলিয়া তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি, ৮ 


তুমি দেখ ৷ 
অর্জুন-ৃষ্ট রূপ 
৯---১৪ 
"ঈশ্বর নিজের রূপ দেখাইলে অৰ্জুন তাঁহার দিব্য মাল্য- ৯ 
গঁঙ্ধ-অনুলেপন-যুক্ত অনন্ত সর্বব্যাপী মূর্ত দেখিলেন। - ১: 


শগ 


৪১৮ ূ একাদশ অধ্যায় 


দে মুৰি সই সাগর উচ্ছল এরং সেই দেহের ১২ 
মধ্যে সকল জগৎ দেখা যাইতেছিল। অৰ্জুন বিশ্বয়াবিষ্ঠ ১৩ 
হইয়! ঈশ্বরের স্তুতি করিতে লাগিলেন |” ১৪ 


অৰ্জ্জুনের স্তুতি 
১৫-৩১ ৰ 

হে দেব, তোমার মধ্যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত 
জীবকেই দেখিতে পাঁইতেছি। তোমার এই বপুর আদি মধ্য ?* 
ও অন্ত নাই। তোমার অসংখ্য বাঁহ উদর মুখ ও নেত্র-যুক্ত ১৬ 

অনন্ত রূপ দেখিতেছি। প্র দেহেই তোমার গদা-চক্র-মুকুট- 
ধারী রূপ স্থধযোর ম্যায় আলোকে উজ্জল দেখিতেছি। ১৭ 

এই রূপ দেখিয়া তোমার নগতের অন্তিম আঁধার, ধর্মের 
রক্ষক, সনাতন অক্ষর পুরুষ বলিয়া বুঝিতেছি। ১৮ 

তোমার শক্তি অনন্ত ৷ কোথায় তোমার আরম্ভ আর 
কোথায়ই বা তোমার মধ্য ও অন্ত। চন্দ্র সূর্য্য যেন তোমার ১৯ 

চক্ষু, তুমি নিজের তাপে এই জগৎকে তাপিত করিতেছ। 
তুমি দিক্‌সকল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ এবং তোমার প্রভাবে ২. 

ত্ৰিলোক কম্পমান ৷ তোমার মধ্যে দেবতারা প্রবেশ করি- 
তেছে। আবার মহধিরা যুক্ত-করে তোমার স্তুতি করিতেছে। ২১ 
গন্ধৰ্ব্ব: যক্ষাদি রুদ্রাদিত্যাদি তোমার মধ্যে ' থাকিয়াও ২২ 
তোমাকেই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছে।. তোমার ও. বিশ্বদয় ২৩ 


একাদশ অধ্যায়ে তাবাৰ্থ ৪১৯ 


বিরাট বহুবাইদর রূপ দেখিয়া আমারই মত বিশ্বলোক 
ব্যাকুল হইয়াছে। , গগনম্প্শী, ব্যাদিতমুখ, বিশালনেত্র*২৪ 
তোমার দেখিয়া আমার ধৈর্য্য ও শাস্তির বিচ্যুতি হইতেছে । 
আবার দেখিতেছি, তোম্মুর কালানল-সন্নিভ বিশাল মুখ ও 
দশন ৷ আমার শাস্তি নষ্ট হইল, আমার দিক্‌ভুল হইতেছে। ২ 
হে দেবেশ তুমি প্রসন্ন হও । আমি দেখিতেছি তোমার এ 
মুখ-গহবরে সসৈন্য দুর্য্যোধন এবং স্বামাদের পক্ষীয় /যোদ্ধ,বর্্ ২, 
প্রবেশ করিতেছে। কেহ“ ব! প্রবেশ কালে চু্ণিত-মস্তক ২৭, 
হইয়া দীতের মধ্যে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। নদী যেমন বেগে ২৮ 
সমুন্দে ধাবিত হয়, তেমনি বেগে ইহার! সকলে তোমার 
প্রজলিত মুখে প্রবেশ 'করিতেছৈ ৷ জ্বলন্ত প্রদ্ুপে যেমন ২৯ 
পতঙ্গ প্রবেশ করে, উহার! তেমনি তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে । ০ 

প্রজপিত অগ্নিমুখ লইয়া যেন তুমি সমস্ত ল্ষ্বক গ্রাস ৩, 
করিয়া ফেলিতেছ ৷ তোমার প্রভায় সকল জগৎ তেজ:পূৰ্ণ ও 
তণ্ত। তোমার অভিপ্রায় কি জানি না। কিন্তু কে তুমি ৩১ 
এই *উগ্ররূপে অবস্থিত ? তুমি প্রসন্ন হও, ও তোমার 
আদি কারণ কে তাহাই আমাকে বল। 


৪২৩. একাদশী অধ্যায়, 
বিশ্বগ্রাপীরূপে-ভগবান্‌, : 


৩২৮৩৪ 
তগবান্‌ ‘কাল’ হইয়া বিশ্বগ্রানী রূপে দেখা দিয়াছেন । 
ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, তিনি.লোকক্ষয়কারী কাল। লোক- ৩২ 
ক্ষয় করিবার জন্য এইরূপে তিনি দেখা দিয়াছেন। সমবেত 
যোদ্ধাগণের মধ্যে সকলেই কাল-দ্বারা গ্রসিত হুইব। 
হে.অর্জুন, তুমি এক্ষণে যুদ্ধ কর, জয়ী হও ও পৃথিবী ভোগ ৩১ 
কর। ভীগ্ন কর্ণ দ্রোণাদি -সমধেতে সকল যোদ্ধাই মৃত ৩৪ 
হইয়াছে জানিও-_আমিই মারিয়াছি। তুমি কেবল নিমিন্ত- 
মাত্ৰ হও । 
সর্দুনের স্তুতি ও স্বজপ গ্রহণ করার অনুনয় 
৩৫. ৪৩ 
কেশবের বাক্য শুনিয়া অৰ্জুন যুক্তকরে গদ্গদকণে ৩? 
ভীত হইয়া বলিজ্ন--তোমার কীৰ্ত্তনে জগতের আনন্দ। 
আর যাহার! হঙ্কতকারী তাহার! ভয়ে পলায়ন করে। 
তুয়িহ সব্বোত্তম, তোমাকে সকলেই নমস্কার করে। তুমি, 
অক্ষুর, ভুমি.সং বস্তু ও তুমিই অসৎ বস্তু এবং তাহার অতীত 
বদি কিছু থাকে তবে তুমি তাহাই। তুমি আদি দেব, *’ 
তুমি পুরাণপুরুষ, তুমিই বিশ্বের আশ্রয়, তুমি অনস্তর্ূপে ৩৮ 
জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, ৩৯ 


একাদশ অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ২১ 
চঞ্জ, প্রজাপন্তি প্রপিতামহ । তোমাকে বার বার নমস্কার | 
তোমায় নমস্কার, সন্মুখে পশ্চাতে সকল দিকে তোমায় ৪০ 
নমস্কার | তুমি সৰ্টেশ্বৱ ও সকল ধারণ করিয়া আছ। তুমি 
আমায় সমা কর, না জানিয়া তোমায়--হে কৃষ্ণ, হে যাদব, ৫১ 
হে সখা বলিয়া ডাকিয়াঁছি ও তদমুরূপ ব্যবহার করিয়াছি, *২ 
সে অজ্ঞতাজাত অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি সকল জগতের ** 
পিতা, তোমায় অষাঙ্কে প্রণাম করিয়! নিবেদন করি, ১৪ 
আমার অপরাধ ক্ষম! করিয়া আমাকে সহ কর ! 

অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত ০৪৫ 
হুইয়া উঠিয়াছে, এক্সণে তোমার এই বিশ্বরূপ সংবৃত করিয়া! ** 
তোমার গদা-পন্মধাঁরী চতুর্ভ জ, বিফুমুন্তিতে দেখা দাও । 


শ্রীভগ্নবান্‌ বলিলেন, কেবল ভক্তিদ্বার।ই 
ভাহার দর্শন লাভ করা যায়, আর 
কোনও ক্রমেই যায় ন! 
৪৭--৫৫ 
, ভগবান্‌ বলিলেন_ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আত্ম- ** 
যোগে আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী আদিরূপ তোমাকে 
দেখাইয়াছি । যতই উগ্র তপন্তা করুক ন! কেন, যজ্ঞ দান 
বা শাজ্জাধ্যয়ন করুক না কেন, এই রূপে কেহ আমাকে ৪৮ 


বু একাদশ অধ্যায় 


পার ন| । /তোমার এক্ষণে ভয় দূর হউক, শান্ত হইয়া আমার ১৯ 
পরিচিত রূপ দেখ। তগবান্‌ অতঃপর নিজের পরিচিত 
মুর্তি দেখাইলেন ও পুনরায় শীস্ত রূপ গ্রহণ করিয়া ৫, 
আশ্বাস দিলেন। অর্জুন তাহাতে শান্ত ও প্রক্ৃতিস্থ ৫১ 
হইলেন। ভগবান্‌ বলিলেন-_তীহাঁ এই কপ দেবতাদেবও ৫২ 
দেখা ঘটে ন| ৷ আর বেদ তপন্তা দান ও যজ্ঞত দ্বারাও উহা ৫৩ 
দেখা যায় না। হে অজ্জুন, কেবল মাত্র অনন্তয-ভক্কিদ্বারাই 
আমাকে এই ভাবে জান, যায় ও এই ভাবে দর্শন করা ৫৪ 
ষায়। যে ব্যক্তি সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ কবে, আমাতে 
নির্ভর রাখে ও আমার ভক্ত হয়, আনক্তি ও দ্বেষ ত্যাগ ৫৫ 
করে সেই আমাকে পায়। 


দ্ৰালল্প অঞ্যান্স 
গ 
পুরুষোত্বমের দর্শন অনন্ততক্তি হইতেই হয়; ইহা! ভগবান্‌ 
বলার পর ভক্তির স্বরূপ ত সামনে আসাই চাই। এই দ্বাদশ 
অধ্যায় সকলের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা চাই। ইহা খুব ছোট 
অব্যায়ের অন্ততম। ইহাতে বর্লিত ভক্কের শক্ষণ নিত্য মনন 
করার যোগ্য । 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
এবং সততযুক্তা৷ যে ভক্তাস্বাং পৰ্য্যপাসতে | 
যে চাপ্যক্ষরমৱ্যক্তং তেষাং কে যোগৱিত্তমাঃ ৷৷ ১ 
অদ্বয়। অৰ্জ্জুন উবাচ । এৰং ধে ভক্তা; সততযুক্তাঃ ত্বাং পযুযুপামতে যে চ 
অপি অক্ষরং অব্যক্তং ( পধ্!পানতে ) তেষাং কে যোগবিত্রমি? ১ 
অর্জুন বলিলেন--- 
এই প্রকারে যে ভক্ত তোমার নিরস্তর ধ্যান-ধারণ করতঃ 
তোমার উপাসনা করে ও যাহারা তোমার অবিনাশী, অব্যক্ত 
শ্বরূপের ধ্যান করে তাহাদের মধ্যে কোন্‌ যোগী শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া 
গণ্য? = | ১ 


৪২৪ দ্বাদশ‘অধ্যায় 


শীীভ্গবামুবাচ 
ময্যাৱেশ্য মনে যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ৷ 
অদ্ধয়| পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা 'মতাঃ ৷৷ ২ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পৰ্য্যুপাসতে ৷ 
সৱ'ত্ৰগমচিন্ত্যঞ্চ কৃটস্থমচলং ফ্রম ৷ ৩ 
সংনিয়ম্যে্দ্িয়গ্রামং সৱ ব্রসমবুদ্ধয়ঃ । 
তে প্রাগ্ৱন্তি মামেৱ সৱ‘ভূতহিতে রতাঃ ৷৷ ৪ 
'অম্বয়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ। যে নিত্যযুক্তাঃ ময়ি মনঃ আবেশ্য পরয়| অদ্ধয়া 
উপেতাঃ মাং উপাসতে তে যুক্ততমাঃ মে সতাঃ | ২ 
ইঞ্জিয়গ্রামং সংনিয়ম্য সৰ্ব্বত্ৰ সমবুন্ধ্নঃ ধ্ৰবং অচলং কুটস্থং অচিন্তাং সৰ্ব্বত্ৰগং 
অব্যক্তং অনির্দোস্থাম্‌ অক্ষরং যে পর্য্যপ্যুনতে তে নর্ববভূতহিতে রতাঃ তু মাম্‌ এব 
প্রাপ্গবন্তি। ৰ ৩-৪. 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-- 
নিতা ধ্যান করতঃ আমাতে মন নিবি করিয়া যে শ্রদ্ধাপূর্াক 
আমাকে উপাসনা করে তাহাকে আমি শ্রেষ্ঠ বোগী বলিয়া গণ্য 
করি। ., ৯ 
"সকল ইন্দ্ৰিয় বশে রাখিয়া, সৰ্ব্বত্ৰ সমত্ব পালন করিয়া যাহারা 
দৃঢ়, অচল, ধীর, অচিস্ত্য, সৰ্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত, অবর্ণনীয়, অবিনাশী 
স্বৰূপের উপাসনা করে তাহারা সকল প্রাণীর, হিতে নিরিষ্ট হইয়ঃ 
আমাকেই পায়। ৩ 


ভক্ক্ৰিত্বোগ - ৪২৫৫ 
ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্ৱ্যক্তাসক্তচেতসাম’। - 
অন্যক্তা হি গুৰি খং দেহবন্তিরস্বাগ্যতে ৷৷ ৫ 


অন্বয় । এতেযাম অব্যক্তাসজচেতনাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ, হি অব্যক্ত গতিঃ 


দেহবস্তিত দুঃখং অবাপাতে ।৬ ৫ 
বাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত তাহাদের কঃ অধিক। 
অব্যক্তগতি দেহধারী কষ্ট দ্বারাই পাইয়া থাকে । . & 


টিগনী-_দেহধারী মধ্য উমূর্ শ্বরূপের মাত কল্পনাই করিতে 
পারে, কিন্তু তাহার নিকট অমূর্ত স্বরূপের জন্ত একটিও নিশ্চয়াত্মক্ 
শব্ধ নাই। সেইজন্য তাহাকে নিষেধাত্মক ‘নেতি’ শব্দদ্বারাই 
সন্তোষ পাইতে হয়। এই হেতু মূর্ডি-পৃজা-নিষেধকারীও শপ 
রীতিতে দেখিলে মৃৰ্ত্তি-পূজকই বটে। পুষ্ঠকের পুজা করা 
মন্দিরে যাইয়া পূজা করা, একই দিকে মুখ রাখিয়া পূজা করা, 
এ সকল সাকার পুজার লক্ষণ । তথাপি সাকারের পরপারে 
নিরাকার অনিন্তান্বরূপ আছেন, এইরূপ সকলে বুঝিতে পারিলে 
তবে ছুটি। ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই ‘যে, ভক্ত ভগৱানে 
বিলীন হইয়া যায় ও অন্তে এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবান্ই 
ধাকেন। সাকার দ্বারা এই স্থিতিতে সহজে: পৌঁছানো যায় । 
সেইজন্ত নিরাকারে একেবারে দিধা পছ'স্থিবার মার্গ-কষ্টদাধ্য বলা, 
হইয়াছে । 


৪২৬ দ্বাদশ অধ্যায় 
যে তু সরণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংগ্যস্ত মৎপরাঃ। * ' 
অননঙ্তেনৈৱ যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৬ 
তেষামহং সমুদ্বৰ্্ত| মৃত্যুলংলারলাগরাৎ। 
ভৱামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাৱেশিতচেতসাম্‌ ৷৷ ৭ 
ময্যের মন আধত্স্ব ময়ি বুদ্ধিং নিৱেশয় ! 
নিৱসলিষ্যসি ময্যেৱ অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়; ॥ ৮ 


_ ম্বয়। যে তু,গ্হে' পাৰ্থ, মৎপরাঃ'সৰ্ন্লাণি তর্ম্মাণি ময়ি সংস্থন্ত অনস্যেন এব 
যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং অহং সৃত্যুসংমার- 


সাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধত্ত1 ভবামি। ৬--৭ 
ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, অতঃ উদ্ধ* ময়ি এব নিবসিধ্যসি 
সুংশয়ঃ ন। ৬৩ ৮ 


আধৎস্ব--যুক্ত কর। অতঃ উদ্ধং--এই জন্মের পর। 
কিন্তু হে পাৰ্থ, যাহারা আমাতে পরায়ণ থাকিয়া, সকল কৰ্ম্ম 
আমাকে সমর্পণ করিয়া একনিষ্ঠার সহিত আমার ধ্যান করিয়া 
[ আমাকে ] উপাসনা করে ও আমাতে যাহাদের চিত্ত গ্রথিত, 
তাহাদিগকে: হযারপী স সংসার সাগর যি আমি অচিরে ত্রাণ 
করি। টি: ৬৭ 
- তোমার মন. আমাতে যুক্ত কর, তোমার বুদ্ধি আমাতে 
রাখো, তাহা হইলে ইহার ( এই জন্মের) পর নিঃসংশয়ে. আমাকে 
পাইবে ॥ ৮ 


ভেক্তিমোগ থিৰ 
অথ চিত্তং সমধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্‌।' 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাগু,ং ধনঞ্জয়! ॥ ৯ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোংসি মত্কৰ্ম্মপরমে ভৱ ৷ 
মদর্থমপি কর্ম্মাণি*কুৱ ন্‌ সিদ্ধিমৱাপ্স্যসি ॥ ১০ 


অদ্বয়। হে ধনগ্রয়, অথ মুয়ি চিন্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্লোষি, ততঃ 


অভ্যাসযোগেন মাম্‌ আপু,ম্‌ ইচ্ছ। ৯ 
অভ্যাসে অপি অসমর্থ: অদি মত্বৰ্ম্মপরমঃ ভব, মদৰ্থম্‌ ধৰ্ম্মানি কুর্বন্‌ অপি 
'সিদ্ধিম অবাপ্যসি | ৪ ১৬ 


* যদি তুমি মায়াতে তোমার মন স্থির করিতে অসমর্থ হও, 

তবে হে ধনঞ্জয়, অভ্যাস-যেগদ্বার আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা 
[| 

রাখ । ৯ 


যদি অভ্যাস রাখিতেও তুমি অসমর্থ হও» তবে কর্্মমাত্র 
আমাকে অর্পণ কর। এবং এই রকমে আমার নিমিত্ত কর্ম 
করিতে করিতেই তুমি মোক্ষ পাইবে ৷ ১৪ 


টিপ্ননী-_অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্বি-নিরোধের সাধনা, ‘জ্ঞান 
অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি, ধ্যান অর্থাৎ উপাসন| ৷ ইহাতে পরিণাম 
যদি কর্মফল ত্যাগ দেখা ন! দেয়, তবে অভ্যাস অভ্যানই. নছে, 
জ্ঞান, জ্ঞানই নহে ও-ধ্যান ধ্যানই নহে,। 


২৮ দ্বাদশ অধ্যায় 
অধৈতাপ্যশক্তোহসি বর্তং মদ্যোগসমাজিত: | 
সর কর্্মফলত্যাগং ততঃ রুরু যতাস্মৱান্‌ ৷৷ ১১ 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যা সাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং রিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তৱম্‌ ৷৷ ৯২ 
অদ্বেষ্টা সর'ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এৱ চ। 
নিৰ্ম্মমে| নিরহঙ্কীরঃ সমদ্ঃখসুখঃ ক্ষমী ৷ ১৩ 
সন্তুষ্ঠ সততং যোগী যতাস্থা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । 


ময্যপিঁতমনোবৃুদ্ধিৰ্যো মন্তক্তঃ স মে প্ৰিয়: ॥ ১৪ 


অন্বয়। অথ এতদ্‌ অপি কর্ধম্‌ অশক্তঃ অসি ততঃ মদ্যোগমাত্রিতঃ 


ষড়াপ্মবান্‌ সর্ধকার্মফলত্যাগং কুরু। "১৯ 
, সভ্ামাং জ্ঞানং শ্েয়ে,, জ্ঞানাৎ ধ্যংনং বিশিষ্যতে ধানং কৰ্ম্মকলত্যগঃ, 
ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তি৷ । ১২ 


যঃ সর্বভূতানাম্‌ অছেষ্টা, মৈত্ৰঃ করুণঃ এব চ নিৰ্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখনুখয, 
ক্ষমী, সততং সন্তষ্টঃ, “বাগী, বতাস। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ স মদ্ভক্তঃ 


মে প্রির2। ৃ্‌ ১৩-১৯ 
_ যদি আমার নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিবার মত শক্তিও তোমার 
না হয়, তবে যত্লপূৰ্বক সব কর্মের ফল ত্যাগ কর। ১১ 


'' অভ্যাসমার্গ হইতে জ্ঞানমার্ন শ্রেয়ঙ্কয, জ্ঞানমাৰ্গ অপেক্ষা 
ধ্যানমার্গ বিপিষ্ট। ধ্যানমাৰ্গ হইতে' কৰ্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়। 
ধেহেতৃ: এই ত্যাগের অন্তে শীঘ্ৰই শাস্তি হয়। '' ১২ 

যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রের- প্রতি 'দ্বেষ-রিছিত, সফলের মিত্র, 


ভক্তিয়ো গ ৪১২৯, 


যন্মান্নোছিক্তে. লোকো ব্লোকায়োদ্বিজতে-চয়ং।  * 
ইৰ্বাৰম্যভয়োদ্বেগৈ্্মু্‌ক্তে যঃ স চ মে প্ৰিয়ঃ ৷৷ ১৫ 
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতৱ্যথঃ ৷ 

সৱ রস্তপরিভ্াগ যো মন্তক্তং স মে প্রিয়ঃ ৷ ১৬ 


অন্থয়। লোকাঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ 
হ্্যামর্ষভয়োদেগৈঃ মুক্ত: স চ মে প্রিয় । ১৫ 


যঃ অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঠ্গ তব্যপঃ সর্ববরস্তপরিত্যাগী চ স মদ্ভক্তঃ, 
মে প্রৈয়ঃ। ১৬ 


দয়ধবানল্‌; মমতা-রহিত, অহঙ্কার-র্হিত, সুখ দুঃখে সমান, ক্ষমাবান্‌, 
সর্বদা সন্ত, যোগযুক্ত, ইন্দ্িয়-নিগ্রহী, দৃঢ়নিশ্চয় ও বে আমাতে 
মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে--এই প্রকার মামার ভক্ত আমার 
প্ৰিয়। ১৩-১৪ 


যাহার দ্বারা লোক উদ্বেগ পায় না, যে ঠতোক দ্বারা উদ্বেজিত-. 
হয় না, যে হৰ্ষ, ক্রোধ, ঈর্ষ!, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত সে আমার 
প্রিয় । ১৫ 


" যে ইচ্ছা-রছিত, পবিত্ৰ, দক্ষ ( সাবধান ), উদ্লাসীন, চিন্তা- 
রহিত, যে সঙ্কল্প মাত্র ত্যাগ করিয়াছে মে আমার ভক্ত, সে আমার - 
প্রিয় । '_ ১৬% 


৪৩০" ছাদশ অধ্যায়: 
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্ৰিয়ঃ ৷৷ ১৭ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্ৰে চ তথা মানাপমানয়োঃ ৷ 
শীতোফ্সুখহ্ঃখেযু সমঃ সঙ্গৱিৱৰ্জ্জিতঃ ॥ ১৮ 
তুল্যনিন্দাস্ততিৰ্শ্দৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিং। 
অনিকেতঃ স্থিরমতিৰ্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ৷৷ ১৯ 
অন্বয়। যঃ ন হয্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচাত্‌ ন ক্ষতি, যঃ শুভাগুভপরিত্যাপী 
ভজিমান্‌ স মে প্ৰিয়ঃ। ১৭ 
শত্ৰৌ চ মিত্ৰে চ, তথা মানাপমানয়ে; শীতোফসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিৰ্্ধি ৰতঃ 
তুল্যনিন্দাস্ততিঃ মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তষ্ট অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্‌ নরঃ 
মে পির | li ১৮ - ১৯. 
যে হর্ষ অমত ভব করে না, এষ করে না, যে চিস্তা করে না, 
আশ। রাখে না, যে শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে, সেই ভক্তি-পরায়ণ 
আমার প্রিয় । ১৭ 


শত্ৰু-থিত্ত, মান-অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ-ছুংখ এই সকলের 
সম্বন্ধেই যে সমতাবান্‌, যে 'মাসক্তি ছাড়িয়াছে, যে নিন্দা ও 
স্ততিতে সমান থাকে, যে মৌন ধারণ করে, ‘যাহা পাওয়া যায় 
তাহাতেই বাহার সন্তোষ, যাহার নিজের কোনও স্থান নাই, স্থির- 
চিত্ত--এই রকম মুনি-ভক্ত আমার প্রিয়। ১৮১৯ 


যো ৪৩১ 


যে তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পধুঠপাসতে,। 
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেতীর মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ 
অম্বয়। ইদং যথোক্তং ধৰ্ম্মামৃতং বে তু ষৎগরমাঃ ভক্তাঃ রদধানাঃ পৰ্য্যপাসতে দু 


তে অতীব মে, প্ৰিয়াং । ২. 

এই পবিত্র অমৃতরষ্প জ্ঞানের যে আমাতে পরায়ণ থাকিয়া 

শদ্ধাপূৰ্ব্বক সেবা করে সে আমার অতিশয় প্ৰিয়। ২৬ 
গু তৎসৎ 


এই প্রকারে : ্রীম্গরদ্গুতারূগী উপনিষদে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 
বিদ্বান্তর্গত যোগশান্সে এক্বষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল | 


‘লালসশ অকঞ্য্যাস্মেন্ল ভ্ভতালা্থ 

‘একাদশ অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে অনন্য-ভক্তির স্তুতিতে । 
‘যে ব্যক্তি অনন্ত-ভক্তির আশ্রয় লয় সেই ঈশ্বর দর্শন 
করিতে পারে! সে ভক্তি কি প্রকার-হওয়া চাই, অনন্ত- 
ভক্তি কাহাকে বলে, তাহাও একাদশের শেষ শ্লোকে ব্যক্ত 
‘হইয়াছে। যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করে, ঈশ্বরকেই পরম 
আশ্রয় জানে, ঈশ্বরে ভক্তি রাখে ও আসক্তি ত্যাগ করে, 
যে সর্ঝ গ্রাণীতে বৈর-বোধশৃন্ত সেই ভক্ত ঈশ্বরকে পাঁয়। 
এই চিন্তার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন যে, অনন্ত-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণকারী ও!’ 
'অব্যক্তের উপাসক-_ এই হুইএয় মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী, কে ১ 
অধিকতর যোগে যুক্ত ? 

অজ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন-__যাহারা 
ভক্তিভাবে তাহার উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী, ২ 
আর যাহার! 'অব্যক্তের উপাসনা করে তাহারাও তাহাকেই ৩ 
“পাঁয়। কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর-লাঁভ দুয়হ। ও 
তদনন্তর ভক্ৰকে কি ভাবে অনন্ধ-ভক্তির অনুসরণ করিতে * 


‘হইবে তাহাই বলিতেছেন । ৬ 


দ্বাদশ অধ্যীয়ের ভাবার্থ ৪৩৩ 
ভক্তির লথ 


৭-১২ - 

যাহারা সমস্ত কৰ্ম্ম ঈশ্বরে, অর্পণ করে, ঈশ্বরের ৭ 
সহিত সর্বদা যোগযুক্ত থাকে তাহারাই মৃত্যুময় 
সংসার হইতে' অচিরে উদ্ধার পায়। সেইহেতু জ্ঞান- 
সহকারে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়| চাই, ঈশ্বরেই মন যুক্ত ৮ 
করিয়া, বুদ্ধি নিবদ্ধ করিয়া থাকা চাই। ,এই অবস্থার 
অধিকারী যে নহে, সে ঈশ্বরলাভের জন্য চিত্ব-বুদ্ধি > 
নিরোধ অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার * 
অন্ভ্যাসও যাহার শৃক্তির ব। অধিকারের বহির্ভত সে সমস্ত ১, 
কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে-*এই ভাবে অগ্রসর হইবে, 
কৰ্ম্মমাত্ৰই ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে ৷ ইহাও সাধনার বিষয় | 
ইহাই ধ্যানময় উপাসনা, এই অবস্থাতেও যাহান্ত প্রবেশ- ১১ 
অধিকার হয় নাই, যাহার ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম অৰ্পণ করার 
শক্তি নাই তাহার জন্য পথ রহিয়াছে কর্ম কজ ত্যাগের । 

জ্ঞানে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া! একেবারে শ্রেষ্ঠ অবস্থা | ১২ 
ভিত্ত-বুদ্তি-নিরোধ-অভ্য।স অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ।- কিন্তু 
জ্ঞান বা অভ্যাস এ উভয় অপেক্ষ। ধ্যানমাৰ্গ অথব। 
ঈশ্বরকে কর্ম অর্পণের প্রথায় উপাসন! সহজ । তাহা 
অপেক্ষাও সহজ কৰ্ম্মফল ভাগ করা । এই কর্মফল 

২৮ 


৪৩৪ দ্বাদশ ‘মধ্যায় 


ত্যাগ হইতেই ক্রমে "স্কট শাস্তি উপস্থিত হয়। 
পরা শাস্তি মোক্ষের অপর নাম। 
ভক্তের লক্ষণ 
১৩-২৬ , 

" ধে পূৰ্ণতাবে বৈরত্যাগ করিয়াছে, যে সকলের মিত্ৰ, ১৩ 
'যাহার সকলের প্রতি দয়া আছে, অথচ মমত! নাই, স্মুখ- 
দুঃখে সমতা বোধ যাহার হইয়াছে, যে সকলকেই ক্ষমা 
করিতে পারে, সন্তোষ যাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন রহিয়াছে, ১৪ 
ঈশ্বরের সহিত যোগে যে যুক্ত, ইন্দ্রিয় যার নিগৃহীত, 
যে দৃঢ়নিশ্চয়, যে মন ও বৃদ্ধি ঈশ্বয়ে- অর্পণ করিয়াছে, 
যাহার মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও যাহার কর্শপ্রেরক 
বুদ্ধি সর্বশ:ই ঈশ্বরে অপিত, সেই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত। 

যে লোককে উদ্বেগ দেয় না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বেগ ১৫ 
পায় না, যে ক্ষ ও ক্রোধ, ঈর্ষা ও ভয় ত্যাগ করিয়াছে, 
যে ইচ্ছামাত্রই ত্যাগ করিল্নাছে, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া যাহা 
বুঝিতে পারে তদতিরিক্ত অন্ত কিছুর প্রাপ্তিতে যাহার ইচ্ছা ১৬ 
নাই, যে পবিত্রতা রক্ষা করে ও সাবধানতা রাখে, যে 
উদাসীন, নিশ্চিন্ত "ও সঙ্কল্পপূৰ্্বক শ্বার্থহচক কৰ্ম্মমাত্র 
ত্যাগ করিয়াছে, যাহার না আছে ঈশ্বরব্যতীত ১, 
" অন্ভ চিন্তা এবং যাহার না আছে ঈশ্বরবাতীত অন্ত কিছুতে 


, দ্বাদশ অধ্যাঁয়ের ভাবাৰ্থ ৪৩৫ 


আশা, যে সমবুদ্ধিন্ন একান্ত আশ্রিত, সুখ-দুঃখ, স্বতি- ১৮ 
নিন্দা, মান-অপমানের জুড়িতে যাহার সমভাব হিরু 
থাকে, যাহার নিজের বলিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই, ১৯ 
যাহার অন্তৱেজিয় ঈশ্বরে স্থির, সেই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত । 

যে ব্যক্তি এই অমৃতময় জ্ঞান শ্রদ্ধার সহিত সেবা করে, 
শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক এই আদৰ্শ অনুযায়ী আচরণ করে সেই ঈশ্বরের ২. 


পরম প্রিয় । 


জনস্মনোভপন্শ অপগ্্যান্ষ 


কষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ 
এই অধ্যায়ে শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখানো হইদ্নাছে। 


শ্রীতগবান্থবাচ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 
এতদ যো ৱেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্‌রিদঃ ৷৷ ১ 
ক্ষেত্ৰজ্ঞঞ্চাপি মাং ৱিদ্ধি সৱক্ষেত্ৰেষু ভারত ! ৷ 
_ ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞয়োজ্ঞনং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম ৷৷ ২ 


অন্বয়। শ্ৰীভগবান্‌ উবাচ । হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্ৰং ইতি অডিধীয়তে ; 


এভদ যঃ বেত্তি তং উদ্বিদঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি প্রাঃ | ১ 
হে ভারত, সৰ্বক্ষেত্রেযু অপি মাংচ ক্ষেত্ৰক্লম্‌ বিদ্ধি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ 
জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং ( ইতি ) মম মতম। ং 
ঞরভগবান্‌ বলিলেন 
হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে ও ইহা যে জানে 
তাহাকে তত্বজ্ঞানীর! ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলে ১ 


81৪ 


হে ভারত, সকল ক্ষেত্ৰে--শরীরে--স্থিত আমাকে ক্েত্ৰন্ত 
বলিয়া জানিও । ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্ৰস্ষের ভেদের জ্ঞানইজ্ঞান--ইহাই 
আমার মত। ত ২ 


, ক্ষেত্ৰ ক্ষেতষ্ট বিভাগ যোগ ৪৩৭ 


তং ক্ষেত্ৰং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্‌ ্ৱকারি যতশ্চ যৎ । 
সচ যো যৎপ্রভাৱশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ৩ 
ঝষিভিব হুধ গীতং ছন্দোভিরিরিধৈঃ পৃথক্‌ । 
বহ্মসুত্ৰপদৈশ্চৈৱ ত্ৰেতুমন্তিৱিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ 
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরৱ্যক্তমেৱ চ। 

ইন্দ্ৰিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থুখং ছুঃখং সংখাতশ্চেতন| ধঁতিঃ ৷ 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সৱিকারমুদাহৃতম্‌ ৷৷ ৬ 


অম্বয়। তৎ ক্ষেত্ৰং যৎ চ যাদৃক চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ (তথা) সচ যঃ 
যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুণু। 


বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক, তথা হেতুমঞ্জিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বহ্মসুত্ৰপদ্ৈঃ খৰ 
বুধ! গীতম্‌। 


মহাভুতানি অহঙ্কারঃ, বুদ্ধি, অব্যক্তং চ এব, দশ কল PL ই 
গোচরাঃ চ পঞ্চ, ইচ্ছ| কী সুখং দুঃখং সংঘাত; চেতনা ধৃতিঃ*এতৎ সবিকারং 
ক্ষেত্ৰং সমাসেন উদাহৃতম্‌ ৫--৬ 


এই ক্ষেত্র কি, কেমন, কি রকম বিকারযুক্ত, কোথা হুইতে 
হইয়াছে ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ কে, তাহার শক্তি এত 
হইতে সংক্ষেপে শোন । ৩ 
বিবিধ ছন্দে, বিভিন্ন রীতিতে, ন নিশ্চয়াত্মক ব্ৰহ্ম- 
সুচক বাক্যে খবিগণ এই বিষয়ে অনেক গান করিয়াছেন ৪ 
মহাভৃত) অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ হইঙ্জিয়, এক মন, পাঁচ 


18৩৮ তয়োঠশ অধ্যায় . 
অমানিতমদস্তিত্মহিংস্ঃ ক্ষাস্তিরাজ ৱম্‌ । 
আচাধ্যোপাসনং শৌচং স্থৈধ্যমাত্মৱিনিগ্ই: ॥ ৭ 
ইন্জরিয়ার্থেফু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এৱ চ। 
জন্মমৃত্যুজরার্যাধিহ্‌:খদোধান্ুদর্শনমূ্‌ ॥ ৮ ' 
অসক্তিরনভিহঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ৷ 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ৯ 
ময়ি চানন্থযোগেন ভক্তিরর্য ভিচারিণী ৷ 
বিরিক্তদেশসেরিত্বমরতিজনিসংসদি ॥ ১০ 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌ । 


এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্জানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ 


অন্বয়। অমাহিত্বম্‌, অদস্ভিত্মমৃ, অহিংসা. ক্ষান্তি), আক্জবম্‌, আচাধ্যোপাননং, 
শৌচং, স্থৈধ্যম্, আত্মবিনিগ্ৰহঃ, ইন্তিয়াৰ্থেযু বৈরাগ্যম্‌, অনহঙ্কারঃ এব চ, 
কন্ম-মৃত্যু-জর|“ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদৰ্শনম্‌, পুত্রদারগৃহাদিযু অসক্ভিঃ অনভিধঙ্গঃ চ, 
ইষ্টানিক্টোপপত্তিধু নিত্যং সমচ্ত্তিত্বম্‌, ময়ি চ অনস্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, 
বিবিক্তদেশসেবিত্বং ' জদসংসদি অরতিঃ, অধ্যান্বজাননিত্যত্বং, তত্বজ্ঞানার্থর্শনম্‌, 


এতৎ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্‌; যৎ অতঃ অন্যথ৷ ( তত ) অজ্ঞানম্‌। ৭--১১ 
বিষয়, ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ-দুঃখ, সম্থাত, চেতনাশক্তি, ধৃতি--এগুলি 
বিকার-সহিত ক্ষেত্ৰ, সংক্ষেপে বলিলাম । ৫--৬ 


টিপ্নী--মহাড়ৃত পাঁচটি--‘পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং 
আকাশ। অহংকার অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধে বিদ্যমান ‘অহং’এর ভাষ 
অহং’-পনা। অব্যক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য মায়া, প্রকৃতি ৷ দশ ইন্জিয়ের 


ক্ষেত্র ক্ষেত ল্লিভাগ যোগ ৪০৯ 


মধ্যে পাঁচ জঞানেস্তিয়--নাক, কান, চোখ, হব), চৰ্ম্ম, তেমনি , 
পাচ কর্সেজিয়, হাত, পা মুখ ও হুই ওছবেজিস্স। পাঁচ গোচর মানে 
পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়, গন্ধ লওয়া, শোনা, দেখা, আদ্বাদ 
করা, স্পর্শ ঝুর। ৷ সঙ্ঘাত অর্থাৎ শরীরের তত্বের একের সহিত 
অপরের সহকারিতা করাশ্শ শক্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈরধ্যরূপী স্থক্ষ্মগুণ 
নয়, কিন্তু এই শরীরের পরমাণু সকলের একের সহিত অন্তের 
সংলগ্ন থাকার গুণ। এই গুণ অহং ভাবের জন্যই সম্ভব ও এই 
অহংভাব অব্যক্ত প্রকৃতিতে, রহিয়াছে। এই অহঃভাব মোহশৃন্ত 
ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ববক ত্যাগ করেন। এই জন্য তিনি মৃত্যু সময়েও 
অন্ত আঘাত হইতে দুঃখ পান না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেরই ত 
অন্তে এই বিকারী ক্টেত্রকে ত্যাগ করিয়া তবে ছুটি। 


অমানিত্ব, অস্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা ,*আচার্যের সেবা, 
শুদ্ধতা, স্থিরতা, আত্মসংযম, ইন্জ্িয়ের বিষয় সম্বন্ধে বৈরাগ্য, 
অহঙ্কার-রহিত ভাব, জন্ম, En জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের 
নিরস্তর বোধ, পুত্র সী গৃহ ইত্যাদির মোহ ও *মমতার অভাব, 
প্রিয় ও অপ্রিয় সম্বন্ধে নিত্য সমভাব, আমার প্রতি অনন্ত ধ্যান 
পূর্বক একনিষ্ঠ ভক্তি, একান্ত স্থলে বাস, জনসমূহের সহিত মিলিত 
হওয়ার অনিচ্ছা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ, আত্মদৰ্শন--- 
এই সকলকে জ্ঞান বলে। ইহার. বিপরীত যাহা তাহা 
অজ্ঞান । ৭-৮-৪-১০-১১ 


৪9৬ তরয়োৰৰশ অধ্যায় - 


: জ্ঞেয়ং ষং তৎ প্রৱক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমগ্ন,তৈ ৷ 
অনাদিমৎ পরং ব্ৰহ্ম ন সৎ তয়াসহ্চ্যতে ॥ ১২ 

_‘সৱ'তঃপাণিপাদিং তৎ সৱ“তোহক্ষিশিরোমুখম্‌ ৷ 
সৱ'তঃশ্ৰুতিমল্লোকে সৱ‘ মাৱ ত্য তিষ্ঠতি ৷৷ ১৩ 

 সৰৱেজ্িয়গুণাভালং লৱে 'িয়িবুজিতম্‌ । 


অসক্তং সৱ ভূচ্চৈর নিগুণং গুণভোক্ত চ॥ ১৪ 


অন্থয়। যং জ্ঞাত্বা অমৃতম্‌ অগ্জতে, তৎ জ্ঞেয়ং যৎ (তৎ) প্রবন্ষ্যামি । 
অনাঁদিমৎ পরং বর্ম তৎ ন সৎ ন অসৎ টচ্যতে। ১২ 
তৎ সৰ্ব্বতঃপাণিপাদং সৰ্ব্বতঃ অক্ষিশিয়োমুখং সৰ্ব্বতঃশ্ৰুতিমৎ, লোকে সর্ব্বম্‌ 
আবৃত্য তিষ্টতি । ১৩ 
সৰ্ব্বেক্সিয়গুণাভাসং, সর্বে্রিয়-বিবঞ্ষিতং, অস্তং, সৰ্ব্াভূং চ এব নিগুণং 


গুণভোত্তী চ। ১৪ 
যাহাকে জানিলে মোক্ষ পাওয়া যায় সেই জ্ঞেয় কি তাহা! 
তোমাকে বলিতেছি । তিনি অনাদি পরব্রঙ্গ, তাহাকে সং বল! 
যায় না, অসৎ ধলা যায় না। ১২ 
ট্রিপ্লনী--পরমখর্কে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। কোনও 
এক. শব্দ দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা বা পরিচয়, দেওয় বায় না- এমনি 
সেই গুণাতীত স্বরূপ ' 


যেখানেই দেখ সেইখানেই তাহার হাত, পা. চোখ, মাথা, মুখ 

ও কান র্হিয়াছে। সর্বব্যাধ হইয়া তিনি এইলোকে রহিয়াছেন। 
১৩ 

সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস তাহাতে আছে, তবুও সেই 


ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ শ্লিভাগ যোগ ৪৪১ 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চত্পমের চ। 

শূক্ষ্মসত্বাৎ তদৱিজ্ঞেয়ং দৃরস্থং চাস্তিকে চ তং ॥ ১৫ 
অরিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমির চ স্থিতম্‌ ৷ 

ভূতভর্ত চ তজ্‌ জ্ঞেয়ং গ্ৰসিষ্ণু প্রভৱিষ্ণু চ ৷৷ ১৬ 


অম্বয়। (তং) ভূতানাং বহিঃ অন্তঃ চ, অচরং চরং চ এব, সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ 


অবিজ্ঞেয়ং, তত দুরস্বং চ অস্তিকে চ ৷ ১৫ 
তুতেমু অবিভক্তং, চ বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌, তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভৰ্্ব চ গ্রসিষ্ণ 
গ্ভবিধুঃ চ । ১৬ 


স্বরূপ ইন্জিয়-বজ্জিত ও সর্বথা অগিপ্ত, আবার তিনি সকলকে 
ধারণকারী ; তিনি গুণ-রহিত বটেন, তবুও [ তিনি ] গুণের 
ভেখক্তা | ১৪ 

তিনি ভূত সকলের বাহিরে ও ভিতরে, তিনি গতিমান্‌ ও 
স্থির। শুদ্ধ বলিয়া তাহাকে জানা বায় না। তিনি দূরে ও 
তিনি নিকটে । ৯ ১৫ 

টিপ্লনী-__যে তাহাকে জানে সে তাহার ভ্বিতরে। গতি ও 
স্থিরতা, শান্তি ও অশান্তি আমরা যাহ! অনুভব করি ও আর সকল 
প্রকার ভাব, তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই হেতু তিনি গতিমান্‌ 
ও স্থির । 

ভূতগণের মধ্যে তিনি অবিভক্ত আছেন ও বিভক্রের স্টায়ও 
রহিয়াছেন। তিনি জানার যোগ্য (ব্ৰহ্ম ), প্রাণিগণের পালক, 
নাশক ও কর্তা | * ১৬ 
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জ্যোতিযা্পি তন্দ্যোত্তমলঃ পরমুচ্যতে। 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সরত্য ৱিষ্ঠিতম্‌ ৷ ১৭ 
ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং জ্ঞেনুঞ্চোত্তং' সমাসতঃ | 
মন্তক্ত এতদ্‌ ৱিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্তে ॥ ১৮ 
প্রকৃতিং পুরুষ্ৈর বিদ্ধ্যনাদী উভাৱপি ৷ 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈৱ ৱিদ্ধি প্ৰকৃতিসম্ভৱান্‌ ॥ ১৯ 


অ্ম্বয়। তৎ জ্যোটতিযাম্‌ অপি ল্োতিঃ, তমসঃ পরম্‌ উচাতে। জ্ঞানং 
‘জেয়ং জ্ঞানগম্যং চ, সর্ববন্ত হাদি বিষ্টিতম্‌। ' ১৭ 


ইতি ক্ষেত্ৰং তথ! জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তম্‌, মন্তন্ভঃ এতৎ বিজ্ঞাষ 
অস্তাবায় উপপদছাতে । ১৮ 


প্ৰকৃতিং পুরুষ চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধিং বিকারান্‌ গুণান্‌ এব চ 
প্রকৃতিসম্তবান্‌ বিদ্ধি। « লী 


জোযোতিষ্কদিগের মধ্যে তিনি জ্যোতি, তাহাকে অন্ধকারের 
পরপারে বল! হৃয়। তিনিই জ্ঞান, তিনি জ্ঞাতব্য ও জ্ঞানদ্বারাই 
বাহাকে পাওয়া,যায় সে তিনিই। তিনি সকলের হৃদয়ে 
রহিয়াছেন । ১৭ 
এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং স্কেয় সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে 
বলিলাম। উহা! জানিয়া আমার ভক্ত আমার ভাব পাওয়ার 
যোগ্য হয়৷ ১৮ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি জানিও, বিকার. ও গুণ 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়-৮এই প্রকার জানিও ৷ ১৯ 


ক্ষেত্র গ্ষেত্ৰপ্ত বিভাগ যোগ , ৪৪৩ 


কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 

পুরুষঃ সুখতুঃখানাং ভোতৃত্বে হেতুরুচ্যতে ৷৷ ২০ 
পুরুষ: প্রকৃতিস্থো হি তুঙ্ক্ে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোঃুস্থা সদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥ ২১ 
উপত্রষ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ । 

পরমাত্মেতি চাপ্মাক্তো দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 


অদ্বয়। কাধ্য-কারণ-কর্তৃনকে প্রবৃত্তি; হেতু? উচ্যতে, ইখদুঃখানাং তোকত্বে 


৫ হু উচাতে। ২০ 
প্রকৃতিস্থং হি প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ ভূ ক্রে, গুণমঙ্গঃ অন্ত ‘সদস্‌- 

৮ কারণম্‌। ২১ 
অশ্মিন দেহে পরঃ পুঁরুষঃ উপদষ্টা অনুমন্ত৷ ভন্ঠী ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমার্ম| চ 
ইতি অপি উজ্ত: ৷ ২২ 
কাৰ্য্য ও কারণের হেতু প্ৰকৃতি কহা যায় এবং পুরুষ সুখ 
চঃখের ভোগের হেতু কহ! যায় । , ২০ 


প্রন্কৃতির মধ্যে স্থিত পুরুষ প্ৰকৃতি-উত্পন্ন গুণ ভোগ করে ও 
এই গুণ-সঙ্গ ভাল মন্দ যোনিতে উহার জন্মের কারণ হয়। ২১ 

টিপ্ননী- প্রকৃতিকে আমর! লৌকিক ভাষায় মায়া নামে 
সম্বোধিত করিয়া থাকি। পুরুষ ত জীব। মায়া অর্থাৎ মূল 
শ্বতাবের বশীভূত জীব সত্ব, রজদ্‌ অথবা তমস্‌ হইতে উৎপন্ন 
কাৰ্য্যের ফলতোগ করে ও কর্ণ অনুযায়ী পুনর্জন্ম পায় ' 

এই দেহে স্থিত সেই পরম পুরুষকে সর্ধসাক্ষী, অন্ুমতিদধীতা, 
ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাওণ্বল| হইয়া থাকে । . ২২ 
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যএবং বেত্তি পুরুবং গ্রকৃতিঞ্চ গুণৈ: সই। 
সরা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ৷৷ ২৩ 
ধ্যানেনাস্মনি পশ্যুন্তি কেচিদাত্মানমাত্মন। ৷ 

, অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ৷৷ ২৪ 


অম্বয়। যঃ এবং পুরুষং ভণৈ; সহ প্রকৃতিংচ বেত্তি সব্ব্থ। বৰ্ত্তমানঃ 
অপি স ভূয়ঃ ন অভিজায়তে । ২৩ 
কেচিৎ আত্মন| আত্মনি আত্মানং ধ্যানেন পশ্যপ্তি অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, 
অপরে চ কর্মমোগেন | , ২৪ 


যে ব্যক্তি এই পুরুষকে ও গুণময়ী প্রকৃতিকে জানে সে সব 
প্রকার কার্য্য করিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। ২৩ 

টিপ্পনী--২, ৯ ১২ ও, অন্তান্ত অধ্যায়ের. সহায়তায় আমি 
জানিতে পারি যে, এই শ্লোক স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করার জন্ত নহে 
বরং ভক্তির মহিমা স্থচিত করিবাষ্ম জন্য। কৰ্ম্মমাত্ৰ জীবের 
বন্ধনকারক । কিন্তু যদি কেহ সেই সকল কৰ্ম্মই পরমাত্মায় অর্পণ 
করে, তবে সে বন্ধনমুক্ত হয় এবং এই প্রকারে যাহার মধ্যে কর্তৃত্ব- 
ক্নপী অহংভাব নাশ পাইয়াছে ও যে চব্বিশ ঘণ্টাই অন্তর্য্যামীকে 
দেখিতে থাকে, সে পাপ কৰ্ম্ম করিতেই পারে না ৷ পাপের মূলে 
অভিমান। অহং নাই ত পাপ নাই। এই শ্লোক পাপ কৰ্ম্ম না 
করার যুক্তি দেখাইতেছে। _ 

কে. ধ্যানমার্গে আত্মাদ্বার| আত্মাকে নিজ মধ্যে দেখে, কেহ 
জ্ঞানমার্গে, অনা কতক কৰ্ম্মম।র্গে দেখে । ২৪ 


, ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ, বিভাগ যোগ ৪৪৫ 


অন্তে ত্বেৱমজানস্তঃ শ্ৰুত্বান্তোভ্য উপাসতে। 

তেইপি চাতিতরস্ত্যের মৃত্যুং শ্ৰুতিপরায়ণাঃ ৷! ২৫, 
যারৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাৱরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌ ৱিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ৷৷ ২৬ ' 
সমং সরু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরম । 
ৱিনশ্যৎস্বৱিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 


অঙ্বয়। অশ্যে তু এবম্‌ অঙ্গীনন্তঃ ‘অন্ততঃ শ্ৰুত্বা কী উপাসতে, 
অপি মুত্যুং অডিতরস্তি। *_ ২৫ 
হে ভরতর্মভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সম্বং সংজায়তে তৎ ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰজ্- 
সংযোগীৎ (ইতি) বিদ্ধি | ২৬ 
বিনগ্ৎ্হ নবেন্ন ভুতেষু অৰিনশন্তং সমং তিষ্ঠন্তং পরমে শ্বরং ঘঃ পশ্যতি স 
পশ্যতি । ২৭ 
আবার কেহ এই সকল মাৰ্গ না জানায় অপয়ের নিকট হইতে 
পরমাত্মার সম্বন্ধে শুনিয়া শত বিষয়ে শ্রদ্ধা রাখিয়াঃ তাহাতে পরায়ণ 
থাকিয়া উপাসন| করে ! উহারাও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়। ২৫ 
হে ভরতর্ষভ, চর বা অচর যাহা কিছু উত্পন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র 

ও ধক্ষত্ৰজ্ঞের অর্থাৎ পুক্লযপ্ৰকৃতির সংযোগে হয়--এমন জানিও । 
২৬ 
সকল নাশবান্‌ প্রাণীতে অবিনাশী পরমেশ্বর সমভাবে আছেন 
বলিয়া যে জানে--সেই জানে । ২৭ 


৪৪৬ ত্ৰয়োদশ লাধ্যায় 
সমং পশ্যন্‌ হি সৱ সমস্থিতমীশ্বরম্‌ ৷ 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততে| যাতি পরাং গতিম্‌ ॥২৮ 
প্রকৃত্যৈৱ তু কৰ্ম্মাণি ক্ৰিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ। . 
যঃ পশ্যতি. তথাত্মানমকর্তারং স পশ্ঠতি ॥ ২৯ 
অম্বয়। সর্বত্র সমং সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরম্‌ পশ্ঠন হি আত্মন| আত্মানং ন হিনন্তি। 


ততঃ পরাঃ গতিং যাতি 1 ১৪ 
সৰ্ব্বশঃ প্রকৃত! এব তু কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণা নি, তথা আত্মানম্‌ অকর্তীরং যঃ পশ্যতি 
সং পশ্যতি । ২৯ 


ঈশ্বরকে সৰ্ব্বত্ৰ সমভাবে অবস্থিত বলিয়া যে জানে সে নিজেকে 
নিজে আঘাত করে না, আর এতদ রা সে পরম গতি পায়। , *৮ 
টিগ্লনী-যে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখে সে নিজে 
তাহাতে লয় হয় ও আর কিছু দেখে না; সেইজন্য সে বিকারের 
বশ হয় না ও সে কারণ মোক্ষ পায়, নিজের শত্ৰু হয় না। 
. সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰকৃতিক কৰ্ম্ম করে__এই রকম যে বোবে.ও সেই হেতু 
আত্মাকে অকত্ত রূপে যে জানে- সেই জানে। ২৯ 
টিপ্নীঁ_য়েমন সুপ্ত মানুষের আত্মা সুপ্তির কৰ্ত্তা নয়, কিন্ত 
প্রক্কতিই নিদ্রার, কৰ্ম্ম করে--ইছা.তেমনি। নির্বিকার পুরুদের 
চক্ষু মন্দ কিছু দেখে না। প্রকৃতি ব্যভিচারিনী নহে । অভিমানী 
পুরুষ যখন তাহার স্বামী হয় তম তাহার সঙ্গ বশতঃ ১৬ 
উৎপন্ন হয়। 


, ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰগ্ঞ ‘বিভাগ যোগ ৪9৭ 


যদা ভূতপৃথগ্‌ভাৱমেকস্থমনুপশ্যতি । 

তত এৱ চ রিতার ব্ৰহ্ম সম্পদ্ধতে তদা ৷৷ ৩০. 
অনাদ্দিত্বান্নিগুঁণত্বাৎ পরমাত্মায়মৱ্যয়ঃ ৷ 

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 
যথা সৱৰর্গতং সৌন্গ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ৷ 
সরত্রারস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ৷৷ ৩২ 


অদ্বয়। যদ| ভৃহগৃধগভাবদ এবছ্‌ম, ততঃ এব চ বিস্তারং ১১ 
ভদা বন্ধ সম্পদ্থতে। 
হে কৌন্তের, অয়ং অবায়ঃ পরমাত্ম| অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ শরীরস্থঃ 'অপি 


ন করলাতি ন লিপ্যতে ৷ ৩১ 
সোক্ষ্মাৎ সর্বগতং আঁকাশং যথা ন ' উপলিপ্যতে তথা সন্বত্র দেহে অবস্থিতঃ 
আত্মা ন উপলিপাতে । ৩২ 


যখন সে জীবের অস্তিত্ব পৃথক্‌ হইলেও একেতেই অবস্থিত 
দেখে ও সে জন্য সকল বিস্তার তাহাতেই স্থিত রহিয়াছে--ইহ! 


বোঝে তখন সে ব্ৰহ্ম পায়। তৰ 
টিপ্পনী - অনুভবে সকলই ব্রঙ্গেতে যে দেখে সেই ব্ৰহ্মকে পায়। 
তখন জীব শিব হইতে ভিন্ন থাকে না। 


হে কৌন্তেয়, এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি ও নিও হওয়ায় 
শরীরে থাকিয়াও কিছু করে না ও কিছুতে লিপ্ত হয় না। ৩১ 
হুন্ম হওয়ার জন্য সর্বব্যাপী আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না, 


তেমনি সকল দেহে বিদ্যমান আত্ম| লিপ্ত হয় না। ৩২ 


৪৪৮ বরয়োদশগ্অধ্যায় 


যথা প্রকাশযুত্যেকঃ কৃংষ়্ং লোকমিমং রৱিঃ। 
ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথা কৃতৎস্নং প্রকীশয়তি ভারত ! ॥ ৩৩ 
ক্ষেত্রক্ষে্রজ্ঞয়োরেরমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে ৱিতুধার্ন্ডি তে পরম্‌ ৷৷ ৩৪ 
অন্বয়। যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃংস্নং লোক: প্রকাশয়তি তথ! হে ভারত, 
ক্ষেত্ৰী কৃত্স্নং ক্ষেত্ৰং প্রকাশয়তি। ৩৩ 
যে এবম্‌ জানক্ষেখ। ক্ষেত্রক্মেত্রক্ঞয়াঃ অনুর: ভুতপ্রকৃতিমোক্ষং চ বিছুঃ তে 
পরং যাস্তি। ৩৪ 
যেমন এক হৃ্র্ধ্য এই সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করে তেমনি 
হে ভারত, ক্ষেত্ৰী সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে! ৬৩৩ 
যাহারা জ্ঞানদ্বার! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞের মধ্যে ভেদ, তথা! প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে প্রাণীদের মুক্তি কিয়াপে হয় তাহা জানে তাহারা 
ব্রঙ্গকে পায় । ' | ৩৪ 


ওঁ তংসং 
এই প্রকারে শ্ৰীমস্তগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অথাৎ ব্ৰহ্মবিদ্তাস্তৰ্গত 
যোগশান্রে এীরঞ্চার্জুনসংবারে ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰজ্ত-বিভাগ যোগ নামে 
ব্ৰয়োদশ অধ্যায় পূর্ণ হইল।. 


ভ্ৰজস্মোলম শল অপঞ্য্যান্দলেন্স মভ্ভাব্না্ 

আত্মা এবং দ্রেহে ও আত্মা এবং পরমাত্মায় কি 
সম্পর্ক, ঈশ্বরের কি শ্বরূপ তাহা এই অধ্যায়ে বৰ্ণিত 
হইয়াছে। এই অধ্যান্তে ঈশ্বরবাদ সংক্ষেপে অথচ পূর্ণভাবে 
উপদিষ্ট হইয়াছে । 

ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ কি 
১-৮ নি 

এই দেহকে ক্ষেত্র বলে এবং ইহারই মধ্যে যিনি জ্ঞাতা ১ 
পুরুষ তীহাকেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলে! সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল 
ভূতে চরাচরে ঈশ্বব্রই ক্ষেত্ৰক্ত। যে এই ভাব অনুভবে ২ 
আনিতে পারিয়াছে, যাহার শুই জ্ঞান অনুভবে পরিণত 
হইয়াছে যে, প্রত্যেক সত্বার ভিতরেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
রহিয়াছে তাহারই জ্ঞান হইয়াছে । ’ 

ক্ষেত্র যে কি, আর তাহার বিকার এবং শক্তিই বা ৩ 
কি তাহাই সংক্ষেপে বল! হইতেছে। এই কথা খবির। নানা - 
ছন্দে, নানাভাবে, নিশ্চয়াত্মক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। ও 
প্রকৃতি ব| ক্ষেত্রে নিমতত্বগুলি রহিয়াছে ₹ পাঁচটি 
মহ।তূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্ৰিয় ও মন এবং ৫ 
পাচ ইঙ্জিয়ের বিষয়। এতত্ব্যতীত মুল প্রকৃতির আরো. 
কতকগুলি তত্ব আছে যাহ! আত্মায় আরোপিত হইতে পারে ৬ 

২৯ 


৪৫৪ অয়োদশ্থ অধ্যায় 


না, যাহা প্রক্কৃতি-সম্তৃত এব$ তাহারই বিকার। সেগুলি 
এই ;-- ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, সংঘাত বা এক ইন্দ্ৰিয়ের 
অপরকে গহাঁয়ত। করার শক্তি এবং চেতনা ও ধৃতি অথবা 
ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশকে এক করিয়া একটি সমবায়ভূত 
সত্বা রক্ষা করার শক্তি । 


জ্ঞানীর লক্ষণ 
ঢ় ৭--১১ 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রক্ত কি তাহা যে ব্যক্তি জানে তাহার 
জ্ঞান উদিত হইয়াছে । যে মোহের আবরণে আত্মা আবৃত, 
জ্ঞান উদয় হইলে তাহ! অপন্থত হইয়া যে সকল লক্ষ 
দেখা দেয় তাহা এইরূপ £--* 

আত্মশ্লাঘার অভাব, দত্ত বা নিজেকে বাড়াইয়! প্রকাশ ট 
করিবার ইচ্ছার অভাব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্ধোর 
সেবা, গুচিত[. আম্মসংযম ৷ জ্ঞানীর ইন্জ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ৮ 
বিরাগ হয়, অহংভাব দূর হয়, সে জরা-মরণ-হঃখাদির 
দোষ সৰ্ব্বদাই মনে রাখে। ঈশ্বরে অনন্য একাশ্রযী ভক্তি , 
রাথে। সী পুত্র পরিবারে মমত্ব-বোধ ত্যাগ করে, সম্পদে 
বিপদে সমভাব রাখে, ঈশ্বরে অনন্য একাশ্রয়ী ভক্তি রাখে, ১, 
লোকসমূছের সহিত মিলামিশ৷ করিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ১১ 
করে। অধ্যাত্ম জ্ঞান যে স্থায়ী পদার্থ সে -ৰোধ তাহার 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ের ভাবাৰ্থ ৪৫% 
হয়। ইহাই জ্ঞানীর লক্ষণ । ইহার বিপরীত যাই| তাহাই 


অজ্ঞানীর লক্ষণ ৷ 
জ্ঞেয় কি? 
১২-১৮ 

ঈশ্বরই জ্ঞেয়। ঈশ্বর বলিতে এই কল্পনা করিতে হইবে ১২ 
যে, তিনি অনাদি ব্ৰহ্ম এবং সং বা অসৎ, কোনও এক 
শব্দদ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না | ৰ 

ঈশ্বর সকল স্থানে সকল "সময়ে রহিয়াছেন, এই জন্য ১৩ 
কল্পন। করা টাই যে, বে দিকে দেখ সেই দিকেই তাহার ' 
ইন্ধিয়সকল হাত প্রা চোখ মুখ কান রহিয়াছে । তিনি 
সকল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিম্বাছেন। সমস্ত ইঞ্জিয়ের ৯৪ 
আভাস তীহাতে রহিয়াছে, তিনি সমস্ত কৰ্ম্ম 'করিতেছেন 
বলিয়া মনে হয়, অথচ তিনি সমস্ত ইন্দিয়বর্জ্জিত, তিনি 
আসক্তিশূন্ত সর্ধধারণকারী। প্রন্কতির গুণ আছে, 
এবং তিনি প্রকৃতিস্থ বলিয়া তাহারও সব্ব রজঃ তমোগুণ 
আছে মনে হইতে পারে, বাস্তবিক কিন্তু গুণ প্রকৃতির, 
তিনি নিগুণ। নিগুণ হইয়াও তিনি গুণের ভোক্তা } 
তিনি ভূত সকলের বাহিরে ও ভিত্বরে আছেন । যেহেতু 
তিনি সর্বত্রই আছেন সেই হেতু তিনি আর কোথা হইতে ১০ 
কোথায় গমন করিবেন? তিনি একই সময় নিকটে ও 


4৫২ তরয়োৰ্বশ অধ্যায় 


দূরে, তিনি সুগ্ম; তিনি আত্মা-রূপে বিভিন্নজীবে ১৬ 
বিভক্তের ন্যায় রহিয়াছেন, অথচ তিনি সর্বব্যাপী এবং এক । 
তিনিই প্রাণিগণের ধারণকারী, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু । 
তিনিই সকল আলোকের আলোক, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ১৭ 
জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয়, তিনি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন ৷ ভক্ত 
খযহয় সে এই ভাবে তাহাকে ভাবিয়া তাহাতে বুক্ত ১৮ 
হ্য়। 
প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক 
১৯-২২ 
প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই আদ্দিবিহীন। প্রতি ১৯ 
. হইতে সত্ব রজঃ তমঃ গুণ «ও বিকার হইয়াছে। প্রকৃতি 
কার্ধা করে, পুরুষ তাহার দান্লিধো থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ২, 
(ভোগ করে। পুরুষ প্রক্কৃতিতে স্থিত হইয়া প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন বা প্রক্কৃতির সন্ব-রজাদি গুণ ভোগ করে, আর এই 
‘হেতুই পুরুষ ভাল বা মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয়। পুরুষের 
সহিত প্রকৃতির এই রকম সম্বন্ধ যে, প্রক্বণ্তি কাৰ্য্য ২১ 
করিয়! যাইতেছে, আর দেহস্থিত পুরুষ তাহার সাক্ষিরূপে, 
অনুমতিদাতা,' ভর্তা, ভোক্তা রূপে রহিয়াছে । ইনিই ২২ 
'সহেশ্বর-_ইনিই পরমাত্মা | 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৪৫৩ 
প্রকৃতি পুরুষের যথাযথ জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ 


২৩-_২৫ 

যে ব্যক্তি প্রকৃন্তি পুরুষের এই ভাব তত্বতঃ জানে এবং ২৩ 
অন্ুভূতিক্তে সিদ্ধ করে সে মোক্ষ পায়। কেহ বাধ্যান- 
মার্গে, কেহ বা সাংখ্যইমার্গে, কেহ বা কৰ্ম্মযোগে আত্মার ২৪ 
স্বরূপ জানিয়া নিজের আত্মায় পরমাত্ম| দেখে বা আত্মজ্ঞান 
লাভ করে। কেহ ব! এই সকল মার্গ না জানিয়া কেবল ২ 
শুনিয়াই শ্ৰদ্ধাপরায়ণ হয় এবং সেঁই বিষয় উপাসনা করিয়| 
মোক্ষ লাভ করে। 

স্ৃষ্টিতস্ব ও ঈশ্বরতত্ত 
ৰু ২৬--3৪ 

যাহা কিছু চর বা অচর এই দৃশ্যমান জগতে আছে, সে ২৬ 
সকলই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রপ্তের বা প্রকৃতি ও পুরুষের 
সংষোগবশতঃ উৎপন্ন । যে ব্যক্তি একথা জানে যে, সৰ্ব্ব- 
ভূতের এই নাশবান্‌ দেহ সমূহে সমভাবে অধিনাশী ঈশ্বর ২৭ 
আছেন, সেই ঈশ্বর তৰ জানিয়াছে। এই প্রকার জানিলে 
সেনিলের দ্বারা নিজের আর হানি করিতে পারে না, সে ২৮ 
বিকারের বশীভূত হয় না, সে মোক্ষ পায় । 

মোক্ষকামী জানে যে প্রকৃতি নিজ গুণ দ্বার! কাধ্য করে, ২৯ 
পুরুষ করে না--সে অকর্তী। এই উপলব্ধি তাহাকে 


৪৫৪ | ত্য়েদিশ অধ্যায় 


মোক্ষ দের। মোক্ষকামী ইহা উপলব্ধি করিবে যে, বিভিন্ন ৩. 
ভুতের অস্তিত্ব পৃথক্‌ হইলেও উছারা সকলেই একে অবস্থিত, 
সকল বিস্তার ঈশ্বরেই স্থিত। সকলই ব্ৰহ্মময়। সে জীবে 
শিব দেখে। 

মোক্ষকামী ইহ! উপলব্ধি কাঁরবে যে, পরমাত্মা দেহে ৩১ 
থাকিয়াও কোন কার্য করে না, উহা নিগুণ ও নিলিপ্ত। 
যেমন ব্যোম (আকাশ) সকল ভূতের মধ্যে ওতঃপ্রোতে ৩২ 
থাকিয়াও ‘কিছুতে লিপু হয না, আত্মাও তেমনি সকল দেহে 

, অবস্থান করিয়াও দেহের সহিত লিপ্ত হয় না! 

মোক্ষকামী ইহ! জানিবে যে, ঈশ্বরই পরমাত্মা এবং 
তিনি প্রকাশময় এবং জ্ঞানময়। যেমন এক সূর্য্য সকল ৩৩ 
জগৎ প্ৰকাশত করে, তেমনি এক পরমাত্ম! বা এক ক্ষেত্ৰী 
সকল ক্ষেত্র বা ভূতকে প্রকাশিত করে । 

প্রকৃতি পুরুষের এই ভেদ যাহারা উপলব্ধিতে 
আনিয়াছে ‘তাহারাই মোক্ষ পায়। 


৩৪ 


চ্তু্ছস্শ অঞ্ঘ্যাস্স . 
গুণত্ৰয় বিভাগ যোগ 

গুণময়ী প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়ার পর সহজেই তিন 
গুণের বৰ্ণন এই অধ্যায়ে আলিয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই 
গুণাতীতের লক্ষণ ভগবান্‌ উল্লেখ করিতেছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশে ইহা! ভক্তে 
দেখা যায়, তেমনি এই অধ্যায়েও গুণাতীতে দেখা বায় | 

উভগব্বাচুবাচ 

পরং ভূয়ঃ প্ৰৱক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌ ৷ 

*যজ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সৱে পরাং সিদ্ধিমিতে! গতাঃ ॥১ 

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম স্বাধন্ম্যমাগতাঃ। 


সৰ্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন র্যথন্তিচ ॥ ২ 

অম্বয়। শ্রীভগবাঁন্‌ উবাচ । জ্ঞানানাং যৎ উত্তমং পরং জ্ঞানম্‌ জ্ঞাত্বা ৰ 
সব্বে ইঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (তৎ তে) ভুয়ঃ প্রবন্ষ্যমি । 

ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রত্য মম সাধৰ্ম্বাম্‌ আগতাঃ সর্গে অপি 2 উপজায়স্তে এ 
ন ব্যথন্তে। ং 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_ 

‘জ্ঞানের মধ্যে যে উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়া মুনিসকল এই 
দেহ পরিত্যাগ করার পর পরম গতি পাইয়াছেন তাহা আমি 
তোমাতে পুনর্ধার বলিতেছি। ১ 

এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়| যাহার! আমার ভাব পাইয়াছে, 


৪৫৬ হলি ত্নধ্যায় 


মম'যোনিম হদ্‌ ভ্ৰম তন্মিন্‌ গৰ্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভৱঃ সৱ‘ভুতানাং ততো ভৱতি ভারত ! ॥৩ 
'সৱযোনিযু কৌন্তেয়! মূৰ্তয়ঃ সম্ৰ্বস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদ্‌ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা'॥ ৪ 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্ৰকৃতিসম্ভৱাঃ । 
নিবযস্তি মহাবাহে| ! দেহে দেহিনমৱ্যয়ম্‌ ॥ ৫ 


অদ্বয়। হে ভারত, মহদ্‌ ব্ৰহ্ম মম যোনিঃ তশ্মিন অহং গর্ভং দধামি, ততঃ 
সব্ব'ভূতানাং সম্ভব ভবতি। টি: ৩ 

মহদ্বহ্ম--প্ৰকৃতির অপর নাম। 

‘হে কৌন্তেয়, সবদ যোনিমূ যাঃ মূৰ্্তয়ঃ সম্ভবস্তি মহদ্বরত্ধা তানীং যোনি, অহং 
বীজপ্রদঃ পিত! । ৪ 

হে মহাবাহো, সৰ্বং রজঃ তমঃ ইতি টিভি গণাঁঃ অবায়ং দেহিনম্‌ দেহে 
নিবিয্নপ্তি । ৫ 


উৎপত্তিকালে তাহাদের জন্ম-প্রান্তি নাই, প্রলয় কালে ব্যথা প্ৰাপ্তি 
নাই। ২ 

হে ভারত, মহদ্ব্ৰহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার বোনি। তাহাতে 
আমি গর্ভাধান করি ও তাহাতে প্রাণিমাত্রের উৎপত্তি হয়। ৩ 

হে কৌন্তেয়, সকল যোনিত যে যে প্রাণীর উৎপত্তি হয় 
তাহাদের উৎপত্তিস্থান আমার প্রকৃতি ও আমি ০ 
বীজরোপণকারী পিতা- পুরুষ । 

হে মহাবাহো, সৰ্ব রজস্‌ ও তমস্‌ প্রক্কতি-উৎ্পন্ন গুণ, হে 
অবিনাশী দেছধারীকে বা জীবকে দেহের সম্বন্ধে বাধে। ৫ 


গুণজ্রু বিভাগ যোগ , 6৫৭ 


তত্র সত্বং নির্শলত্াৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌।, 
সুখসঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ! ॥৬ 
রজে| রাগাত্মকং ৱিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুষ্ভৱম্‌ । 
তন্নিবপ্নাতি কৌন্তেয়! কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম.॥ ৭ 
তমস্তজ্ঞানজং ৱিদ্ধি মোহনং সৱ দেহিনাম্‌ । 
প্রমাদালস্ত নিদ্ৰাভিস্তদ্নিবগ়াতি ভারত ! ॥ ৮ 


অম্বয়। তত্র সন্বং নিৰ্ম্মলত্বা$ প্রকশকম্‌ অনাময়ং,* হে অনগ, (তৎ সন্বং) 
সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্াতি। ৬ 
হে কৌন্তেয়, রচঃ রাগাস্মকং তৃষ্ণাসঙ্গমমুদ্ভবং বিন্ধি, তৎ দেহিনম্‌ কৰ্ম্মমঙ্গেন 
নিবরীতি। ৬ ণ 
হে ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং সব দেহিনাং মৌহনম্‌ বিদ্ধি তৎ প্রমাদালস্ত- 
নিদ্ৰাভিঃ নিবধাতি। ৰু ৮ 


তাহার মধ্যে সত্ব নির্মল বলিয়া প্রকাশক ও আরোগ্যকর হয় | 


হে নিষ্পাপ, উহা! দেহীকে সুখের ও জ্ঞানের সম্বন্ধে বাধে | ৬ 
হে কৌন্তেয়, রজোগুণ র।গরূপ হওয়ায় উহ! তৃষ্ণা ও আসক্তির 
মূল। উহ! দেহধারীকে কৰ্ম্মপাশে বাধে । ৭ 


হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানমূলক | উহা দেহধারী মাত্ৰকেই 
মোহে 'ফেলে। উহা! অগাবধানতা, আলহ্ত ও নিদ্ৰার বন্ধনে 
দেহীদিগকে বীধে | রর ৮ 


৪৫৮ চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 


সত্বং সুখে. সঞ্জয়ুতি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত 1 

জ্ঞানমার ত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভৱতি ভারতু। 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈর তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ' 

সৱ'দ্বারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 

জ্ঞানং যদা তদা ৱিদ্যাদ্‌ ৱিৱ্‌ দ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ 

অস্বয়। হে হার, সম্বং সুখে থান্লয়তি, রজঃ কর্ম্মণি উত তমঃ তু জ্ঞানম্‌ 

ক্মাবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি। ৯ 


সপ্য়তি--সঙ্গ করায়। উত--ও। 
হে ভারত, সত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় ভবতি, রজঃ সত্বং তমঃ চ (অভিভূয়- 


ভবতি), তথা তমঃ সন্বং রঃ এব চ (অভিভূয় ভবতি)। « ‘১ 
যদ| অস্মিন্‌ দেহে সব্বদ্বারেষু জ্ঞান্তং প্রকাশঃ উপজায়তে তদ! উত সন্বং 
বিবৃদ্ধং ইতি বিভাৎ। « ১১ 
হে ভারত, সত্ব মাত্খাকে শান্তি সুখের সঙ্গ করায়। রজস্‌ 
কৰ্ম্মের ও তমম্‌ জ্ঞানকে ঢাঁকিয়! প্রমাদের সঙ্গ করায় | নি 


হে ভারত, যথন রজস্‌ ও তমম্‌ চাপা থাকে তখন সত্ব উপরে 
আসে, সব ও তমস্‌ চাপা থাকিলে তখন রজস্‌, ও সত্ব ও রজস্‌ 
চাপ! থাকিলে তমন্‌ উপরে আসে । ১০ 
সকল ইন্জিয়ের দ্বারা এই দেহে যখন প্রকাশ ও জ্ঞানের 
উত্তৰ হয়। তখন সত্ব গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে এমন 
জানিও ৷ ১১ 


গুণ বিভাগ যোগ . ৪৫৯ 
গট 


লোভঃ প্রৱ.ত্িরারস্তঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্তেতানি জায়ন্তে ৱিৱ দ্ধে ভরতর্ধভ ! ৷৷ ১২ 
অপ্রকাশোহপ্রৱ ত্বিশ্চ প্রমাদো মোহ এর চ। _ 
তমগ্যেতানি জায়ন্তে বিরদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ 
যদা সত্বে প্রৱদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ 
তদোত্তমৱিদাং লোকানমলান্‌ প্ৰতিপদ্যতে ॥ ১৪ 


৪ 
ময় । হে তরতধভ, রসি বিবৃদ্ধে লোঁভঃ, প্রনৃত্তিঃ, কৰ্ম্মণাম আৱন্তঃ, 
অশমঃ, স্পৃহা, এতানি জায়ন্তে। “১২ 
১ হে কুরুনন্দন, তমসি বিবৃদ্ধে অপ্রকাশং অপ্ৰবৃত্তিঃ চ প্ৰমাদ; মোহ: এব চ 
এতানি জায়ন্তে। বি ১৩ 
সন্বে প্রবৃদ্ধে তু যদ| দেহভৃৎ প্রলযং যাতি তদ! উত্তাবিদাং অমলান্‌ লোকান্‌ 
প্রতিপদ্থতে। ১৪ 


হে ভরতর্ষভ, যখন রজোগুণের বৃদ্ধি পায় ভখন লোভ, প্রবৃত্তি, 


কর্মের আরম্ভ, অশান্তি ও ইচ্ছার উদয় হয় । ১২ 
ছে কুরুনন্দন, যখন তমোগুণের বুদ্ধি পায় তখন অজ্ঞান, 
মমতা, অসাবধানত। আর মোহ উৎপন্ন হয়! ১৩ 


মিজের মধ্যে যখন সন্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন দেছধারীর মৃত্যু 
হইলে সে উত্তম জ্ঞানীদিগের নিৰ্ম্মল ল্লোক পায়। ১৪ 


৪৬০ চতুর্দশ অধ্যায় 


রজসি প্রলগ্নং গত্বা কর্মাসঙ্গিঘু জায়তে । 

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 
কৰ্ম্মণঃ সুকৃতস্কাহুঃ সাত্ত্বিকং নিৰ্ম্মলং ফঁলম্‌ । 
রজসস্ত ফলং তুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ০1 |॥ ১৬ ' 


অম্বয়। রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কৰ্ম্মসঙ্গিয়ু জায়তে । তথ! তমসি প্রলীনঃ 


মৃঢ়বোনিষু জায়তে। টি 
হুকৃতন্ত কৰ্ম্মণ: সান্বিকং নিৰ্ম্মলং ক্ষলম্‌ রজসঃ তু দুখং ফলং তমসঃ অজ্ঞানং 
ফলম, আহঃ । ১৬ 


'রজোগুণে মৃত্যু হইলে পর দেহধ।রী কৰ্ম্ম-সঙ্গীর লোকে জন্ম- 
গ্রহণ করে। আর তমো গুণে মৃত্যু হইলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ 
করে । ৷ ১৫ 

টিপ্ননী--কৰ্ম্ম-সঙ্গী অর্থাৎ মনুষ্যলোক ও মুঢ়-যোনি অৰ্থাৎ পশু 
ইত্যাদি লোক । 

সংকর্ম্মের ফল সাত্বিক ও নিৰ্ম্মল হয়। রাজসিক কর্ম্মের 
ফলে দুঃখ হয় ও তামসিক কৰ্ম্মের ফলে অজ্ঞান হয়। ১৬ 

টিগনী---যাহঁকে আমর! সুখ দুঃখ বলি সেই সুখ দুঃখের 
উল্লেখ এখানে বুঝিতে হইবে ন| ৷ সুখ অর্থাৎ আত্মাননা, আত্ম- 
প্রকাশ, তাহার বিপরীত যাহা তাহাই ছুঃখ। ১৭ শ্লোকে ইহা 
স্পষ্ট হইয়াছে । 


গুণত্রপ্ন ব্লিভাগ যোগ ৪৬১ 


সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এর চ। 
প্রমাদমোহো তমসো ভরতোহজ্ঞানমের চ ॥ ১৭, 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সবস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ ৷ 
জথন্তাগুণৱ্‌ তিস্থা মধে| গচ্ছন্তি তামসাঃ ৷৷ ১৮ 
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্ঠাতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং ৱেত্তি মন্তাৱং সোহধিগচ্ছতি ৷৷ ১৯ 


অন্বয়। সন্বাৎ জ্ঞানং নংজায়তে, রলসঃ চ লোভঃ এব, তমসঃ প্রমাদমোহো 
ভবতঃ অজ্ঞানং চ এব। * ১৭ 


সন্বস্থাঃ উদ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ 
ie ষ্ঠ! গুণেভ্যঃ অন্থাং কর্তারং ন মন্ুপন্ঠতি, ওুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি ত 
সঃ মন্তাবম্‌ অধিগচ্ছতি। ৬ ১৯ 
সত্বগুণ হই;ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ হইতে লোভ ও 
তমোগুণ হইতে আসাবধনত|, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭ 
সাত্বিক ব্যক্তি উৰ্দ্ধে উঠে, রাজসিক মধ্যে থাকে ও অন্তিম 
গুণযুক্ত তামসী অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১৮ 
১ গুণ ছাড়া আর কোনও কৰ্ত্তা নাই--জ্ঞানী এই রকম যখন 
দেখে ও গুণের পর যে তাছাকে জানে তখন সে আমার ভাব 
পায়। ১৯ 
টিপ্ননী-_-গুণকে কর্তা বলিয়া মে জানে তাহার অহংভাঁব 


৪৬২ চতুর্দশ অধ্যায় 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেশী দেহসমূত্তৱান্‌ ৷ 
জন্মমৃত্যুজরাত্‌ঃখৈৱিমুক্তোহমৃতমশ্ন,তে ॥ ২০ 
অর্জুন উবাচ 
কৈলিঙ্গৈন্ত্ৰীন্‌ গুণানেতানতীতো ভৱতি প্ৰভো ! 
কিমাচারঃ কথং চেতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিৱৰ্ত্ততে ॥ ২১ 


অন্থয়। দেহী দেহসমুদ্তবান্‌ এতান্‌ ত্ৰীন্‌ গুণান্‌ অতীতা জঙ্গমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ 


বিমুক্তঃ অমুৃতম্‌ অশ্ব তে | ২০ 
অৰ্জ্জুন উবাচ । হে প্রভো,কৈঃ লিঙ্গ: এত।ন ত্রীন্‌ গুণান অতীত; ভবতি? 
কিমীচারঃ? কথং চ এতান্‌ ত্ৰীন গুণান্‌ অতিবৰ্ত্ততে ? ২১ 


হয়ই না। তেমনি তাঁহার কাৰ্য্য সর্ধশঃ স্বাভাবিক হয় ও 
শরীরযাত্রা মাত্রই হয়। শরীরধাত্রা পরমার্থের জন্য বলিয়া 
তাহার কার্ধ্যমাত্রেই নিরন্তর ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখা দেওয়া চাই ৷ 
এই রকম জ্ঞানী সহজেই গুণের পর যে নিগুণ ঈশ্বর তাহাকে 
চিন্তন করে ও ভজনা করে। 

দেহের সঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণ উত্তীৰ্ণ হইয়া, দেহধারী 
জন্ম মৃত্যু ও জরার দুঃখ হইতে ছুটী পায় ও মোক্ষ পায়। ২০ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন--- 

হে প্রতো ! এই গুণ হইতে উত্তীৰ্ণ যাহারা হইয়াছে তাহা- 
দিগকে কি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়? তাহান্দর আচার কি? ও 
তাহার! ব্রিগুপ কি করিয়! উত্তীর্ণ হয়? ._ ২১ 


গুণত্ৰয় "বিভ্ভাগ যোগ ৪৬৩ 


গ্রীভগবাঙ্গবাঁচ 

প্রকাশঞ্চ প্ররত্তিঞ্চ মোহমের চ পাণ্ডৱ ! 

ন দ্বেষ্টি সংপ্রৱ্‌ ত্তানি ন নিবুস্তানি কাজ্ষতি ৷৷ ২২ 

উদাসীনরদাসীনো  গ্ুণৈধে| ন ৱিচাল্যতে । 

গুণ! ৱৰ্ত্তন্ত ইত্যেরং যোহৱতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 

সমতঃখস্থুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ । 

তুল্যপ্ৰিয়াপ্ৰিয়ে| ধীরুস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তৃতিঃ,৷৷ ২৪ 

মানাপমানয়োস্তল্যস্তুল্যে! মিত্রারিপক্ষয়ো । 

সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীত: স উচ্যতে ॥ ২৫ 

অন্বয়। শ্রীভগবান্‌ উধাচ হে পাওব, প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহন্‌ এব চ 

সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি; নিবৃত্তানি ন ক্ষিতি যঃ উদাসীন্বৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন 


বিচাঁলাতে গুণাঃ এব বর্তৃস্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে, সমসুঃখনুখঃ, স্বস্থঃ, 
সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন:, তুল্যপ্ৰিয়াপ্ৰিয়, ধীরঃ, তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ,ঃ (যঃ) 
মানাপমানয়োঃ তুল্যয, সিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সব্বরস্তপরিত্যাঁগী চ ন গুণাতীতঃ 
উচাতে। ২--২৩--২৪--২৫ 


শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 

হে পাগুব ! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রাপ্ত হইলেও যে হুঃখ 
মানেনা ও যে উহা! অপ্রাপ্ত হুইলে পাওয়ার ইচ্ছা করে না, যে 
উদাঁসীনের মত স্থির থাকে, যাহাকে গুণ সকল বিচলিত করিতে 
পারে না; গুণই নিজের কাৰ্য্য করিতেছে এই মনে করিয়া যে 
স্থির থাকে ও বিচলিত হয় না, যে সুখ-ছুঃখে দমভাবান্‌ থাকে, স্বস্থ 


৪৬৩৪ চতুর্দশ নধ্যায় 


থাকে, মাটির ঢেশা, পাথর ও সোন! সমান জ্ঞান করে, প্ৰিয় ও 
অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া একরকম থাকে, নিজের নিন্দা ও স্ততি যাহার 
নিকট সমান, এই প্রকার বুদ্ধি যাহার, যাহার মান ও অপমান 
সমান, যাহার মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের বিষয়ে সমভাব, ও যে 
সমস্ত আরম্ভ ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে গুণাতীত কহা 
বায়। ২২--২৩--২৪---২৫ 


টিপ্লনী--২২ হইতে ২৫ লোক এক সাথে বিচার করিতে 
হইবে। প্রকাশ, প্রবৃদ্ধি ও মোহ পূর্বের শ্লোক অনুসারে যথাক্রমে 
সত্ব, রজঃ ও তমসের পরিণাম বা চিহ্ন । অর্থাৎ গুণনকলের যে 
পরিচয় পাইয়াছে তাহার উপর তাহাদের পরিণাঁমের প্রভাৰ হয় 
না -_ইহাই বলা এখানে উদ্দেশ্তুণ পাথর প্রকাশের ইচ্ছা করে না, 
প্রবৃত্তিও জড়তার দ্বেষ করে না, ইহাতে ইচ্ছার উদ্রেক ছাড়াও 
শাস্তি রহিয়াছে,। উহাকে যদি কেহ গতি দেয় ত উহা! তাহার প্রতি 
দ্বেষ করে ন!। গৃতি দেওয়ার পর স্থির করিয়া রাখিলেও প্রবৃত্তি বা 
গতি বন্ধ হওয়ায় মোহ ব1 জড়তা প্রাপ্তি হইল বলিয়া তাহার দুঃখ 
হয় মা, পরন্ত সেই স্থিতিতেই সে একই রকম থাকে । পাথরে ও 
গুণাতীতে ভেদ এই যে, গুণাতীত চেতনময় ও সে জ্ঞানপূৰ্ব্মক 
গুণের পরিণাম বা স্পৰ্শ ত্যাগ করে ও জড় পাথরের স্থায় হইয়া 
যায়। পাথর গুণের অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু 
কর্তা নছে। তেমনি জানীও কাধ্যের সাক্ষী মাত্র হয়, কর্তা থাকে 
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মাঞ্চ যোহৱ্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেৱতে ৷ 
স গুণাম্‌ সমতীভ্যৈতান, ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ '' 


অস্বয়। যঃ অব্যভিচারেণ ডক্তিখোগেন দাং সেবতে স এতান্‌ 'গুপান্‌ 
সমতীত্য বৰহ্মাভূয়ায় কল্পতে। ৪ ২৬ 


না। এই প্রকার জ্ঞানীর সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় যে, সে ২৩ 
শ্লোকের উক্তি অনুযায়ী ” গুণ নিজের কাধ্য করিতেছে ” এমন 
বুধিয়া বিচলিত হয় না, অচল থাকে, উদ্দাসীনের হ্যায় বসিয়া থাকে 
অর্থাৎ অটল থাকে । এই গুণে তন্ময় হওয়ার স্থিতি আমরা ধৈর্য্য 
পূর্বক কেবল কল্পনায় বুঝিতে পারি, অনুভব করিতে পারি না। 
কিন্ নেই কল্পনাকে সল্ুথে রাখিয়া আমরা “ আমিত্ব ৮ দিন দিন 
কমাইতে ও অন্তে গুণাতীতের স্থিতিন্ন নিকটে প'হুছিতে ও তাহার 
দর্শন করিতে পারি। গুণাতীত নিজের স্থিতি অনুভব করিতে 
পানে, বৰ্ণন করিতে পারে না। যদি বৰ্ণন করিতে গ্লারে তবে সে 
গুণাতীত নহে, কেননা তাহাতে অহংভাব রহিয়াছে | সকলে সহজে 
যে শাস্তি অন্থুভব করে, উহা প্রকাশ ও প্রবৃত্তি ও জড়তা বা মোহ । 
সাত্বিকতা৷ এই গুণাতীতের নিকট হইতে নিকটতম অবস্থা-_ইহাই 
গীতা স্থানে স্থানে স্পষ্ট করিয়াছে। সেই হেতু মানুষ মাত্রেরই সত্ব- 


গুণের বিকাশ করার প্রযত্ব কর! চাই । উহা! হইতে গুণাতীত 
অবস্থা পাওয়া যাইবেই --- এই বিশ্বাস রাখিবে। 


যে একনিষ্ঠ ভক্তি যোগ ছার! আমার মেবা করে সেই এই গুণ- 
সকল পার হুইয়া ব্ৰহ্মৱপ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়। ২৬ 


৩৬ 


৪৬৬ : চতুর্দশ অধ্যায় 


ব্ৰহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতহ্যারাজন্য চ1 .. 

'শাশ্বতস্ত চ ধৰ্ম্মস্ত সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ৷৷ ২৭ 
অন্য়। অভ ব্রহ্মণঃ অমৃত্তন্ত অব্যন্নন্ত চ প্রতিষ্ঠা তথা) শাশ্বতস্ত ধর্ম চ 
একানস্তিকস্ত সুপুষ্ঠ চ ৷ ২৭ 
আর বঙ্গের স্থিতি উহা আমি, শাশ্বত মোক্ষের স্থিতি আমি, 
তেমনিই সনাতন ধ্ৰ্ম্মের উত্তম সুখের যে' স্থিতি তাহাও 


আমিই । ৮০০ Ln ২৭ 


l ও” তৎ্সৎ 

এই প্রকারে শ্ীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ হ্ষবিদ্তা- 
স্তর্গত যোগশানে শৰীকষ্ণাৰ্জজুন সংবাদে গুণত্ৰয়বিভাগ যোগ নামে 
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল! 


৬ 


জ্দ্কুদ্ছসশ অঞ্য্যাস্মেল্ল ভালা ৷ 

গুণত্ৰয়-বিভাগ যোগে প্রক্তি হইতে উৎপন্ন তিন 
গুণের বিষয় বিস্তার পূৰ্ব্বক আলোচন! কর! হইয়াছে এবং 
গুণাতীতের লক্ষণ বল! 'হইয়াছে। প্রকৃতি এবং পুরুষের 
সম্পর্ক এই অধ্যায়ে আরও পরিফার করা হইয়াছে। সত্ব 
রজঃ তম: গুণ কেমন এবং এই গুণসকলের প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইলে যে সাম্য ও চরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই 
উপদিই হইয়াছে । 


' ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে 
গুণত্রয় উৎপন্ন, 
১-৫ 

গুণত্রয় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরম গতি পাওয়া ১ 
যায়, সেই জ্ঞানের বিষয় এখন বল! হইতেছে » এই জ্ঞান 
পাইলে আর স্থষ্টিতে জন্ম নাই, প্রলয়ে ব্যথা নাই । এই 
জ্ঞান.পাইলে মান্য আমার দাধর্ম্ম্য বা আমার ভাব লাভ 
করে। মহদ্ব্ৰহ্ম বা প্ৰকৃতি আমারই যোনি এবং আমিই ২ 
তাহাতে গৰ্ভাধান করি। যে প্ৰাণীই উৎপন্ন হইতেছে, ৬ 
তাছার উৎপত্বি-স্থান মাতারূপে আমার প্রকৃতিতে এবং * 
. পিতারূপে আমাতে ৷ এই প্রক্কৃতি হইতেই সত্ব রজঃ তম? 


৪৬৮ চতুর্দশ অধ্যায় 


এই তিন গুণ উৎপন্ন হয় এবং এই গুণই আত্মাকে দেহের « 
বন্ধনে বাধে । 
গুণত্রয় প্রকাশ কৰ্ম্ম ও মোহ এই তিন 
বন্ধনে দেহীকে বাদ্দ কয়ে 
৬--১০ 
সত্বগুণ নিৰ্ম্মল, প্রকাশক, আরোগ্যকর, উহা দেহীকে ৬ 

সুখের ও জ্ঞানের বন্ধনে বাধে । রজোগুণ রাগ-রূপে তৃষ্ণা ৭ 

ও আসক্তির মূলে আছে, উঁহাই জীবকে কৰ্ম্মবন্ধনে বীধে। 

তমোগুণ অপ্রকাশ বা অজ্ঞানমূলক, উহ! দেহীকে মোহের 

বাধনে বাধিয়া ভ্ৰান্তি আন্ত. ও নিড্ৰায় মগ্ন বরে। ৮ 

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, আত্মাকে সুখ বা আনন্দের সঙ্গী = 

করায় সন্বগুণ, কর্মের সঙ্গী করায় রজোঁগুণ, আর ভ্রান্তি ও 

মোহেৰ সঙ্গী করায় তযোগুণ। এই তিন গুণের মধ্যে যেটির 
আধিক্য, জীব মেইটির প্রতি বিশেষ ঝৌকে এবং অপর ১৭ 

দুইটি বিঘ্বোষীগুণ চাপা পড়ে । 


“দত্বাদি গুণ বন্ধিত হইলে যথাক্রণে প্রকাশ 
প্রবৃত্তি ও মোহের বৃদ্ধি হয় | 
১১-১৩ 
যখন মঙল হন্তিয়ার্ প্রকাশ হা জ্ঞান আনিয়া পড়ে ১১ 
তৃথন সন্বগুণেয় স্বদ্ধি হইয়াছে জানা যায়। রজোখণ ১২ 


চতুৰ্দশ'অধ্যায়ের ভাবার্থ ৯৬৯ 


বাড়িলে লোভ, কর্ম্মপ্রৰৃত্তি ও শাস্তি বাড়ে, তমোগুণ ১৩, 
বাড়িলে অজ্ঞান ও অলসতা উৎপন্ন হয় । 


যে ব্যক্তি খে গুণের বলীভূত সে যৃত্যুতে 
অনুক্সপ গতি পায় 
| ১৪---১৮ 
সত্বগুণের বন্ধিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে অমল ও উত্তম ১৪ 
লোকপ্রাপ্ত হয়। রজোগুণের বন্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে মনুধ্য- 
জন্ম হয়, আর তমৌশুণের আবিক্যাবস্থায় "মৃত্যু হইলে ১৭ 
অধোগতি বা! ইতরযোনি প্রাপ্তি ঘটে । : 

, সাৰিকের ফল নিৰ্ম্মল, রজসের ফল দুঃখ এবং তমসের ১৬ 
ফল অজ্ঞত|। সাৰ্বিক ব্যক্তির ক্রানপ্রাপ্তি হয়। রাজসিকের ১৭ 
লোভ দেখ! দেয় এবং তামসিক ভ্রান্ত হয়, মোহগ্ৰস্ত হয়। ১৮ 
নাত্বিক ব্যক্তি উর্ধে উঠে, রাজসিক মধ্যে থাকে, তামসিক ১» 
নীচে নামিয়া যায়। গুণ ব্যতীত অপর কোনও কর্তা নাই । 
তিন গুণকেই খন আত্মাপুক্রষ একমাত্র কর্তা বলিয়। জানে 
এবং গুণাতীত ঈশ্বরকে জানে তখন সে ঈশ্বরকে পায়। 
তাহার আর অহং ভাব থাকিতে পারে না। সে জানে যে ২. 
নিজে কিছুই করিতেছে না, প্রকৃতির গুণই কর্তা । যে 
ব্যক্তি গুণের দ্বার! প্রভাবিত হওয়ার অতীত হইয়াছে সে 
জন্ম মৃত্যু অরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়।। 


৪৭৬ চতুর্দশ অধ্যায় 
গুণাতীতের লক্ষণ 


২১-২৭ 

' অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন---হে ভগধন্‌, কি চিহ্নে এই ২১ 
গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিনিব ? ভগবান্‌ তদুত্তরে 
বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তি গুণাতীত যে গুণের প্রভাব ২২ 
অতিক্রম করিয়াছে, যে গুণের প্রভাবে বিচলিত হয় না। 
প্রকাশ আঙ্ুক, প্রবৃত্তি আস্থুক বা মোহই আসুক, উহাতে ** 
সে বিঘিষ্ট হয় না, লে একেবারে নিশ্চল থাকে । গুণসকল 
তাহাদের কাৰ্য্য করিয়া যাইতেছে, সে নিজে উদাসীন, এমনই ২৪ 
তাহার স্থিতি। সে সকল দ্বদ্ব দ্বারা অস্পৃষ্ঠ থাকে, সুখ দুঃখ, ২৫ 
মান অপমান, নিন্দা স্তুতি, শত্ৰু মিত্র সকলই তাহার নিকট 
সমান। সে অনন্ত-ভক্তিতে ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া ব্রহ্মরূপ 
পায়। ব্ৰহ্ম ঈশ্বরেই স্থিত, শাশ্বত ধৰ্ম্ম ও গ্রকান্তিক সুখের 
প্রতিষ্ঠাও 'ঈশ্বরেই ৷ গুণাতীত ব্যক্তি এমনি ব্ৰাহ্মী 
স্থিতিতে অবস্থিত থাকে। 


প্লশ্ৰচ্লদশৰল তাঞ্র্যাস্মা। 
পুরুযোতম যোগ 
এই অধ্যায়ে ক্ষর ও অক্ষরের পর [ অতীত ] নিজেঃ উত্তম 
স্বরূপ ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন ৷ | 
শ্রীভ ভগবাঈুবাচ 
উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বং প্রাহুরৱ্যয়ম, । 
ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স ৱেদৱিং ৷৷ ১ 


অন্থয়। ্রীভগবান্‌ উবাচ । উর্ধমূলম্‌ অধঃ শাখম অব্যয়ং অশ্বথং প্রাঃ বন্ত 
পৰ্ণানি ছন্দাংসি ; তং যঃ বেদ স বেদবিৎ | . ১ 
ছন্দাংসি-_বেদ, অৰ্থাৎ ধর্মের শুদ্ধ জ্ঞান৷ 


. ডভগবান্‌ বলিলেন;-- * 

যাহার মুল উচ্চে, যাহার শাখা নীচে ও বেদ যাহার পত্র এমন 
অবিনাশী অশ্বথ বুক্ষকে পণ্ডিতের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 
যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ জ্ঞানী । রী ১ 

টিপ্পনী £--* শ্ব ” শব্দের অর্থ আগামী কালশ তাহা হইতে 
অশ্বথ অর্থাৎ আগামী কাল পৰ্য্যন্ত .টিকিবে না, এমন ক্ষণিক সংসার 
[ সুচিত হয় ]। সংসারের প্রতিক্ষণ রূপাস্তর হইতেছে, সেই হেতু 
উহা অশ্বখ | কিন্তু এমন অবস্থাতেও উহ! সৰ্ব্বদাই, রহিয়াছে ও 
উহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ ঈশ্বয়ে-_-এই জন্য উহ! অবিনাশী । উহাতে 
যদি বেদ অর্থাৎ ধৰ্ম্মের শুদ্ধ জ্ঞানরূপী পাতা না' হয়, তৰে উহ! 


৪৭২ পঞ্চদশ অধ্যায় 
অধশ্চোঙ্িং ্রন্যতাত্তন্য শাখা 
গুণপ্ৰৱস্ধা বিধ্যগরধালাত। 
অধশ্চ মূলাহ্যনুসস্ততানি ] 
কন্মানুবন্ধীনি মনুষ্যল্সোকে ॥ ২ 


অম্বয়। ৩৭প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্ৰবালাঃ তস্য শাখাঃ অধঃ উদ্ধং চ প্রশ্থতাঃ, 
কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মুলামি অধঃ মনুত্বলোকৈ অনুসন্থতানি চ। ২ 


প্রধালাঃ-- প্রবালের স্টার ফল। প্রহ্থতাঃ--বিপ্ৃত ৷ অনুসভূত | ন--অমুপ্ৰবিষ্ঠ, 
বিস্তৃত ৷ 


শোভা পায় না। এই প্রকার *সংসারের যথাৰ্থ জ্ঞান যাহার আছে 
ও যে ধর্মকে জান সেই জ্ঞানী । 

গুণের স্পর্শ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বিষয়বপী প্রবালযুক্ত এই 
অশ্বখের ভাল নীচে উপরে বিস্তৃত। কর্মের বন্ধনকার্ী তাহার মূল 
নীচে মনুষ্থলোকে বিস্তৃত রহিয়াছে । ২ 


টিগনী :--‘অজ্ঞানীয় দৃষ্টিতে ইহ! সংসার বৃক্ষের বণনা। সে 
উচ্চে ঈশ্বরে স্থিত মূল দেখে না, পরস্থ বিষয়ের রমণীয়তাগ সুগ্ধ 
থাকিয়া তিমগুণ দ্বায়া এই ধৃসাকে পোষণ করিতেছে ও মনুয্যলোকে 
কর্ম্ম-পাশে বন্ধ হইতেছে। 


পুক্ষষোত্তম যোগ ৪৭৩ 


ন রূপমস্বেহ তখোগ্ঙ্গভ্যত্তে ্‌ 
নাস্তো ন চাদি ন” চ সংগ্রতিষ্ঠা। 
অশ্বত্থয়েনং সুৰির্যমূল- 
মসঙ্গশঙ্দ্েণ দৃড়েন ছিত্বা ॥৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতন্যং 
যশ্মিম গতা ন নিৱৰ্ভন্তি ভূয়: | 
তমেৱ চান্তং পুরুষং প্রপত্ে *, 
যতঃ প্রবৃত্তি: প্রন্থতা পুরাণী ৷ ৪ 
অদ্বয়। ইহ অন্ত রাপং ন উপলভাহে ; অস্টং ন, আদিঃ চ ন, সম্প্রতিষ্ঠা চ 
ন; এনং সুবিরঢমূলম্‌ অন্বথং দৃঢ়েন ত্বসঙ্গশঙ্গেণ ছিব, “যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তি; প্রস্থতী 


তমেব চ আস্ভং পুরুষং প্রপদ্তে” (এবম্‌ তিস্তয়েৎ) ; ততঃ তৎপদং পরিমাগিতব্যং 
য্মিন্‌ গতাঃ ভূর ন নিবৰ্তপ্তি। ৩-৪ 


ইহার যথার্থ স্বরূপ দৃষ্টিতে আসে না। ইহার অনন্ত নাই, আদি, 
নাই, ভিত্তি নাই। অত্যন্ত গভীর-প্রবিষ্ট মূলযুক্ত এই অশ্ব 
বৃক্ষকে অসঙ্গরূপী বলবান্‌ অন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া মানুষের এই 
প্রার্থনা কয় চাই--"যিনি সনাতন প্রবৃত্তি বা মায়া বিস্তার 
করিয়াছেন সেই আদি পুত্লমের শরণ লই।” আর সেই পদে 
খোঁজ কয়| চাই যাহ পাইলে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে না পড়িত্তে 
হয়। ৩---৪ 


টিপ্পনী ঃ--অসগী অৰ্থাৎ অসহযোগ, বৈরাগ্য ৷ যতছাণ পরাস্ত 
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নিৰ্ম্মানমোহ| জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্য। ৱিনিবৃত্তকামাঃ । 
দ্বন্বৈত্বিমুত্তাঃ সুখহুঃখলংজৈ- 
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমৱ্যয়ং তং ॥ ৫ 
ন তন্তাসয়তে স্মুধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাৱকঃ ৷ 
যদ গত্বা ন নিৱৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 
অম্বয়। নিৰ্ম্মানমোহাঃ, লিতমঙ্গদোধাঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ, বিনিবৃত্তক।মাঃ, 
সুখনুঃখসংজৈঃ স্বন্বৈঃ বিসুক্তাঃ, অমুচাঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছস্তি। ৫ 
সুৰ্ধাঃ তৎ ন ভাসয়তে তথা শশাঙ্কঃ ন, পাবকঃ ন, যৎ গত্বা ন নিবর্তস্তে তৎ 
মম পরমং ধাম । ৬ 


মানুষ বিষয় হইতে অসহযোগ না করে, তাহার প্রলোভন হইতে 
দূরে না থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত সে তাহাতে পড়িতেই থাকে । 
বিষয়ের সহিত খেলার আনন্দ কর! ও তাহাতে অল্পৃষ্ট থাকা-_ইহ! 
ঘটিয়া উঠে ন|--ইহাই এই শ্লোক দেখাইতেছে । 

যে মান-মোহ ত্যাগ করিয়াছে, যে আসক্তি-উৎপন্ন দোষ দুর 
করিয়াছে, যে আত্ম।য় নিত্য নিমগ্ন, যাহার ইন্দ্ৰিয় শান্ত হইয়াছে, 
হৃখদুঃখরূপা তৃদ্ৰ হইতে মুক্ত সেই জ্ঞানী অবিনাশী পদ পায়। ৫ 

সেখানে স্থধ্য চন্দ্ৰ ও অগ্নির প্রকাশ দেখা যায় না । যেখানে 
€গলে পুনরায় জন্ম নাই তাহাই আমার পরম ধাম। ৬ 


পুছষাত্তম যোগ ৪৭৫ 


মমৈরাংশো জীরলোকে জীৰভূতঃ সনাতমঃ ৷ : 
মন:বষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ধতি ॥ ৭ 
শরীরং যদৱাগোতি যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ ৷ 
গৃহীত্বৈতানি সংঘাতি ৱায়ুৰ্গন্ধানিৱাশয়াং ॥ ৮ 
শোত্রং চক্ষু; স্পর্শনঞ্চ রসনং আমের চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেৱতে ৷৷ ৯ 
অন্থয়। মমৈব ষনাতনঃ অংশঃ জীবন্তোকে জীবসৃ৬ঃ, প্রকৃতিস্থানি ৪৪৮ 
ইনিয়াণি কর্ষতি। 
ঈশ্বরঃ যং শরীরং অবাপ্পোতি, যচ্চ অপি উৎক্রামতি বায়ু; আশয়াৎ ন 
ইব এতানি গৃহীত্ব৷ সংযাতি। ৮ 


উয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ, স্পর্শনং টি স্রাণং এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্‌ 
উপসেবতে। ৯ 


আমারই সনাতন অংশ টি জীব হুইয়া প্রকৃতিতে স্থিত 
পাচ ইন্দ্ৰিয় ও মনকে আকৰ্ষণ করে। ৭ 
(জীবভূত এই আমার অংশরূপী ) ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ 
করে অথবা ত্যাগ করে তখন বায়ু যেমন আশ-পাঁশের মণ্ডল হইতে 
গন্ধ লইয়া যায়, তেমনি এই ( মন সহিত ইন্দ্ৰিয় সকলকে ) নাথে 


লইয়া যায়। ৮ ৮ 
এবং সে কান চোখ চৰ্ম্ম জিভ নাক ও মনের আশ্রয় লইয়া 
বিষয়ের ভোগ করে। ৯ 


টিগনী ১--এখানে বিষয় শব্দের ত্বর্থ বীভৎস বিলাস নয়, সেই 


8৭৬ পঞ্চদশ অধ্যায় 
উৎক্রামন্তং স্থিতং কপি ভূঞ্জামং রা গুণাত্বিতম্‌। ' 
ৱিমূঢ়া নানুপশ্বাপ্তি গশ্যত্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 
যতন্তো যোগিমশ্চৈনং পশ্যস্ত্যাত্বগ্াত্বপ্থিতম্‌। 


যতন্তোহপ্যকৃতাত্খানো নৈনং পশ্যন্তাচেতসঃ ॥ ১১ 
অন্থয়। উৎক্ৰামন্তং, স্থিতং বা অপি গুণান্বিতং ভুষ্জীনং বা বিমুঢাঃ ন 


অস্ুপন্ঠন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি | ১৬ 
যোগিনঃ যতস্তঃ আখ্মণি অধস্থতম্‌ এনম্‌ গগ্যন্তি অকৃতাস্ত্ৰানঃ অচেতসঃ যতন্ত 
অপি এনং ন পশহান্তি। ১১ 


সেই ইন্জিয়ের স্বাভাবিক ক্ৰিয়া মাত্র_ যেমন চক্ষু দ্বারা দেখি, কান 
ছারা শুনি, জিছৰ| দ্বায়া চাখি। এই ক্রিয়া সকল যদি বিকারধুক্ত, 
অহং-ভাবযুক্ত হয় তবে দোষযুক্ত বা বীভৎস বলা হয়। "খন 
নিৰ্ব্বিকার হয় তখন উহ নিৰ্দোষ। বালক চোখে দেখিয়া, হাত 
দিয়া স্পৰ্শ করিয়া বিকার প্রাধ হয় মা | নীচের গ্লোকে এই কথা 
বল! হইয়াছে। 

( শরীর ) ত্যাগ ধরায় অথবা তাহাতে থাকায় অথবা গণের 
জাশ্রয় লইয়। ভোগ রায় ( এই ৮৯৬১৬ 
না, বিস্তু দিব্য চক্ষু জনী দেখিতে পায়। ১০ 

যোগিগণ যত্ন করিয়া অন্তরস্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। ধে 
আঁখ:গুদ্ধি ৮৮১৯১ TET 
মা। মি, 

: টি্ামী -- ইহাতে ও ‘নবম অধ্যায়ে ছরাভারী প্রতি ভগবান 


পুৰুংষোদ্ধন যোগ ৪৭% 
যদাদিত্যগতং তেজো জগষ্টাময়তেংখিলয্‌ ) 
যচ্চন্দ্রমসি হচ্চাগ্লো তৎ তেজো বিদ্ধি মামফম্‌ ॥ ১২ 
গামারিশ্য চ ভূতানি ধার্য়াম্যহমোজসা। 
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।৷৷ ১৩ 


অন্বয়। আদিত্যগতং যৎ তেজ: অখিল জগৎ তাগয়তে যৎ চন্্ৰমনি 


লহ চ অগ্নৌ তৎ মামকম্‌ তেল্ঃ বিন্ধি ) ১২ 
অহম্‌ গাম্‌ আবিগ্ঠ ভূতানি, ধারয়ামি রসাস্মকঃ সোগঃ চু তুত্ব অহং সৰ্ব্বাঃ 
৪বধীঃ পুষ্কামি। ১৩ 


ওজস|--শক্তিদ্বায় | গাম্‌--পৃথিবীকে । সোমঃ--চন্দ্ৰ। 
যে বাক্য বলিয়াছেম তাহাতে বিরোধ নাই। অকুতাসত্ম৷ মানে 
ভক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, দুরাচায়ী' 1 যে নম্ৰত| ও শ্রদ্ধার লহিত 
ঈশ্বরকে ভজনা করে সে আত্ম-শুদ্ধ হয় ও ঈশ্বরের দর্শন পায়। 
যে যম'নিয়মাদির দরকার ন! রাখিয়া কেবল বুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বার! 
ঈশ্বরকে দেখিতে চায় সেই অচেতন, চিত্তবিহীন ;, র্লামবিহীন ব্যক্তি 
রামফে দেখিতে পায় ন| । 
, স্ুর্ধ্যের যে তেজ সকল জগতকে প্রকাশ করে ও যে তেজ চজ্জে 
ও ম্মগ্রিতে আছে, তাহা আধারই--ইছা জানিও । ১২ 

আমার শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া প্রাণিগণকে ধারণ করি 
ও রস উৎপাদনকারী ৷ চন্দ্র হইয়া সকল ১১: (পোষণ 
করি। * - ১৩ 


৪৭৮ পঞ্চদশ অধ্যায় 


অহং ৱৈশ্বানরো ভূত্বা গ্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ৷ 
গ্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুৰ্ৱিম্‌ ॥ ১৪ 
সৱ স্ত চাহং হৃদি সন্নিৱিষ্টে৷ 
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞনিমপোহনঞ্চ ৷ 
রেদৈষ্চ সৱৈ রহমেৱ ৱেছ্ো৷ 
ৱেদাস্তকৃদ ৱেদৱিদেৱ চাইম ॥ ১৫ 
দ্বাৱিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্টাক্ষর এৱ চ। 
ক্ষরঃ সরাঁণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


অস্বয়। অহং প্রীণিনাং দেহং ১৯% বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাপাপানদমসুক্তঃ 
( সন) চতুৰ্ব্বিধং অন্নং পচামি। ১৪ 

বৈশ্বানরঃ--জঠরাগ্রি ৷ 

অর্ধ] চ ] সৰ্বাঙ্গ হৃদি সন্নিবিষ্ট; মন্তঃ স্থতিঃ জ্ঞানন্‌ অপোহনং চ; টু 
বেদৈঃ চ অহম্‌ এব বেস্তঃ ; বেদাস্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্‌ এব । 

লোকে ক্ষরঃ চণঅক্ষরঃ চ ইতি স্বৌ এব ইমৌ পুরুযৌ, নি ক 
কৃটস্থঃ অক্ষরং উচ্যতে । 


আমি প্রাণিদেহে আশ্রয় লইয়া জঠরাগি হইয়া প্রাণ ও আপন 
বায়ু দ্বারা .চাঁরিপ্রকার অন্ন পরিপাক করি। 5৪ 
সকলের হৃদয়ে স্থিত আমার দারা স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহার অভাব 
হয়। আমিই সকল বেদের জ্ঞাতব্য । বেদ সকল আমিই জানি, 
আমিই বেদান্ত প্রকটকারী | ১৫ 
এই লোকে ক্ষর অর্থাথ' নাশবান্‌ ও অক্ষর অর্থাৎ ওৱান 


পুরুযোন্তম যোগ 6৭৯ 


উত্তমঃ পুর্ুুযত্বন্যঃ পরমাত্তেত্যুদাহৃতঃ । 

যো লোকত্রয়সারিশ্ঠ বিভৰ্ত্যৱ্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ *" 
যম্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮ 
যো মামেরমসম্ম.ঢো জানাতি পুরুষোত্তমম.। . 

স সৱ ৱিপ্তজতি মাং সৰৰ্ভাৱেণ ভারত ! ॥ ১৯ : 


অন্বয় । উত্তম: পুরুদঃ তু ণগ্যঃ* গরমাত্ম! ইতি উদাহতঃ যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বর 
লোকত্রয়ম্‌ আঁবিশ্য বিভর্তি। ১৭ 

যন্মাৎ অহং ক্ষরম অতীত: অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে ৪ 
পুরুরোত্রমঃ (ইতি) প্রথিতঃ অস্মি। 

হে ভারত, অসন্ম ঢু? যঃ মাম্‌ এবং পূরুযোত্মং জানাঁতি স সর্বববিৎ, (সঃ) ৰ 


সৰ্ব্বজাবেন ভঙ্গতি। হি 
এমন দুই পুরুষ আছেন ৷ তৃতমাত্রই ক্ষর, তাঁহাদের মধ্যের যে 
অন্তর্ধ্যামী তাহাকে অক্ষর বলে। ১৬ 


ইহার উপরিস্থিত উত্তম পুক্রষ ইহা হইতে ভিন । তাহাকে 
পরমাত্মা বলে। এই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া উহার 


পোষণ করেন । ১৭ 
, যে হেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতেও উত্তম, 
সেই হেতু লোকে পুরুষোত্তম নামে আমি প্রখ্যাত । ১৮ 


ছে ভারত, মোহ-রহিত হুইয়া আমাকে পুক্লযোত্তম বলিয়া ফে 
জানে সে সকলই জানে ও আমাকে পূৰ্ণভাবে ভজনা করে। ১৯ 


8৮০৬ ঢ় পঞ্চদশ অধ্যায় 
_ ইতি গুহাতমং শাস্ত্ৰমিদগুক্তং মষ্নামঘ !) . 
এতদ্‌ বুদ্ধ বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ কৃতকৃত্যপ্র,ভারত ! ॥ ২০ 
অম্বয়। হে জনঘ, ইতি ইদং গুহৃতমং শাস্ত্ং ময়| উক্তম্‌। হে ভারত, 
এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিগান্‌ স্কৃতকৃতাশ্য প্যাৎ। ৰ ২, 
হে অনঘ, এই গুহ হইতে গুহ শান্ত আমি তোমাকে বলিলাম । 


হে ভারত, ইহা জানিয়! মনুষ্য বুদ্ধিমান হয় ও নিজের জীবন সহজ 
করে। ২০ 


'} 


ওঁ তৎ্সৎ 

এই প্রকারে ্রীমন্তগবদগীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 

বিদ্াত্তগঁত যোগশাস্তে জীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নামে 
পঞ্চদশ অধ্যায় পূৰ্ণ হইল। 


শশম্থজল্ুস্প অন্ম্যান্তসমল্ল্স ভ্গান্নাঞথ 

জ্ঞানীর নিকট বিশ্বচরাচর এক দৃষ্টিতে দেখা দেয়, আর 
অজ্ঞানীর নিকট অন্য দৃষ্টিতে দেখ! দেয়। সংসারের শ্বরূপ 
জানিতে শইলে শ্রষ্টীকে জানা চাই। তজ্জন্ত প্রথমেই 
আসক্তি ত্যাগ করা চাই। যে আসক্তি *্যাগ করিয়াছে সে 
চেষ্টা করিলে জগৎ ও ঈশ্বরকে প্ৰকৃত স্বরূপে দেখিয়া দুংখ- 
হইতে ত্রাণ পাইতে পারে । এই অধ্যায়ে অনাসক্তি লাভ 
করতঃ যে রূপে ঈশ্বরকে দেখা৷ ধাইবে তাহার বর্ণনা আছে! 
যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি পরম ঈশ্বর, তাহার সহিত জীবের * 
যে,নম্পর্ক তাহ! পুনঃপুনঃ জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়! 
কেমন রহিয়া কি রগয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্তে সেই 
পুরুষোত্তমাখ্য সৰ্ব্বলোকেশ্বরের বর্ণনা আছে। ' | 


সংসারের ছুই দপ- সংসারকে স্বরূপে 
দেখিবার উপায় 
১-ঁ ড} 
পণ্ডিতের! এই সংসারকে অধথের সঙ্গে তুলনা করেন। ১ 
শ্বঃ মানে কল্য। বাছা আনামী কাল পৰ্য্যন্ত থাকিবে না! 
তাহাই অশ্বখঃ। অশ্বথ শব্দ দ্বারা অস্থায়ী সংসার সুচিত 
হইয়াছে, আবার অশ্ব বৃক্ষের সহিত সংসারের একটি 
তুলনাও দেওয়া ১১১৯ ' 


৩১ 


[{ 


৪৮২ পঞ্চদশ অুধ্যায় 


সংসার অস্থায়ী অশ্বত্থ বৃক্ষের স্তায়। পত্ডিতেরা জানেন ২ 
এই সংযার অস্থায়ী হইয়াও স্থায়ী, কেননা ইহার মূল ঈশ্বরে 
বা উৰ্দ্ধে । বিনাশবান্‌ সংসার-অশ্বখের মূল অবিনাশী ঈশ্বরে 
প্রতিষ্ঠিত ! এই বৃক্ষের পাতা ধর্ম । এই রকম যাহারা 
জানে তাহারাই জ্ঞানী তাহায়াই বেদবিৎ। অজ্ঞানীরা এই 
সংসার-অশ্বখকে অন্ত রূপে দেখে। তাহার! মোহান্ধ হইয়া 
দেখে যে, ইহার মূল উর্ধে বা ঈশ্বরে নয়, উহ! নিয়গামী, 
উহা মাটিতেই -_ধরাতেই বন্ধ এবং উহা তিন গুণ দারা 
'পুষ্ট ; উহার ডালে বিষয় ফল ফলে এবং মানুষ উহা! ভোগ 
করিয়। কর্ম্ম-বন্ধনে বন্ধ হয়। অজ্ঞানীরা ভ্ৰমে পড়িয়া এই 
রূপে সংসারের স্বরূপ দেখিতে পায় না। এই সংসারের ৩ 
আদি নাই, অন্ত নাই এবং ভিত্তি নাই। এই দৃঢ়নত্বন্ 
সংসারের মোহ দুর করার অন্ত অনাসক্তিরূপ অন্ত দ্বারা এই 
সংসারের মুল কাটিয়া দেওয়া চাই, বৈরাগ্য আনা চাই, তার 
পর বল! চাই যে, “হে আদিপুরুষ, তুমি সনাতন মায়া বিস্তার ৪ 
করিয়া আছ, তোমার শয়ণ লই” এমনি করিয়া সেই 
পরম পদের খোজ কর! চাই যাহার নিকট পইছিলে আর 
পুনরাবর্তন নাই। ' অনাসক্তি অবলম্বন পূর্বক ঈশ্বরের 
শরণ লইলে তবে সংসারের মোহ দূর হইবে । 

যাহারা মান-মোহাঁদি ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা আসক্তি ৫ 


পঞ্চদশ অধ্যাছ্য়র ভাবাৰ্থ ৪৮৩ 


ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা স্থখ ছঃখাদির দন্দ হইতে মুক্ত 
তাহারাই সংসাঁরকে অতিক্ৰম করিয়া ঈশ্বরকে পায় ! "সে ৬ 
স্থান স্থয্যলোক ও চন্রলোকের পরপারে । সে স্থান 
হইতে পুনরাঁগমন নাইন 

জীবাত্মা| ও পরমাস্থা 


৭-১১ 

ঈশ্বরের অংশ জীবরূপে জীবু-দেহে বর্তমান ৷ ঈশ্বরেরই , 
জীবাংশ, ঈশ্বরেরই একৃতি চৰতে উৎপন্ন দেহস্থ পাচ ই ইন্দ্ৰিয় 
ও মনকে আকর্ষণ করে, সান্নিধ্য রাখে। জীবাম্মাই 
ঈত্বৈর এবং এই ঈশ্বর যখন শরীরস্থ হয় তখন তাহার 
সঙ্গে মন ও জ্ঞানেন্ত্রিয় সমূহকে শ্নাখে। আবার যখন শরীর 
ত্যাগ করে তখনও এই ইন্দ্রিয় ও মন সহিতই ' প্রয়াণ করে। 
জীবাত্মারপী ঈশ্বরের ইন্দ্ৰিয় ও মনের সহিত যে সম্বন্ধ তাহ! , 
ৰায়র সহিত গন্ধের যে সম্পর্ক সেই প্রব্পর। এই 
জীবাত্মারূপী ঈশ্বর, দেহে অবস্থানকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের > 
আশ্রয় লইয়া বিষয় ভোগ করে। অজ্ঞানী, এই আত্মা এবং 
ইন্স্িয়ের সহযোগ জানিতে পারে না । যাহার জ্ঞানচক্ষু 
আছে সেই ইহা দেখিতে পায়। যোগীরা চেষ্টা করিলে ১, 
নিজের মধ্যস্থ ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, মুঢ়ের| যত 


করিলেও দেখিতে পায় না। | টী 


৪৮৪ পঞ্চদশ অধ্যায় 
পরমাস্মার স্বরূপ 


১২-২০৩ 

যে ঈশ্বর জীবাত্ম৷ হইয়া জীবে রহিয়াছে সেই জীবাত্ম| ১২ 
পরমাত্মার সহিত এক । তিনিই সেই পরমাস্মা যিনি চন্দ্র 
সূৰ্য্যে তেজরূপে আঁছেন। তিনিই জীবদেহে আছেন। ১৩ 
তিনিই পৃথিবীতে ও ওষধিতে আছেন ৷ তিনিই জীবদেহে ১৪ 
জঠরাগ্নিরপে আছেন ও তিনিই সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ১৫ 
তাহ। হইতেই শ্বৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান । 

জগতে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান, তন্মধ্যে ১৬ 
তৃতমাত্রই ক্ষর বা বিনাশী এবং যিনি অন্তরধ্যামী তিন্নি ১৭ 
অক্ষর | এই অক্ষর ও ক্ষর ভাবের যিনি অতীত তিনিই 
উত্তম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম, তিনিই অব্যয় ও সকল জগতের ১৮ 
পালক । তিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম বলিয়াই ১৯ 
তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। 

এই গুহাতম শান্তের জ্ঞান গ্লাইলে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি কৃত- ২. 
কৃতাৰ্থ হয়! ৰ 


হ্বোকভুম্প অস্্যান্স ‘ 
দৈবাস্ুরসম্পদ্‌-বিভাগ যোগ 
এই অধ্যায়ে দৈবী ও আস্গুরী সম্পদের বর্ণনা আছে 


9 গ্ৰভগবানুবাচ 
অভয়ং সব্বসংগুদ্ধিজ্ঞনযোগৱাৱস্থিতিঃ ৷ 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজ বম. ৷৷ ১ 
অহিংসা সত্যমত্ৰেম্বধন্তমগঃ শাস্তিরপৈশুনম. ৷ 
দয়া ভূতেঘলোলুপ্তং মার্দিরং হ্রীরচাপলম২॥ ২ 
, তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্ৰোহে। নাতিমানিতা । 
ভৱন্তি সম্পদং দৈৱীমাঁভজ্ঞাতস্যা ভাৱত ! ॥ ৩ 
অম্বয়। শ্ৰীভগবান্‌ উবাচ । হে ভারত, অভয়ং সম্বসংগ্তীস্ধঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আজ বম্‌ অহিংস! সত্যম্‌ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শাস্তিঃ 
অপৈশুনম্‌ ভূতেষু দয়া অলোলুপ্তং মার্দবং হ্ৰীঃ অচাঁপলম্‌ তেজঃ ক্ষম| ধৃতিঃ 
শৌচম্‌ অদ্রোহঃ নাতিমানিত| দৈবীং সম্পদং অভিজাতম্ত তবাঁস্ত। ১-৩ 
শ্রীতগবান্‌ বলিলেন--- J 
হে ভারত, অভয়, অস্তুঃকরণ-শুদ্ধি, জ্ঞান, যোগে নিষ্ঠা, দান, 
দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, 
শাস্তি, অপৈঞ্তন, ভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃত্তা, মৰ্য্যাদা, অচপলতা) 
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমান--এই সকল গুণ, 


৪৮৩৬ ষোড়শ জাৰ 


দস্তো দৰ্পোহভিমানশ্চ ক্ৰোধ: পাকস্থামেৱ চ। 


অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পাৰ্থ! সম্পদমানুরীম্‌ ॥৪ 
দৈৱী সম্পদরিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্রী' মতা। 
মা শুচঃ সম্পদং দৈরীমভিজাতোহসি পাণ্ডৱ ! ॥ ৫ 


অন্বয়। দন্ত: দৰ্প; অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুদ্তং এব চ অজ্ঞানং চ হে পার্থ, 
আম্রীং সম্পদম্‌ অভিজাতন্ত ( ভবস্তি )। ৪ 

দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায় আন্ুরী নিবন্ধায় মত । হেপাঁগব, মা শুচঃ ( ত্বম্‌ ) 
দৈবীং সম্পদম্‌ অভির্জাতঃ ‘অসি । | ‘ 
যিনি' দৈবী-সম্পদ্‌ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা 
যায় । ১-২-৩ 

টিপ্পনী_-দম অর্থাৎ ইন্ট্ৰিয়নেগ্ৰহৎ অপৈশ্তন অর্থাৎ কাহারও 
পিছনে নিন্দা না বর, অলোলুপতা৷ অৰ্থাৎ লোভী না হওয়া লম্পট 
না হওয়া, তেজ, অর্থাৎ প্রত্যেক হীন বৃত্তির বিরোধিতা করিবার 
প্রবল ইচ্ছা, অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও মন্দ করার ইচ্ছা না করা, 
মন্দ ন! করা । 

দস্ত, দৰ্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান হে পার্থ, এই সফল 
আহুযী সম্পদ জন্ম-এাহণকারীদের হয়। ূ ৪ 

টিপ্ননী--যাহ| নিজের মধ্যে নাই তাহা দেখানো মত্ত, ছল ও 
পাষতী তাব, দৰ্প অর্থাৎ বড়াই, পারুষ্য অর্থ কঠোরতা | 
'' দৈবী সম্পদ্‌ যোক্ষ-দানকারী ও. আন্গুরী সম্পদ বন্ধনকারী 


ৰ দৈবাজুরসম্পর.বিভাগ যোগ ৪৮৭ 
দ্বৌ৷ ভূতসগো লোকেহস্মন্‌ দৈৱ আস্থর'এৱ চ। ' 
দৈরো বিস্তরশঃ প্ৰোক্ত আস্থরং পার্থ! মে শৃণু ॥৬ 
প্রৱ ত্তিঞ্চ নিৱ্‌ ত্ৰিঞ্চ জনা ন ৱিছ্য়াসুরাঃ। 

ন শৌচং নাপি চাঁচারো ন সত্যং তেষু ৱিদ্ধাতে ॥ ৭ 


অদ্বয়। অস্মিন্‌ লোকে দ্বৌ ভৃতসর্গে, দৈবঃ আন্ুরঃ চ এব। হে পার্থ, দৈবঃ 
বিস্তরশঃ প্ৰোক্ত), আহ্ুর়ং মে শৃণু । ও 

ভূত- প্রাণী । সর্গ--হৃষ্টি। 

আনহ্বরাঃ জনা প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদূঃ। হেষ্‌ ন শৌচং ন চ অপি 
আচাঁরঃ ন সত্যং বিভতেন। ৭ 
বলিয়া গণ্য । হে পাগুব, তুমি বিষাদগ্ৰস্ত হইও না, তুমি দৈবী 
সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৫ 


ইহলোকে দুই জাতি স্থষ্টি হইয়াছে-_দৈবী ও আস্গুরী ৷ হে 
পার্থ, দৈবী বিস্তারপূর্বক বৰ্ণন’ করিয়াছি! এক্ষণে আস্ুরী 
শোনে । ণ্ড 
আহ্ছয়্ লোকের প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি তাহ! জানে না। 
তেমনি তাহাদের শৌচ, আচার ও সত্যের জ্ঞান নাই। ৰ 


৪৮৮ ষোড়শ অধ্যায় 

'_ অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জঠাদাছারনীম্বরম. | 
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতৃকম. ॥ ৮ 
এতাং দৃষ্টিমৱষ্টভ্য-নষ্টাত্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ । 
প্রভৱস্ত্যগ্ৰকৰ্ম্মাণ্‌ঃ ক্ষয়ায় জগণঙ্ঠোহহিতাঃ ৷৷ ৯ 


অন্বয়। তে আহঃ জগৎ অসত্যম্‌ অপ্রতিষ্ঠম্‌ অনীশ্বরম্‌ অপরম্পরসন্ভৃতং 


“কামহৈতুকম্‌ অষ্তৎ্‌ কিম্‌। '_ ৮ 


অপরম্পরসম্ভৃতম্--পরম্পর-নন্তৃত অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন। 
কামহৈতুকম্--কামনার হেতু, বিষয় ভোঁগ। 


উগ্ৰকৰ্ম্মাণঃ নষ্টাস্মানঃ অলবুদ্ধয়ঃ এতাংশৃষ্টিম্‌ অবষ্টভা অহিতাঃ ( সম্তঃ ) জগতঃ 
ক্ষয়ায় প্রভবস্তি। ৯ 


তাহার বলে বে, জগৎ অসত্য, আশ্রয়শৃন্ত ও ঈশ্বরশূন্য, কেবল 
শ্রী পুরুষের সংন্ধ হইতে উৎপন্ন । উহাতে বিষয়ভোগ ছাড়া 
আরকি হেতু থাকিতে পারে? . ৮ 


ভয়ানক [ ক্ৰুর ] কর্ম্মকারী মন্দ-মতি ছুষ্টেরা এই অভিপ্রায় 
অবলম্বন করিয়া জগতের শক্ত হইয়া জগতের নাশের জন্য 
উৎপন্ন হয়। $ ৯ 


ৰ দৈবাস্থর'ম্প্দ বিভাগ যোগ , ৪৮৯ 
কামমাশ্রিত্য হুম্প,রং দজমানমদাক্িতাঃ” 
মোহাদ্‌ গৃহীতবাসদ্গ্রাান্‌ প্রৱৰ্ত্তস্তেহশুচিন্ত তাঃ ৷, ১৭ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরণা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ৷৷ ১১ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ! 
ঈহস্তে কামভোগাৰ্থমন্তায়েনাৰ্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ 


অস্থয়। ছুপ্পুরং কামম্‌ আশিত্য দস্তমানমদাশ্বিতাঃ অশুচিবতাঃ মোহাৎ 
অসব্গ্রাহান্‌ গৃহীত্বা প্রবস্তন্তে। ১৭ 


'প্রলয়ান্তাং অপরিমেয়াম্‌ চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ 
ইতিনিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বন্ধাঃ ববমক্রৌধপরায়ণীঃ কামভোগাৰ্থম্‌ অন্যায়েন 
অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈহত্তে ট ১১--১২ 


এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ--ইহাই শেষ, ভোগই শেষ, এইরূপ নিশ্চয়কারী । 
হম্পূর কামনায় পূৰ্ণ, দন্তপরায়ণ, মানী, মদাদ্ন, অশুভ সন্ধন্নযুক্ত 


হইয়া মোহবশে মন্দ ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া [ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০ 
প্রলয় পর্যাত্ত যাহার অন্ত নাই এমন অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় 


লইয়া কামনা পরমভোগী, ‘ভোগই সৰ্ব্বস্ব’ এইরূপ নিশ্চয়কারী শত 
আশার জালে পড়িয়া কামী, ক্রোধী বিষয় ভোগের জন্য অন্যায় 
পূৰ্ব্বক দ্ৰব্যসঞ্চয় ইচ্ছা করে। | {১১০৯২ 


৯০% ‘যোড়শ অধ্যায় 


ইদমন্ত ময়া লক্কমিমং প্রাপ্য মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদমপি মে ভৱিষ্যাতি পুনধ নম্‌॥ ১৩ 

অসৌ ময়া হত; শত্ৰুহঁনিষ্বে চাপরানপি। = 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪ 
আড্যোভিজনবানম্মি কোহন্যোইস্তি সদৃশো ময়| ৷ 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানৱিমোহিতাঃ ৷৷ ১৫ 
অনেকচিত্রিন্রান্তা মোহঙ্গালসমার্‌ তাঃ। 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ৷৷ ১৬ 


অন্বয়। অদ্য ময়| ইদং লৱং ইদং মনোরধং প্রাগ্যে, ইদং মে আস্ত, ইদ্মগি 
খনং পুনঃ মে ভবিয়তি, অসৌ শত্ৰুঃ, ময়াহত:, অপরান্‌ অপি চ হনিয়ে, অহম্‌ 
ঈশ্বর, অহং ভোগী, অঙ্নুং সিদ্ধঃ বলবান্‌ সুখী চ, (অহম্‌ ) আঢ্যঃ অভিজনবান অস্মি 
ময়! সদৃশঃ অন্থঃ কঃ অস্থি, অহং যক্ষ্যে দান্যানি মোদিয়ে চ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ 
অনেকচিত্তবিত্রান্তাঃ “ মোহলালসমাৰৃতাঃ = কামডোগেৰু প্রসন্ধাঃ অ ্রচৌ 
নরকে পহস্তি { ,. ১৩--১৬ 


আজ ইহা পাইলাম, এই মনোনথ পূৰ্ণ হইল, এত ধন আমার 
আছে, ভবিষ্যতে আরো এত হইবে ও এই শক্রকে মারিয়াছি, 
অপরকেও মারিব, আমি সর্বসম্পর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি 
বলধান্‌, আমি সুখী, আমি শ্রীমস্ত, আমি কুলীন, আমার মত 
আর.কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব; আনন্দ করিব 


' নেবাঙ্গর সম্পদ্‌ বিভাগ যোগ ৪৯৮ 


আত্মসম্ভাৱিতাঃ স্তৰ! ধনম্যুনমদান্বিতাঃ । 
যজন্তে নামধজ্ঞৈন্তে দন্ভেনাৱিধিপূৱকম্‌ ৷৷ ১৭ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ | 
মামাৰ্ত্মপরদেহেষু প্রদ্বিন্তোহভ্যনুয়কাঃ ॥ ১৮ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্ৰ,রান্‌ সংসারেষুদনরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজতঅ্রমগুভানাস্থরীধেৱযোনিষূ ৷৷ ১৯ 


অন্থ়। আত্মসস্তাবি ভাঃ স্তন্ধঃ ধনমানমদান্থিতাঃ . দণ্ডেন অবিধিপুর্ববকং 
নামযজ্ৈত তে যদ্গন্তে। - ১৭ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ ৷ মংশ্ৰিতাঃ অভ্যহ্ুয়কাঃ আত্মপরদেহেষু 
নাম্‌ প্ৰদ্বিবস্তঃ। ১৮ 
তন দ্বিঘতঃ ক্র রান অশুভান্‌ নযাধমান্‌ অহং নংলারেহ আইবীৰু এব যোনিবু 
অজন্রং ক্ষিপামি। ১৯ 
অন্তানে মূঢ় হইয়া লোক এইরূপ মনে করে ও অনেক ভ্ৰমে পড়িয়া 
মোহজালে জড়াইয়া বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া অশুভ নরকে পড়ে ৷ 
৪১৩-১৪-১৫-১৩৬ 

নিজকে বড় গণ্যকারী, বেশভৃষাপরায়ণ [ গৰ্ব্বিত ] এবং 


ধন ও মান-মদে মত্ত ( লোক ) দম্ভ হইতে বিধিবিহীন ও নামেই 
মাত্ৰ যজ্ঞ করিয়! থাকে। i ১৭ 


অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া নিন্দাকারীরা 
তাহাদের ও অন্যের ভিতর অবস্থিত আমাকে দ্ধ করিয়া থাকে । ১৮ 


এই নীচ, ত্বেষ-পরারণ, ক্রুর, অমঙ্জলকারী নরাধমর্ষিগকে এই 
সংসারে অত্যন্ত আস্মরী যোনিতে বারবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৯ 


8৯২ ষোড়শ অধ্যায়ে 


আসম্ুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । 
মামপ্ৰাপ্যৈৱ কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥২০ 
ত্ৰিৱিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ৷ 
কামঃ ক্রোধস্তথ! লোতস্তস্মাদেতজ্ৰয়ং ত্যজেং ॥ ২১ 
এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বাৱৈস্ত্ৰিভিন'রঃ ৷ 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততে৷ যাতি পরাং গতিম্‌ ৷৷ ২২ 
অদ্বয়। হে কোঁস্তেয়, জন্মনি জন্মাহি আস্রীং বোনিং আপন্নাঃ মাম অপ্ৰাগ্য 
মূঢ়াঃ ততঃ অধমাং গতিং যান্তি । ২০ 
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ আত্মনঃ নাশনং নরকল্ত ত্ৰিবিধম্‌ দ্বারম্‌। তম্মাৎ 
এতৎ ত্রয়ং তাজেৎ। এ ২১ 
হে কৌন্তেয়, এতে ত্ৰিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুত্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেযঃ আচরতি, 
ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২২ 
হে কৌন্তেয়, জন্ম জন্ম আস্ুরী যোনি পাইয়া ও আমাকে না 
পাইয়| এই মূঢ়ের' এমনি করিয়া একেবারে অধমগতি পায়। ২* 
কাম, ক্রোধ ও লোভ-_আত্মুকে নাশ করিবার জন্য নরকের 
এই তিনটি দ্বার সেই হেতু মান্য এই তিনকে ত্যাগ করিবে । ২৯ 
ছে কৌন্তেয়, এই ত্ৰিবিধ নরকের দ্বার হইতে দুরে থাঁকয়া 
মানুষ আত্মার কল্যাণ আচরণ করে ও তাহাতে পরম গতি প্রাপ্ত 
হয়। : | ২২ 


দৈবান্থর সম্পদ বিভাগ যোগ . ৪৯৩ 


যঃ শাস্ত্ররিধিমুৎস্থজ্য ৱৰ্ত্ুত্বে কামকারতঃ 1 
ন স সিদ্ধিমৱাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ৷ ২৩ 
তন্মাচ্ছাস্ত্ৰং প্রমীণং তে কাৰ্য্যাকাৰ্য্যৱ্যৱস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্ৰৱিধানো্‌ক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্মিহাহঁসি ॥ ২৪ 
অদ্বয়। যঃ শান্ত্রবিধিষ্‌ উৎহুজ্য কামকারতঃ কঠঁতে সঃ সিদ্ধিম্‌ ন অবাপ্রোতি, 
ন সুখং, ন পরাং গতিং ( অবাগ্নোতি )। ২৩ 
তশ্মাৎ কাধ্যাকাধাব্যবস্থিতৌ শাস্তং তে প্রমাণম্‌। শাস্ত্বিধানোক্তং জ্ঞাত্বা ইহ 
কৰ্ম্ম কর্তম্‌ অর্থসি। ৰ পু ২৪ 
যে ব্যক্তি শান্ত্র-বিধি ত্যাগ’ করিয়া স্বেচ্ছায় "ভোগে লীন হয় 
সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, পরম গতি পায় না। , ২৩ 
,টিপ্ননী-_শীস্ত্ৰ বিধি অৰ্থে ধৰ্ম্মগ্ৰন্থে প্রদত্ত অনেক ক্রিয়া নহে, 
পরস্ত অনুভব জ্ঞানধুক্ত সংপুকুত্ন-প্রদার্শিত সংযমমাৰ্গ । 
সেই হেতু কাৰ্য্য ও অকাৰ্য্য নিৰ্ণয় করিতে তুমি শান্ত্রকে প্রমাণ 
জানিবে ৷ শাস্তজ-বিধি কি তাহ! জানিয়া এখানে তোমার কৰ্ম্ম 
করাই উচিত | ২৪ 
টিপ্পনী- যাহা উপরে বলা হইয়াছে, এখানেও “শা [শব্দের] 
সেই অর্থ। সকলেরই নিজ নিজ নিয়ম গড়িয়৯স্বেচ্ছাচারী হওয়া 
উচিত নয় বরং ধর্মের অন্ুভবকারীদের বাক্যকেই প্রমাণ গণ্য করা 
উচিত, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য । 
"ও" তৎমং 
এই প্রকারে শ্রীমন্তগবদ্গীতারগী উপনিযদে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম- 
বিগ্যান্তর্ঘত যোগশাস্ত্ৰে শীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে দৈবাস্সরসম্পদ্বিভাগ 
যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


০স্বাডুস্ণপ তঅঞ্যাস্থেল্ল ভালা 
দৈবী ও আমন্মুরী সম্পদ, 


টি 

যে বাক্কি দৈবী সম্পদ লইয়। জন্মুহণ করিয়াছে তাহার ১ 
মধ্যে অভয়, সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগে স্থিতি, দান, দম 
ইত্যাদি গুণ দেখা যায়। আর যে ব্যক্তি আঙ্গুরী সম্পদ 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে দন্ত, দৰ্প, অভিমান, 
ক্রোধ ইত্যাদি অপগুণ দেখা! যায় । দৈবী সম্পদ মোঁক্ষের 
কারণ হয়। এবং আস্মরী সম্পদ্‌ বন্ধনের কারণ হয়। 
অজ্ঞুনের চিন্তা নাই, কেনন! তিনি দৈবীসম্পদ্‌ লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ৷ 


আ'ন্ুরী সম্পদ কি? 
° ৬৮-১০৯ 

দৈবী ও অ৷স্থরী সম্পদের মধ্যে আহুরী সম্পদ্‌ কি তাহাই * 
এক্ষণে বল! হইতেছে কেনন| দেবী সম্পদ্‌ বিষয়ে পূৰ্বে 
অনেকবার বল! হইয়াছে । 

যাহাদের মধ্যে আস্বয়ী বৃত্তি বলবান্‌ তাহার! + 
প্রবৃত্তি কি আর নিবৃত্তি কি তাহা জানে না} তাহারা 
আচার বা শুচিতার ধারও ধারে না। নিজেরা না ৮ 
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৫ 


ষোড়শ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৪৯৫, 


জানিলেও শান্ত প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া আচার গুচিত! * 
ব৷ সত্য কি তাহ] জানিয়া উঃ মানিয়া লইবার মত রুচি 
তাহাদের নাই ।* তাহারা নিজের মলিন বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করিয়া জগবস্থষ্টির এরূপ একটা কল্পনা করিয়া লয় 
যে, এই জগৎ কেবল ধীম বা বিষয় ভোগ করিবার জন্যই > 
স্ষ্ট | যেমন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে জীবস্ুষ্টি হয় তেমনি 
একটা প্রক্রিয়ায় জগৎ উৎপন্ন এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা! কাম- ১ 
ভোগেরই স্থান। এই প্রক্লার ধারণ! তাহাদিগকে ছুপ্পুর 
কামনার তাঁড়নায় তাঁড়াইয়া লইয়া চলে। ভোগসর্ধস্থ ১১ 
হইয়া কি করিয়া অর্থপঞ্চয় করিতে হইবে এই তাহাদের ১২ 
একমাত্র চিন্তা আর সে চিন্তা প্রলয়েও অস্ত হয় না: 

কামনা-তাড়িত আস্ুর-ভাবাপন্নের| ভাবে বে আজ 
এই ইচ্ছা আমার পুর্ণ হইল, এই আমার আছে, আমার ১৩. 
এত হইবে, ইহাকে মারিয়াছি, উহাকে মারব, আমার ১৪ 
ক্ষমতা অসীম, আমিই ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ, আৰ্মি সুখী, আমি ১৫ 
যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনুন্দ করিব। এমনি করিয়া ১৬ 
মোহান্ধ হইয়! তাহার৷ নরকে যায়। 

এই মনোবুত্তি তাহাদিগকে গর্বিত করিয়া থাকে । ১৭ 
তাহার। যখন যজ্ঞ করে তখন তাহা ও নামে মাত্র করে। 
তাহার৷ ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায় বা উপরস্ত বিদ্বিষ্ট হয়। এমন ১৮ 


৪৯৩৬ ষোড়শ অধ্যায়; 


' নরাধমেরা বার বার আতুরী যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং ১৯ 
ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর গতি পায়। 


কাম ক্ৰোধাদি আস্ুুরীবৃত্তির জনক, শাস্ত্ৰবিধি 
পালনে উহাদিগকে এড়ানো যায় ' 
' ২০২৪. 
আস্ুরীবৃত্তির উৎপত্তি হয় কাম ক্রোধ ও লোভ হইতে । ২" 
যাহাদের মনে চরমতম দুৰ্গতি এড়াইবার ইচ্ছা জাগে তাহারা ২১ 
এই তিনটি নরকের দ্বার বর্জন করিয়া চলিবে , 
যাহার! আসুরী সম্পদ্‌ উপেক্ষা করে, যাহার! কাম ক্ৰোধ ২২ 
লোভ মোহ ত্যাগ করে তাহারা উদ্ধগতি পায়। শাস্তর- 
বিধিই হইতেছে কামন! ইত্যাদি ত্যাগ করার সহায়ক। 
অনুভবসিদ্ধ পুরুষেরা তাহাদের অভিজ্ঞতা-অজ্জিত যে ২৩ 
ংযমের পথ. নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্ৰ এবং সেই 
শাস্ত্ৰবিধি মান্য়া চলিলে তবে কামাদি রিপু ত্যাগ করা 
যায়। শান্ত্রবিধির আশ্রয় ন! লইলে, জ্তানী-প্রদর্ণিত সংযম- 
মাৰ্গ উপেক্ষা করিলে, বিনাশ নিশ্চিত। সেই জন্তু কি ২৪ 
কর্তব্য কি অকৰ্ত্তব্য তাহা স্থির করার নিমিত্ত শাস্ত্ৰ বিধির. 
আবশ্যকতা আছে । 


সহম্ক্ুদশূাদ তাঙ্ৰ্যান্ম 
শ্রন্ধাত্রপ্নরিভাগ যোগ 


শাকের বিপি অর্থাৎশিষ্টাচার প্রামাণ্য গণ্য কর| উচিত--এই 
প্রকার শুনিয়) অজ্জুনের আশঙ্কা হয়, [ সে জানিতে ইচ্ছা করে ] 
যে, শিষ্টাচার স্বীকার না ক্ররিয়াও শ্রদ্ধাপরায়ণ যে থাকে উহার 
কি প্রকার গতি হয় । ইহার উত্তর দেওয়ার প্রযত্ন এই অধ্যায়ে 
হইয়াছে । শিষ্টাচাররূপী দীগস্তম্ভ ত্যাগ করিলে শ্ৰদ্ধায় ' ভয় 
আছে ইহা ভগবান্‌ অনুগ্ৰহপূৰ্ব্বক জানাইতেছেন,। এবং সেই 
হেতু শ্রদ্ধা ও উহার আশ্রয়াধীন যন্ত তপ ও দানাদিকে গুণ 
অনুসারে তিন ভাগ করিয়! দেখাইয়াছেন ও “ও তৎসৎ-এর মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন ৷ 
অৰ্জ্জুন উবাচ 
যে শাস্ত্রৱিধিমুংস্ুজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ৷, 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্বমাহো রজস্তমঃ ৷৷ ১ 
অদ্বয়। অর্জুন উবাচ । হে কৃষ্ণ যে শাস্ত্রবিধিম্‌ উত্হজ্য শ্ৰদ্ধয়া 
অস্থিতাঃ যজস্তে, তেষাং ক! নিষ্ঠা ? সত্বং গ্নজঃ আহে| তমঃ? ১ 
অৰ্জ্ুন্চ বলিলেন ্‌ 
শাস্ত্ৰবিধি অর্থাৎ শিষ্টাচার যে মানে না, যে কেবল শ্রদ্ধা হই- 
তেই পূজাদি করে, তাহার গতি কি প্রকার-_সাত্বিক, যাজসিক 
অথবা! তামপিক ? | | ১ 
৩ 


৪৯৮ ." সপ্তদ্মণ জধ্যাগ 
শ্রীভগবাহুবাচ 
,ত্ৰিৱিধ| ভৱতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাৱজা ৷ 
সাত্বিকী রাজসী চৈৱ তামসী চেতি তাং শৃণু ৷৷ ২ 
সন্বান্থরপা সৱস্ত শ্রদ্ধা ভৱতি ভারত ! 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে। যো হচ্ছ দ্ধঃ স এৱ সঃ ৷৷ ৩ 
যজন্তে সাত্বিক| দেৱান, যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ৷ 
প্রেতান, ভূতগণাংগ্চান্যে যজীস্তে তামস! জনাঃ ৷৷ ৪ 
‘অম্বত্ন। গ্ৰীভগবান্‌ উবাচ। দেহিনাং সা স্বভাবঙ্গা শদ্ধা সাত্বিকী রাজসী 


তাঁমনী চ ইতি ত্ৰিবিধ তবতি, তাং শৃণু। ২ 

হে ভারত, সর্ববস্ত শ্রদ্ধা সৰ্বানুক্লপ| ভবতি। অয়ং পুঞ্লাযঃ অরন্ধাময়ঃ, যঃ খচ্ছ দ্ধঃ 

সঃ এব সঃ । ৪ ৩ 

সাত্বিকাঃ দেবাদ্‌ বজন্তে, রাঈসাঃ যক্ষঃরক্ষাংসি, অন্তে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্‌ 

ভূতগণান্‌ চ যজন্তে | টী ৪ 
গ্ীভগবান্‌ বলিলেন-- 

লোকের স্বভাবত:ই তিন প্রকারের অৰ্থাৎ সাত্বিকী রাজসী 

ও তামসী শ্রদ্ধা হইয়া থাকে--ইহা শোন । ২ 


হে ভারত, নিজের শ্রদ্ধা নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে। 
মানুষের কোনও না কোনও বিষয়ে শ্রদ্ধা ত হয়ই। যাহার যেমন 
শ্রদ্ধা সে সেই প্রকার হয়। ৩ 
সাৰ্বিক লোক দেবতা'দগকে ভজন! করে, রাজসিক লোকের! 


শ্ৰদ্ধাত্ৰয"বিভ্বাগ যোগ ৪৯৯ 


অশাস্ত্ৰৱিহিতং ঘোরং তপ্যচ্ত্তে যে তপো জঁনাঃ ৷ 
দ্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ 
কশয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ৷ 
মাঞ্চৈৱান্তঃশরীরস্থং গান, ৱিদ্ধ্যাস্থুরনিশ্চয়ান, ॥ ৬ 
আহারস্বপি সৱন্ত ত্ৰিৱিধে| ভৱতি প্ৰিয়ঃ। 
যজ্ঞস্তপস্তথ৷ দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ৷৷ ৭ 


অম্বয়। যে দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামুরীগবলান্থিতাঃ গশল্ৰলবিহিতং ঘৌয়ং 
তপঃ তপ্যন্তে (তে) অচেতসঃ শরীরস্থং ভূতগ্ৰামং অন্তঃ শরীরস্থং মাং চ কশযন্তঃ, 


তান্‌ আশ্গুরনিশ্চয়|ন্‌ বিদ্ধি। ৫-৬ 
সৰ্ব্বন্ধ আহারঃ তু অগি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ; তেষাং 
ইমং ভেদং শৃণু। ৭ 


যক ও রাক্ষসের ভজনা করে এবং অন্যান্য তামসিক লোকেরা, 
ভূত প্রেতাদির ভজনা করে। ৪ 

দম্ভ ও অহঙ্কার-যুক্ত কাম ও রাগ দ্বারা প্রেঠিত হইয়া যাহারা 
শা্পীয় বিধিবিহীন ঘোর তপ করে সেই মুঢ়েরা শরীরমধাস্থ পঞ্চ 
মহাভূত ও অন্তঃকরণস্থ আমাকেও কষ্ট দেয়। ইহাদিগকে আস্ুর 
্কটর-যুক্ত জানিও । ৫-৬ 

আহারও তিন প্রকারের প্রিয় হয়। তেমনি যজ্ঞ, তপ ও 
দানও (তিন প্রকারে প্রিয়) হয়। তাহাদের মধ্যে এই তেদের 
বিষয় শ্রবণ কর। '_ & 


৫৬৬ সপ্ডদশ৷ অধ্যায় 


আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্খত্বীতিবিরদ্ধনাঃ । = 
রস্তাঃ সিধ্ধাঃ স্থিরা হদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্ৰিয়াঃ ॥৮ 
কট মললরণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষ বিদাহিনঃ। 
আহার! রাজসস্থোষ্টী হঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ 
যাতযামং গতরসং পৃতিপর্যুযিতঞ্চ যং ৷ 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌॥ ১০ 
" অন্থয়। আয়ুঃপত্ব-্বলায়োগ/-সুপ-সীতি-বিবৰ্মনাঃ রন্তাঃ সিদ্ধাঃ স্থিরাঃ হত্যাঃ 
আবহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়া:। ৮ 
 কটু্লবগাত্যুক্-তীক্ষ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসন্ত 
ইউাঃ। ূ ৯ 
যাঁতযামং গতরসং চ পুতি পথ্য ষিতং উচ্ছিষ্টং অপি চ অমেধ্যং মৎ ভোজনং 
{ তৎ) তামসশ্রিরম্‌। ১০ 
৷ আয়ু, সাত্বিকতা, বল, মারোগ্য, সুখ ও রুচিবর্ধনকারী রসধুক্ত 
স্রিপ্ধ পুষ্টিকর ও মনের রুচিকর আহার সাত্বিক লোকের প্ৰিয়। ৮ 
কটু, অন্ন, লবণ, অত্যন্ত গরম, তীক্ষ, শুফ ও দাহকারক 
আহার রাজসিক লোকের প্ৰিয়; আৰু উহ! দুঃখ, শোক ও রোগ 
উৎপন্নকারী হয়। টি 
. যাহা প্রহরাবধি পড়িয়া আছে, নীরম, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উদ্ছিষ্ট,, 
অপবিত্র-_-এইরূপ ভোজন তামস লোকের প্রিয় হয়। ১০ 


- শদ্ধাত্ৰয় বিভাগ যোগ €০১ 
অফলাকাক্তিতিৰ্যজ্ঞে৷ বিধিদিষ্টো য ইজাতে 1 - 
যষ্টব্যমেরেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ 
অভিসন্ধায় তু লং দস্তার্থমপি চৈৱ যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং ৱিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 
রিধিহীনমথষ্টান্ং মন্ত্ৰহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাৱিৱহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 

অন্থয়। অফলাকাজ্জিভিঃ ঘষ্টব্যং এৰ ইতি মনঃ *সমাধায় বিধিদিষ্ট; যঃ 
যজ্ঞং ইজ্যতে সঃ সাত্বিকঃ । | ১১ 


হে ভৱরচশ্ৰেঠ, ফলম্‌ অভিসন্ধায় অপি চ দস্তার্থং এব বা যৎ ইজ্যতে তং 


যজ্ঞং শ্মাজসং বিদ্ধি । ১২ 
বিধিহীনম্‌ অন্থষ্ার়ং মন্ত্ৰহীনন্‌ অদর্দিণম্‌ শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামমং 
পরিচক্ষতে । ১৩ 


অশ্ষ্টা্নং যাহাতে অন্নের সৃষ্টি নাই। অদক্ষিণং-- যাহাতে ত্যাগ নাই। 
যাহাতে ফলের ইচ্ছা নাই, বিধিপুর্বক, কৰ্ত্তব্য বুবিয়|, মন 


লাগাইয়া যে যজ্ঞ কর! হয় উহ! সাত্বিক । ১১ 
ছে ভরতগশ্রেষ্ঠ, যাহ! ফলের উদ্দেশ্যে ও দম্ভ হইতে হয়'সে যন্ত 
রীর্জসিক বলিয়া জানিও । ১২ 


যাহাতে বিধি নাই, অন্নের উৎপত্তি নাই, মন্ত্ৰ নাই, ত্যাগ নাই, 
শ্রন্ধা নাই সে যজ্ঞকে বুদ্ধিমান্‌ লোকের] তামস যজ্ঞ বলেন। ১৩ 


৫০২ ১৬% অধ্যায় 


বিজপুরুপ্রাজগূজনং শৌচমার্জ বম্‌। 
রা সা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 
অনুদ্ধেগকরং ৱাক্যং সত্যং প্রিয়হিত্চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈৱ ব্রাজ্ময়ং তপ উচ্যতে ৷ ১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মরিনিগ্রহঃ | 
ভাব্রসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ৷৷ ১৬ 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্ৰিৱিধং নরৈঃ। 
অফলাকাক্ক্ষিভিব্‌.ক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 


অম্বয়। দেবঘঅগকাভ্ঞপূজলং শৌচম্‌ আঙ্জবং বদ্ধচধাম অহিংসা চ 


শারী।ং তপঃ উচ্যতে। ১৪ 
,  অনুদ্বেগকরং সত্যং প্ৰিয়'হতং বাক্যং চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যননং চ এব (তৎ) বাঙ্ময়ং 
তপঃ উঠ্যতে। ১৫ 
মনঃপ্রনাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্‌ আত্মৰবিনিগ্ৰহঃ ভাবসংগুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসম্‌ 
তপঃ উচ)তে। ১৬ 
যুক্তৈঃ অফনাকাক্ষ‘ভঃ নরৈঃ পরয়! শ্ৰদ্ধয়| তণ্তং তত ত্ৰিবধং তপঃ সাত্বিকং 
পরিচক্ষতে। ১৭, 
দেব, ব্ৰাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীর পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্ৰহ্মচধ্য, 
'অহিংসা--এই সকলকে শারীরিক তপ বলা হয় । ১৪ 


যাহ! দ্বার দুঃখ দেওয়া হয়না এইরূপ এবং সত্য, প্ৰিয় ও 
হিতকর বচন ও ধৰ্ম্মগৰন্থের অভ্যাস_-এগুণি একে বাচিক তপ 


বল! হয়। ১৫ 
মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মসংযম, ভাবন|-শুদ্ধি-- 
এই সকলকে মানসিক তপ বলা হয়। ১৬ 


সমবুদ্ধিষুক্তী পুরুষ যখন ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া পরমশ্রন্ধা- 


শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ ৫০৩ 


সংকারমানপূজাৰ্থং তপো দম্ভেন চৈৱ যং।, 
ক্ৰিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্ৱম্‌ ॥ ১৮ ৷ 
মূঢ়্ৰাহেণাত্মনে৷*্যৎ পীড়য়| ক্ৰিয়তে তপঃ। _", 
পরস্তোৎসাদনার্থং ৱা তৎ তামসমুদাহ্বৃতম্‌ ৷৷ ১৯ 
দাঁতৱ্যমিতি যদ্দানংগ্দীয়তেহন্থপকারিণে । 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥২০ 


অন্বয়। সৎকাঁরমানপূজ্জার্থং যৎ তপঃ চ দম্ভেন এব জিয়তে তং ইহ ৯২ 
রাজসং প্রোক্তং । 
মঢ়গ্রাহেণ আয়নঃ পীড়য়, পরস্ত উৎনাদনার্থং বা যং ডগ! ক্রিয়তে ৰ 


তাঁমসম্‌ উদাহৃতম্‌ । * ১৯ 
দাতব্যম ইতি অমুপকাঁরিণে দেশে কালে পাত্রে চ যৎ ( দানং ) দীয়তে তৎ 
দানং সাত্বিকং স্থৃতম্‌! ২০ 
পূৰ্ব্বক এই তিন প্রকারের তপ করে তখন এই তপকে বুদ্ধিমান্‌ 
পুরুষের! সাত্বিক তপ বলে। ১৭ 
যে সৎকার, মান ও পুজার জন্য দস্তপূৰ্ব্বক করা হয় সেই 
অস্থির ও অনিশ্চিত তপকে রাজন কহা যায়। ১৮ 
যে তপ পীড়নপূৰ্ব্বক, ছুরাগ্রহ হইতে অথবা পরের নাশের অন্ত 

হয় তাহাকে তামস তপ বলা হয়। ১৯ 


* দেওয়ার যোগ্য বুঝিয়া, বদল পাইবার আশ! না করিয়া দেশ 
কাল ও পাত্র দেখিয়া, যে দান, তাহাকে সাত্বিক দান বলা হয়। 
২৯ 


০ সপ্তদশ অধ্যায় 


যত প্রত্যুপকাযাৰ্থং ফলযুদ্দিশ্য ৱা পুনঃ | 
দীয়তে চ পরিক্িষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ . 
অদেশকালে যদ্দানমপাত্ৰেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসংকৃতমৱজ্ঞাতং তৎ তামসমূদাহৃতম্‌ ॥ ২২: 
ও' তৎসদিতি নিৰ্দ্দেশে৷ ব্ৰহ্মণাস্ত্ৰৱিধঃ স্মৃত:। 
ব্ৰাহ্মণাস্তেন ৱেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ৱিহিতাঃ পুরা ৷৷ ২৩ 
অম্বয়। বৎতু প্রত্যাপকারার্থং বা ফলম্‌ উদ্দিষ্য পুনঃ পৱিকিিষ্টং চ দীয়তে তদ্‌ 
দানং রাজসং স্মৃতয্‌। ' ৮. * ২১ 
অদেশকালে অপাত্ৰেড্যঃ চ অবসজ্ঞাতং অসংকৃতম্‌ যৎ দানং দীয়তে তৎ 
তামসম্‌ উদাহৃতম্‌। , ২২ 
. ব্ৰহ্মণঃ ওঁ তৎমৎ ইতি ত্ৰিবিধঃ নিৰ্দেশ; স্মৃতঃ, ঠেন পুর ব্ৰাহ্মণাঃ বেদাঃ চ 
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ। প্র ২৩ 
বিহিতাঃ নিশ্িত হইয়াছে। 
যে দান ঘদল পাওয়ার জন্য অথবা ফলের আশায় অথবা 
ছঃখের সহিত দেওয়া হয় সে দানকে রাজসিক বল৷ হয়। ২১ 
দেশকাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া» মান-হীন ভাবে ও 
তিরস্কারের সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহাকে তামন বলা হয়। 
ie '২২ 
্রন্ষের বৰ্গন ও' তৎসৎ এই তিন রীতিতে হয় ও ইহা! দ্বারা 
পুর্বে ব্ৰাহ্মণ, বেদ স্কুল ও যজ্ঞ নির্মিত হইয়াছিল। ২৩ 


শসা বিভাগ ফোঁগ ৫৯৪ 
তম্মাদোমিত্যুদাহ্ৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্ৰিয়াঃ-, 
প্রৱৰ্ত্তন্তে ৱিধানোক্তা; সততং ভ্ৰহ্মৱাদিনাম্‌ ৷ ২৪ 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্ৰিয়াঃ ৷ 
দানক্রিয়াশ্চ ৱিৱিফাঃ ক্ৰিয়ন্তে মোক্ষকাক্ক্ষিভিঃ ৷ ২৫ 
সন্ভারে সাধুভাৱে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে | 
প্রশস্তে কৰ্ম্মণ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে ৷৷ ২৬ 


অম্বয়। তস্মীৎ ব্ৰহ্মবাদিনাম্‌ ওম্‌ “ইতি উদাহৃত্য বজদানতপঃক্রিয়াঃ সততং 
বিধানোক্ত।ঃ প্রবৰ্বন্তে। ২৪ 
ঘমাক্ষকাক্ষুভিঃ অ ইতি ফলম্‌ অনভিসন্ধায় যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ বিবিধাঃ 
দানকজ্ৰিয়াচ্চ ত্ৰিয়ন্তে । ৯ ২৫ 
হে পার্থ, সন্তাবে সাধুভ।বে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে,’ তথা প্রশস্তে কৰ্ম্মণ 
সং-শৰ্দঃ যুজ্যতে। i হ্৬ 


সেই হেতু ব্ৰহ্মবাদিগণ ওঁ উচ্চারণ করিয়| যজ্ঞ, দান ও 


তপোরূপী ক্রিয়া সতত বিধিবৎ করেন। ২৪ 
আবার মোক্ষাকাজ্জী তং শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ফলের আশা 
নী দ্নাখিয়| যজ্ঞ, তপ ও দানরূপী বিবিধ ক্ৰিয়া করেন । ২৫ 


সত্য ও কল্যাণ অর্থে সৎ শব্দের প্রয়োগ আছে এবং 
পার্থ, প্রশস্ত (ভাল) কৰ্ম্মে সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬ 


₹*৬ | সপ্তদশ অধর 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ৷ 
কৰ্ম্ম চৈৱ জদথীয়িং সদিত্যেবীভিধীয়তে ॥ ২৭ 


অশ্ৰদ্ধয়| হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কুতঞ্চ যং। 


অসদিত্যুচ্যতে পাৰ্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


অম্বয়। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি উচ্যতে। তদর্থীয়ং কৰ্ম্ম চ সৎ 
ইতি এব অভিধীয়তে। ২৭ 

তদর্থীয়ং--‘তৎ’ ( পরমাস্ম| ) অর্থ ব| ফল যাহার অদৃশ। 

হে পাৰ্থ, অশ্ৰদ্ধয়া হতং দত্তং তপ? তণ্তং ধৎ কৃতং চ (তৎ) অসৎ ইতি 
উচাতে, তৎ ইহ ন প্রেত্য চন। ২৮ 

প্রেত্য-_মৃত্যুর পর, পরলোঁকে । 


যজ্ঞ, তপ ও দান সম্বন্ধে দৃঢ়তাকে সৎ বলে। তৎএর 
নিমিতই কৰ্ম্ম, আর এই প্রকার সঙ্কল্পকে সং বলা হয়। ২৭ 


টিপ্লনী--উপরোক্ত তিন প্রোকের ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক 
কৰ্ম্ম ঈশ্বরার্পণ করিয়াই করা চাই, ফেন না ওঁ-ই সৎ ও সত্য। 
তাঁহাকে অর্পণকারী উদ্ধগামী হয়। 


হে পাৰ্থ, যে যজ্ঞ, দান, তপ ও অন্য ক্ৰিয়া অশ্ৰদ্ধার সহিত হয় 
তাহাকে অসৎ বল! হয়। উহা ইহলোঁকেও কাজের হয় না, 
পরলোকেও কাজের হয় না। | ২৮ 


ওঁ তৎসং 
এই প্রকারে ীমঙগবদ্‌গীতারপী উপনিষদে অর্থাৎ বদ্গ- 
বিদ্বান্তর্গত: যোগশাস্নে, শীক্ব্চাৰ্জুনসংবাদে শ্ৰদ্ধাত্য়বিভাগ যোগ 
নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


সপ্তঙ্গল্ণ অনশ্ৰম্‌স্নলে জানা, 

কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে 
রর ১--৭ ' চা 

এ যোড়শে দৈবাঙ্গর সম্পদ বিভাগ করিয়া শাস্ত্রবাক্য 
অনুযায়ী আচরণ দ্বার! ”ভগবান্‌ নিজক্লে সুরক্ষিত করিতে 
বলিয়াছেন। এই শাস্সবিধি বা শিষ্টাচার যদি না মানা যায় 
এবং কেবল নিজের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া চলা যায় ১ 
তাহা হইলে সে ব্যক্তির*নি্*দবী বা আস্থুরী ধকান্‌ প্রকার 
হইবে অর্থাৎ উহ! সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক- কো নাট 
হুইবে এই প্রকার প্রশ্ন অজ্জুনের নিকট উপস্থিত হয়। 
অৰ্জ্জুন এই বিষয়ে সম্যক "নিৰ্দেশে-প্রাথী। সপ্তদশ অধ্যায়ে 
এই নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে ৷ 

শ্রদ্ধা বলিলেই সবটা বলা হইল না, কেননা, শ্রদ্ধা তিন 
রকমের হইতে পারে--যথা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ২ 
শ্রদ্ধার সম্বন্ধে এই এক কথা বলা যাইতে পাঁরে যে, উহ! 
অনুষ্ঠাতার চির অন্গরূপ হয় ন এই হেতু কেবল 'নিজের 
শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । 
যেখানে শ্রদ্ধার অঙ্কুর, সেখানে পান্বিকতা, রাজসিকতা ও ৩ 
তামসিকতা থাকিতে পারে। " সেই মূলে যাহা আছে শ্ৰদ্ধা 
তাহারই গুণে গুণাঘ্বিত হয়। কাজেই শ্রদ্ধার উপর.নির্ভর 


৫০৮ সপ্তদশ অধ্যায় 


» কর!. নিরাপণ্‌ মছে।, ফু যাহ! শ্ৰদ্ধা করে. সে. সেই 
প্রকার হয় । নু 
উপাসনা করার কথাই ধরা যাউক ৷ * তাক নিজ ৪ 
প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ বা সাত্বিক কেহ বা রাজসিক, আবার 
কেহ বা তামসিক ভূজন| করে। ‘সাত্বিক ব্যক্তির শ্রদ্ধা 
যায় দেবত|-যজনের দিকে, রাজসিকের যায় যক্ষ-রাক্ষসের 
. দিকে ও তামসিকদিগের শ্রদ্ধা ভূত-প্ৰেত অভিমুখী হয়। 
তপস্থাণ্ড তেমনি লোঁকের শ্রদ্ধা-অনুযায়ী | তপতস্ত| * 
হইলেই হইল না। কেহ বা এই তপশ্চ্যাও নিজের 
শরীরকে, অন্তরস্থ ঈশ্বরকে পীড়া দিয়া করে। আস্বরী 
শ্রদ্ধা, এই প্রকার তপস্তায় নিয়োজিত করে। সেই হেতু 
কেবল শ্রদ্ধা মানুষকে দিক্‌ দর্শন করাইতে পারে না। ৬ 
তাহার পশ্চাতে শিষ্টাচার বা শাস্ত্ৰবিধি থাক! চাই । 
আহার যজ্ঞ তপন্ত! ও দান এই সকলই তিন রকমের ৭ 
যথা সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়। থাকে । 


তিন রকমের আহার যজ্ঞ তপপ্তা ও দান 
, ০০৪: 
যাহাতে আয়ু, সত্বগুগ ও দারা আহার ৮ 
সাব্বিক-ব্যক্তির প্রিয়, যে আহার কটু, অন্ন ও দাহকারক, 
যাহাতে ছংখ ও ‘শোক রোগ উৎপদ্দ করে তাহা 


সপ্তদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৫০৯ 


রাজসিক ব্যক্তির প্ৰিয় এবং ফাই| নীরম উচ্ছিষ্ট অপবিত্র » 
তাহ| তামসিক ব্যক্তির প্রিয় । ন 


বজ্ঞ ত্ৰিবিধ 
»১১--১৩ ৰ 
‘য়ে যজ্ঞে ফলের ইচ্ছা নাই তাহ! সাৰ্বিক, যাহা দস্তপূর্কাক ১১ 
করা হয় তাহ! রাজসিক এবং যে যনজ্ঞ মন্নহীন বিধিহীন ১২ 
তাহা তামসিক । ডে 


তপতস্থা৷ ত্ৰিবিধ 
১৪---১৯ 

তপস্তাও কায়িক বাচিক' মাগসিক ভেদে ত্ৰিবিধ এবং 

" এই সকল তপস্থাতেও আবার সাত্বিক তামসিক রাজসিক 
ভেদ আছে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য অহিংসাদি শারীরিক তন্তা, সত্য- ১৪ 
প্রিয় হিতকর বাক্য বাচিক তপস্তা এবং মনের প্রসন্নতা, ১৫ 
সৌম্যতা ও শুদ্ধি মানসিক তগন্তা। ফলের আকাজ্জা ১৬ 
ত্যাগ করিয়া যখন এই ত্রিধিধ তপন্তা করা হয় তখন ১৭ 
তাহাকে সাত্বিক বলে, যখন ফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সংকার, ১৮ 
মান বা পুজার জন্য দম্তসহকারে তপন্তা করা হয় তখন তাহ! 
রাজসিক, আর নিজেকে পীড়া দিয়া যে তপ, অধব! পরের ১৯, 
অনিষ্টের জন্য যে তপ্ত! তাহ! রাজলিক। 


৫১০ সপ্তদশ অধ্যায় ' 
কান ত্ৰিবিধ 


২০-২২ 
অনুপকারীকে উপযুক্ত দেশকাল পাত্র বিচারে যে দান ২* 
করা হয় তাহ! সাত্বিক, যাহা প্রত্যুপকারের আশায় 'করা হয় ২১ 
তাহা রাজদিক এবং ধ্য দান অবমাননার সহিত অদেশকালে 
অপাত্রে কর! হয় তাহী। তামসিক। ২২. 


ও তংসৎ 
২৩-- ২৮ 
সকলকৰ্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উত্পন্ন, ওঁ তৎ সৎ শব্দ দ্বার! ২৩ 
তাহা হুচিত হয়। সমস্ত কর্ম ঈখয্াৰ্পিত বুদ্ধিতে করা ঢাই। 
ওঁ তৎ সং উচ্চারণ যাহাতে করা বায় এমনি যজ্ঞ ও ২৪ 
তপন্তা ও দানকৰ্ম্ম কর! চাই। ও ব্রঙ্গার্পণ, তৎ ঈশ্বর ২৫ 
' নির্দেশক, তৎএর নিমিত্ত যে কৰ্ম্ম তাহাই সৎ। যজ্ঞ, ২৬ 
তপস্যা ও দানে দৃঢ়তাকে সৎ বলে। অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত ২৭ 
যজ্ঞ, দান ও তগন্তা অসৎ হয় |, ২৮ 


অঙষ্তার্লনশ্মা আঅঞ্্যাস্ন, 
| সম্ন্যান্চ যোগ 
এই অধ্যায় উপসংহার রূপে গণ্য। এই অধ্যায়ের অথবা 
গীতার প্রেরক মন্ত্র ইইতেছে--“সমন্ত ধৰ্ম্ম ত্যাগ কর, ' আমার 
শরণ লও ।% ইহাই বাস্তবিপ্ষ সন্নাস। কিন্তু সকল ধর্মের ত্যাগ 
মানে সফল কর্মের ত্যাগ ঈহে। পরোপকাঁবার্থ কৃত কৰ্ম্ম সৰ্ব্বোৎকৃঃ 
কৰ্ম্ম। উহা তাহাকেই অর্পণ কর! ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করা--ইহাই 
সর্বব-ধর্ম-ত্যাগ ও সন্ন্যাস | 
অর্জুনগ্বাচ | 
সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো। ! তত্বমিস্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ ! পৃথক্‌ কেশিনিষ.দন !॥ ১. 
শ্র*গবানুধাচ 
কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ন্যাসং সন্যাসং করযে। ৱিহৃঃ । 
সরকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ 
অম্বয়। অঙ্জুন উবাচ। হে মহাবাহো হবীকেশ, হে ৬ সন্নাসস্ত 


ত্যাগন্ত চ তত্তৃং পৃথক্‌ বে'দতুমিচ্ছা'ম। > 
গ্রীভগবান্‌ উবাচ । কাম্যানাং কৰ্ম্মখাং স্থাসং কবয়ঃ ছে বিহুঃ। সর্ব" 
কর্ম্মফকলত্যাগং বিচঙ্ষণাঃ ত্যাগং প্ৰাহঃ। * কট্‌ 
অৰ্জুন বলিলেন 
হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষ,দন ! সন্নসাস ও 
ত্যাগের পুথক্‌ পৃথক্‌ রহস্য আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১ 
প্রীভগবান্‌ ৰণিলেন-- 


কাম্য ( কামনা হইতে উৎপন্ন কর্ধের ত্যাগ ) জনীয়া সন্ন্যাস 


Le 


৫১২ ' অষ্টাদশ শিধ্যায় 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাছন্মনীধিণঃ 
যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ৷৷ ৩ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম !। 
ত্যাগে হি পুকর্লযৱ্যাত্ত ! ত্ৰিৱিংঃ সংপ্রকীত্তিতঃ ॥ ৪ 
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেৱ তং । 
যজ্ঞে| দানং তপশ্চৈৱ পাৱনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫ 
অন্থয়। একে ননীবিণিঃ কশ্ম দোধঝ ইলি ত্যাজ্যং প্রাহঃ। অপরে চ 


যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাজাম্‌ ইতি ( প্ৰাহঃ )। ৩ 
হে ভরতসন্তম, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শূণু। হে পুকষব্যাত্র, ত্যাগঃ হি 
ত্রিবিধঃ সংপ্রকীরন্ডিতঃ। ৪ 
নিশ্চয়ং_ নির্ণয়, সিদ্ধান্ত। 4 
যজ্ঞদনতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং তং কাধ্যম এব। যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ 
মনীধিণাং পাবনানি। " ৫ 
নামে জানেন। সকল কৰ্ম্মের ফল-ত্যাগকে পণ্ডিত লোকেরা 
ত্যাগ বলেন। ২ 


কোন কোন বিচায়-সম্পন্ন পুরুষ বলেন যে, কর্্মমাত্র দোধযুক্ত 
বলিয়া ত্যাগ করিবার যোগ্য। , অপরে বলেন, যজ্ঞ, দান ও 


তপোরপ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিবার যোগ্য নহে। ৩ 
হে ভরত-সত্তম, এই ত্যাগের সম্বন্ধে আমার নিৰ্ণয় শোন । হে 
'পুক্ষ-ব্যান্ত, ত্যাগ তিন প্রকারের বণিয়া বণিত হয়। ৪ 


যজ্ঞ, দান ও তপোরূপী কৰ্ম্ম ত্যাজ্য নয় বরং করণীয়। যজ্ঞ, 
সান এবং তপকে বিবেকীরা পাবন বলিয়া থাকেন। ৫ 


সন্গীস;]যোগ ৫১৬ 
এতীন্তপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ভ্যক্ত। ফলানি চ। | 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ !  মিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ৷ ৬, 
নিয়তন্ত তু সন্ন্যাস; কৰ্ম্মণো নোপপছ্াতে | '_ 
মোহাৎ তস্তা পরিতমগস্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৭ 
তুঃখমিত্যের যং কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াং ত্যজেৎ । 

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈৱ তাগফলং লভৈং ॥ ৮ 
অদ্বয়। হে পাৰ্থ, এতানি কৰ্ম্মাণি জগি তু সঙ্গং ফানি  তাক্‌| কর্তবাঁনি 


ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমং মতম্‌ | = ৬ 
নিধতশ্য কৰ্ম্ণঃ সন্ন্যাসঃ তু ন উপপদ্যতে। মোহাৎ তন্তু ( কৰ্ম্ণঃ ) পরিত্যাগঃ 
স্কামনঃ পরিকীৰ্ততিতঃ । ট ৭ 
ছুঃখম্‌ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ সৎ কৰ্ম্ম ত্যজেৎ সংরাজসং ত্যাগং কৃত্বা 
ত্যাগফলং নৈব লভেৎ। ৮ 
হে পার্থ, এই সকল কৰ্ম্ম ও আসক্তি ও, ফলেচ্ছা . ত্যাগ করিয়া 
করিতে হইবে, ইহ! আমার নিশ্চিত ও উত্তম অভিপ্রায় । ৬ 
' নিয়ত [ ইঞ্জিয় সংযত ৱাখিয়৷, কৃত ] কর্ম ত্যাগের যোগ্য নয় । 
//নোহের বশ হইয়া যে ত্যাগ, সে ত্যাগ তামস বলিয়া পরিগণিত। ৭ 
*.' দুখদায়ক বিবেচনা করিয়া, শরীরের কষ্টের 'ভয়ে যে' কৰ্ম্ম- 
ত্যাগ, সে ত্যাগ ৰাজসিক ত্যাগ, লেই হেতু সেই ত্যাগের ফললাভ , 
হু না। "৮ 
৩০" 


৫১৪ অষ্টাদশ অধ্যায় 


কার্য্যমিত্যের যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ! 1 
সঙ্গং ত্যক্ত | ফলঞ্চৈৱ স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ৷৷ ৯ 


ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম্ম কুশলে নানুযজ্ছতে ৷ 
ত্যাগী সত্বসমাৱিষ্টে| মেধাৱী ছ্নর্লিসংশয়ঃ ৷৷ ১০ 
ন হি দেহভৃতা মক্যং ত্যজ,ং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ | 
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 
অন্থয়। হে অৰ্জ্জুন, কায্যম্‌ ইতি এব যৎ নিয়তং কৰ্ম্ম সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ক। 
ক্ৰিয়তে স ত্যাগঃ সাত্বিকঃ মতঃ। ৯ 
ছিন্নসংশয্নঃ সন্বসমাবিষ্টঃ ত্যাগী মেধাবী, অকুশলং কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন 
অনুষজ্জতে । ১০ 
কৰ্ম্মাণি অশেষতঃ তাজ,ং দেহাভতা' ন শক্যং, যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী 
ইতি অভির্ধীরতে। ১১ 


হে অৰ্জুন, ‘করা উচিত” এই বোধ হইতে যে নিয়ত কৰ্ম্ম সঙ্গ 
ও ফল ত্যাগ পূৰ্ব্বক করা হয় সেই ত্যাগ সাৰ্বিক বলিয়া মান্য 
কবা হয়। _ নই 
সংশয়-রছিত হইয়া শুদ্ধ ভালনাধুক্ত ত্যাগী ও বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ 
অন্ুবিধাঁধনক কাৰ্য্যে েয করেন না, সুবিধাজনক কার্যে শ্রীত 
হন না। ১৪ 
কর্মের নর্বথ! ত্যাগ দেহধারীর পক্ষে সাধ্য নহে । কিন্তু বে 
কর্মফল ত্যাগ করে তাহাকে ত্যাগী বল! যায়। ১৮ 


সম্যাল যোগ ৫১৫ 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্র ত্ৰিৱিধং রব, ফলম্‌ !+ . 
ভৱত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ 
পঞ্চৈতানি মহাবাঁহে| ! কারণানি নিবোধ মে.। : 
সাংখ্যে"কৃতান্তে প্রোক্জীনি সিদ্ধয়ে সৱ‘ৰ্কৰ্ম্মণাম্‌ ॥ ১৩ 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ গৃথগরিধমূ।.. 
রিরিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈৱঞ্চৈৱাত্ৰ পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 
অদ্বয়। অত্যাগিনাং প্রেত্য কর্মণঃ ৷ বত্ৰিবিধং ফলং (ভবতি ) অনিষ্টম্‌ ইষ্টং 
সিশ্ৰঞ্চ । সন্নাসিনাং কচিৎ ন। ১২ 
হে মহাবাহো, কৃতান্তে সাংখ্যে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে প্রোক্তানি এতানি*পঞ্চ 
কারণানি মে নিবোধ । ও ১৩ 
অধিানং তথা কৰ্ত্তা পৃথগ বিধং* ধরণ; চ বিবিধাঃ পৃথক চেষ্টাঃ চ পঞ্চমং 
দৈবম্‌ এব চ। ১৪ 
অত্যাগীর কর্মের ফল কালক্রমে তিন প্রকার হয়--শুভ, 
অশ্তভ ও শুভাশ্তভ। যে ত্যাগী (সন্ন্যাসী) তাহার কদাপি 
হয় না। ১২ 
ছে মহাবাহো, সাংখ্য শাস্তে কর্জ মাত্রের সিদ্ধির সম্বন্ধে পাঁচটা 
কারণ আছে-_এরূপ বলা হইয়াছে। তাহা! আমার নিকট হইতে 
জান। ১৩ 
সেই পাঁচটি ইহাই ক্ষেত্ৰ, কর্তা, ভিগ্ন ভিন্ন সাধন, ভিন্ন ভিন্ন 
ক্রিয়া ও পঞ্চম দৈব । _ ১৯৪ 


₹১৬ অষ্টাদশ অধ্যায় 
শরীররাধ্মনোভির্য কর্ম প্রারভতে নরঃ। * 
স্থায্যং ৱা বিপরীত ৱা পঞ্চৈতে তস্য হেতৱঃ 1 ১৫ 
তত্রৈৱং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেৱলস্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বায় স পশ্যতি তুর্শ্মৃতিঃ ॥ ১৬ 
যস্ত নাহংকৃতো “ভাৱে৷ যুদ্ধিধস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ২৭ 


| আম্বয্ন। শরীরবাভমনোভিঃ স্যাফযং যা বিপরীতং বা যৎ কৰ্ম্ম নৱঃ প্রারভতে 


এতৈ পঞ্চ তশ্য হেতবঃ । ১৫ 
_ তত্র এবং সতি যঃ কেবলং আত্মানং কর্তারং পশ্যতি স চুৰ্্মতিঃ ৬৫৪ 
ন পগুতি। ১৬ 
যন্ত ভাঁবঃ অহস্কৃতঃ ন, ধন্ত বুদ্ধিঃ'ন লিপ্যতে, স ইমান লোকান হত্বাপি ম্‌ হস্তি 
ন নিবধ্যতে । | ১৭ 
শরীর, বায ও মন দ্বারা যাহা কিছু নীতি-সম্মত অথবা নীতি-, 
বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম মানুষ করে তাহার এই পাচটা কারণ। ১৫ 
এরূপ হওয়ায় অমার্গিতবৃদ্ধির জন্য যে নিজেকেই কৰ্ত্তা মনে 
করে সে ঘুৰ্ম্মাতি কিছু বোঝে না ১৬ 


যাঁহাঁর মধ্যে অইঙ্কার ভাব নাই, শাহার' বুদ্ধি মলিন নহে, সে 
এই জগৎকে হত্যা করিয়াও হতা৷ করে না, বন্ধনে ও পড়ে না। ১৭ 
'_' টিপ্লদী--উপরে উপরে দেখিতে গেলে এই শ্লোক মাহুধকে 
ভুঁলে ফেণিতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদৰ্শ 


সন্নক্লপ যোগ ৫১৭ 
| 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্ৰিব্লিধ। কৰ্ম্মচোদনী। 
করণং কৰ্ম্ম কর্তেতি ত্ৰিৱিধঃ কম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮ 
অম্বয়। কৰ্ম্মচোদন| ত্ৰিবিধ|-- টু জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত! ইতি। কৰ্ম্মসংগ্ৰহঃ 
ভ্রিবিধঃ-_করণং*্কর্মম কর্তা ইতি। ১৮ 
অবলম্বনকারী। সেই আদর্শের হুবহু নয়না জগতে মিলে না। 
রেখা-গণিতে কাল্পনিক আদর্শের আবশ্তকতা যেমন আছেঃ তেমনি 
ধর্ম-বাবহারেও প্রকার আদর্শের আবশ্তকতা আছে। সেই জন্য 
এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা যায় যাহার অহংজ্ঞান ভস্ম হইয়া 
গিয়াছে ও যাহার বুদ্ধিতে লেশমাত্র মজিনত নাই, সে যদি সমর! 
জগৎকে মারে ত মারুক। কিন্তু যাহার মধ্যে অহংজ্ঞান নাই 
তাহার শরীরও নাই | যাহার ঘুদ্ধি বিশুদ্ধ সে ত্রিকালদর্শী । এই 
রকম পুরুষ ত কেবল এক ভগবান্‌। তিনি কৰ্ম্ম কুরিয়াও অকৰ্ত্তা, 
হত্য। করিয়াও অহিংসক | সেই হেতু মানুষের কাছে হত্যা না 
করাই শিষ্টাচার ও শাস্ত্ৰ-সন্মত একমাত্র মার্শ ! 
কর্মের প্রেরণায় তিন তত্ব আছে--জ্ঞান, জেয ও পরিজ্ঞাতা | 
কর্ণের অঙ্গ তিন প্রকার--ইন্দ্ৰিয়সক্লল, ক্রিয়া ও কর্তা । ১৮ 
টিগনী-_ইহা বিচারে ও আচারে সমীকরণ । প্রথমে মানুষ 
করিবার হেতু ( জেয ) ও তাহার রীতি { জ্ঞান ) জানে এবং 
পরিজ্ঞাতা, হয়। এই কর্মপ্রেরণার ধারায় সে ইন্দ্রিয় দারা ক্রিয়ার 
কর্তা হয়। ইহাই কর্ম্ম-সংগ্রহ । 


৫১৮ অষ্টাদশ অধ্যায় 


জ্ঞানং কৰ্ম্ম কর্তা চ ন্মিধৈৱ গুণভেদতঃ | 

প্রোচতে গুণসংখ্যানে যথাঁৱচ্ছ.গু তান্যপি ৷ ১৯: 
সৱ‘ভূতেষু যেনৈকং ভাৱমন্ত্যয়মীক্ষতে ৷ 

অৱিভক্তং ৱিভক্তেষু তজ্জ্ঞান ৱিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ২০ 
পুথকৃত্বেন তু যজুজ্ঞানং নানাভাৱান্‌ পৃথগ ৱিধান্‌। 
ৱেত্তি সৱে ষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং ৱিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 


অদ্বয় | জ্ঞাদং কৰ্ম চকর্তী চ গুণভেদ তঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, গুণসংখাাঁনে 
অগ্নি ; তানি যখাবং শৃণু। ১৯ 
সৰ্ব্বভূতেমু যেন একম্‌ অব্যয়ভাবম্‌ বিভক্তেঘু চ অবিভক্তম্‌ ঈক্ষতে তৎ সবত্বিকং 
জ্ঞানং বিদ্ধি। ২০ 
বৎজ্ঞানং সৰ্ব্বন্তুতেৰু পৃথগ বিধান্‌ নানাভাবান্‌ পৃথকত্বেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং 
রাঁজসং বিন্ধি । ২১ 


¢ 


জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কৰ্তা গুণ-ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের। গুণ- 
গণনায় উহার যে প্রকার বর্ণনা করা হয় তাহা শোন। ১৯ 


' যাহা দার! মানুষ সতে এক এবং অবিনাশী ভাৰ ও 


বিবিধের ভিতর ধরক্য দেখে তাহাকে সাত্বিক জ্ঞান বলে। ২. 


_ { দেখিতে ) বিভিন্ন বলিয়া যাহা দ্বার! মানুষ, সর্ববড়ুতে বিভিন্ন 
বিভক্ত ভাব দেখে তাহার সেই জ্ঞান রাজস লানিও। ২১ 


' সন্ন্যাস ধোগ ৫১৯ 


যং কৃত্সৱদেকস্মিন্‌ কাৰ্য সক্তমহৈতুক্ম্‌ ৷ * 
অতত্বার্থবদল্লঞ্চ তৎ তামসমূদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্ৰেপ্স্‌,ন। কৰ্ম্ম বং তং সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 
যত তু কামেক্গুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ রা পুনঃ । 
ক্ৰিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 


অন্বয়। যৎ একন্মিন্‌ কার্ধো অহেতুকম্‌ কৃংস্নবৎ সক্তম্‌ অতবার্থবৎ অল্পঞ্চ তৎ 
তাঁমসম্‌ উদাহৃতম্‌ । ২ ২২ 

কৃৎস্রবৎ সক্তন্_ যেন ইহাই সকল এই ভাবে আসক্ত । অতৰ্বা্থবৎ--ষাহাতে 
তত্বার্থ নাই, রহস্য নাই। অল্পং--তুচ্ছ। 

গীফলপ্ৰেগ,ন| সঙ্গবহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতং নিন্নতং যৎ কৰ্ম্ম তৎ সাত্বিকম্‌ 


উচাতে। bn 
কামেগ্ূনা সাহস্বারেণ বা পুনঃ বহুলায়াসং যৎ কৰ্ম্ম তু ক্ৰিয়তে তৎ র্লজিনম্‌ 
উদাহৃতম্‌ । ন 


যাহা দ্বারা একই কার্য্যে বিনা কারণে ইহাতেও সমস্ত আছে 
এই ভাব হয়, যাহা রহস্তশূন্ত ও তুচ্ছ সেই জ্ঞানকেঃতামস বলে। ২২ 
ফলেচ্ছা-রহিত পুরুষ দ্বারা আসক্তি ও রাগ-ঘেষ শূন্য হইয়া কৃত 
নিয়ত কৰ্ম্মকে সাত্বিক বলে | ২৩ 
* টগ্লনী_-(টিগ্লনী ৩--৮ দেখ )। | 
ভোগের ইচ্ছা রাখিয়া ‘আমি করিতেছি * এই ভাব হইতে 
বন্ধ ক্লেশ পূর্বক যে কৰ্ম্ম করা হয় তাহাকে য়াজস বলে। ' ২৮ 


৫২০ . অষ্টাদশ অধ্যায় 


,  অনুবন্ধং ক্ষয় ছিংসবাযনপে(ৱে)ক্ষ্য চ পৌরুষম্‌।, 
মোহাদারভাতে কৰ্ম্ম যং তং তামসমুচ্তে ॥.২৫' : 
মুক্তসঙ্গোইনহংৰাদী ধৃত্যুংসাহসমক্কিতঃ । 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোনিৱিকারঃ কর্তা ল|ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
রাগী কৰ্ম্মফলপ্ৰেপ্সলুৰে৷ হিংসাত্মকোহগুচিঃ ৷ 
হর্যশোকাদ্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীত্তিতঃ ৷৷ ২৭ 


অম্বয়। যৎ কৰ্ম্ম অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুঘম্‌ চ অনপে(যে)ক্ষ্য মোহাৎ 
আরভ্যতে তৎ তামদম্‌ উচ্যতে । 2 ২৫ 
মুকসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নিবিকার: কর্তা সাত্বিক? 
উচ্যতে । , ২৬ 
বাগী কৰ্ম্মফলপ্ৰেপ লুনধঃ হিংসাৰ্মকঃ স্লশচিঃ হধশোকাম্বিতঃ কর্তা রাজসঃ 
পরিকীর্ডিতঃ | ২৭ 
যে কর্ম পরিণামের, হানির, হিংসার ও আপনার শক্তির বিচার 

নী করিয়া মোহের বশ হা আরম্ভ করা হয় উহাকে তামস কৰ্ম্ম 
বশ! হয়। ৰ '২৫ 
"যে বাক্তি আসক্তি ও অহঙ্কার-রহিত, যাহার মধ্যে দৃঢ়তা ও 
উৎসাহ আছে, যে সফলতা-নিক্ষলতায় হর্ষ শোক করে না তাহাকে 
সাত্বিক কর্তা বলে। ২৬ 
'_ যে রাগী, যে কম্মফলেচ্ছু, যে লোভী, যে হিংসুক, যে মলিন, 
"্প্য়হর্য ও শোফবুক্ত,তাহাকে রাজন কর্তা বল! যায়| ' ' ২৭ 


বহার ঘোগ ৫২৯ 


অদ্ভুক্ত: প্ৰাকৃত: স্তন্ধ শে নৈষ্কৃতিকোহলসঃ'। 
রিষাদী দীৰ্ঘসূত্ৰী চ কর্তা তামস উচ্যতে ৷৷ ২৮ 
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেঞ্চৈৱ গুণতন্ত্ৰিৱিধং শৃণু ৷৷ 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পুষ্টকৃৰ্বেন ধনপ্রয় ! ॥ ২৯ 
= প্রৱত্তিঞ্চ নিৱ_ত্তিঞ্চ কাধ্যাকাধ্যে+্ভয়াভয়ে ৷ 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা ৱেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্বিকী ৷৷ ৩০ 


. অন্থয়। অযুক্তঃ প্রাকৃত? শুক শঠ মৈষ্কৃতিকঃ অঙ্সপঃ বিধাণী দীর্ঘনৃত্রী চ কওঁ! 
তামস? উচ্যতে। ৯ ২৮ 

হে ধন, বদ্ধেঃ ধৃতেষ্চ '৪ণতঃ এব অর্চেষেণ পৃথকত্বেন ত্ৰিবিধং ভেদং 
প্রোচ্যমানং শৃণু। ২৯ 
. হে পার্থ” যা বুদ্ধিঃ পৰবৃত্তিং চ নিবৃন্তিং চ কার্ধাকায্যে ভ্য়াত্য়ে বন্ধং মোক্ষং চ 
বেত্তি সা সাত্বিকী। ৩০৮ 


যে অব্যবস্থিত, অমাক্জিত, গঞ্ধিত, শঠ, নীচ ॥অঙ্স, বিষাদী ও 


দীর্ঘসত্রী সেই কর্তাকে তামস বলা যায়। ২৮ 
হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধুতি ভুণাসুসায়ে নম্পূ্ণরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন 
তিম প্রকারের --বলিতেছি শোন ৷ ২৯ 


প্রতি, নিবৃত্তি, কাৰ্য্য, অকাৰ্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধন ও মোক্ষের 
ভেদ যে ( যোগ্য রীতিতে ) জানে তাহার বুদ্ধি সাৰিকী। . ৩৮. 


৫২২ অষ্টাদশ অধ্যায় 


যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কাধ্যগাকাধ্যমের চ ৷৷ 

অযথাৱৎ প্রস্তানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ !, রাজসী ॥ ৩১ 

অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা মন্তাতে তমসাৱ.ত| । 

সৱৰ্থান্‌ ৱিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সলা পার্থ! তামসী ॥ ৩২ 

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেজ্জ্যিক্রিয়াঃ । 

যোগেনাৱ্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পাৰ্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 

যয়া তু ধন্মকামার্থান, ধৃত্যা ধারয়তেহজ্ঞুন ! ৷ 

প্রসঙ্গেন ফলাকাক্কী ধৃতিঃ সা পাৰ্থ! রাজসী ॥ ৩৪ 

অন্বয়। যয়া ধর্ম অধৰ্ম্ম, চ কাধ্যং চ অকীধ্যম্‌ এব চ অধথাবৎ ৬ 
ছে পাথ, সা বুদ্ধিং রাজমী। 

হে পার্থ, তামসাবৃত| যা বুদ্ধিঃ অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্ম: ইতি মন্যতে, সৰ্ব্বাৰ্থান্‌ বপন 


চ মন্যতে সা বুদ্ধি; তামসী । 
হে পাৰ্থ যয়া অব্যভিচারিণ্যা “ত্য! ' মনঃপ্ৰাণেপ্তিয়ক্ৰিয়াঃ যোগেন টা 


স| সাত্বিকী ধৃতিঃ। ৩৩ 
হে পাৰ্থ, হে অৰ্জ্জন, যয়| ধৃত্য৷ ফলাকাজ্গী ধৰ্ম্মকামাৰ্থান্‌ প্রসঙ্গেন ধারয়তে 
সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪ 
যে বুদ্ধি ধৰ্ম্ম-অবৰ্ম্ম 9 কাধ্য-অকাধ্যের বিবেক, অনুচিত 
রীতিতে করে হে পার্থ, সে বুদ্ধি রাজসী। ৩১ 
হে পার্থ, যে বুদ্ধি অন্ধকারে জ্লাবুত, অণৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বলিয়! মানে 
ও সমস্ত বস্তু উণ্ট| দেখে, তাহা তামসী । ৩২ 


- যে একনিষ্ঠ ধৃতি দ্বার! মানুষ মন প্রাণ ও ইন্জ্ৰিয়ের ক্ৰিয়া সচল 
সাম্য বুদ্ধি হইতে ধানণ করে, হে পার্থ, সেই ধৃতি সাবিকী। ৩৩ 
যে ধৃতি বারা মনুষ্য ফলাকাঞ্জী হইয়া ধৰ্ম্ম কাম ও অর্থ আসক্তি- 
পূৰ্ব্বক ধারণ করে সেই ধৃতি রাজসী। ‘' "৩৪ 


ষয়্যাস যোগ ৫২৩ 
যঁঘ্| স্বপ্নং ভয়ং শোকং স্বিষাদং মদমেৱ ট। 
ন ৱিমুঞ্চতি দুৰ্মেধা ধৃতিঃ সা পাৰ্থ ! তামসী ॥ ৩৫ 
সুখং ত্বিদানীং ত্ৰিৱিধুং শৃণু মে ভরতর্ষভ ! _ 
অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্ৰ দৃংখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
যত্তদগ্রে রিষমির পরিণামেহমৃতোপমম্‌ । 
তৎ সুখং সান্বিকং প্রোক্তুমাত্মবুদ্ধিপ্রয্নাদজম্‌ ৷৷ ৩৭ 
অম্বয্ন। দুৰ্দ্মেধাঃ যয়| স্বপ্রং ভয়ং শোক: বিষাঁদ; মদম্‌ এব চ ন বিমূৰ্্চতি সা 
তামসী ধৃতিঃ মত! । ৩৫ 
হে ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্ৰিব্ধিং সুখং মে শুণু। যত্ৰ অভ্যাসাৎ রমতে, 


যুঃখান্তং চ মিগচ্ছতি, যৎ তৎ অগ্ৰে পবধমিব পরিণামে অমৃতোপমম্‌, তৎ 
আত্মপ্রদাদজন্‌ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তম্‌। ৩৬---৩৭ 


যে ধৃতি দ্বার দুর্ব,দ্ধি মনুষ্য নিদ্রা, ভয়, শোক, নিরাশা ও 
মদ ত্যাগ করিতে পারে না হে পার্থ, উহা তামসী | ৩৫ 

হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে তিৱ প্রকারের সুখের বর্ণনা আমার 
নিকট শোন-__যাহাতে অভ্যাস বশতঃ মান্গুষ আনন্দ পায়, যাহাতে 
দুঃখের অন্ত পায়, যাহা আয়ম্ভে বিষের মৃত লাগে, পরিণামে 
অমৃতের মত হয়; যাহা আত্মজ্ঞানের প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় 
তাহাকে সাত্বিক সুখ বলে। আৰৰ ৩৬--৩৭" 


৫২৪ অষ্টাদশ অধ্নয় 


বিষয়েন্দিয়নংয়োগাদ্‌ য়তত্ঞ্ৰেইমৃতোপমম্‌ | 

পরিণামে রিষমির তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ৷ 
দনদ্ৰালস্থাপ্ৰমাদোখং ৎ তং তামৰ্সমুদাহৃতম্‌ ॥৩৯ 

ন তদক্তি পৃথিৱ্যাং বৰা দিৱি দেৱেষু ৱা পুনঃ ৷ 

সত্বং প্রকৃতিজৈ্মুক্তং যদেভিঃ স্তাৎ ত্রিভি্ডণৈঃ ৷৷ ৪০ 


অগ্থয়।, বিষয়েত্লিয়সংযোগাংৎ যৎ তৎ অগ্রে ময়তোপমম্‌ পরিণামে বিষমিব 
তৎ সুখং রাঁজসং শ্বতম্‌ ৩৮ 
' যৎ অগ্ৰে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনম্‌, নিদ্ৰালস্তপ্ৰমাদোথং তৎ সুখং 
তাষমম্‌ উদাহৃতম্‌,। ০ ৩৯ 
পৃথিব্যাং রা দিবি দেবেবু ব| তৎ সবং'নান্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্ৰিভিঃ গুণৈ; 
মুক্তং স্কাঁৎ । 8৪৮ 


বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ বাহারু আরম্ত অমৃতের 
হ্যায় ও পরিণামে, বিষের মত হয় সেই সুখকেই রাঁজসিক 


বলে | 2৮৮ 
যাহা আরম্তে ও পরিণামে আম্মাকে মূৰ্চ্ছিত করে, যাহ! আল 
ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই স্থুখ তামস। _ ৩৯ 


' পৃথিবীতে বা. স্বৰ্গে দেবতার মধ্যে এমন কেহ নাই ‘যে প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন এই তিনগুণ হইতে মুক্ত ৷ _ ge 


সর্যাসু যোগ ৫২৫ 
অীক্মণক্ষত্ৰিয়ৱিশাং শূদ্ৰাণাঞ্চ পরস্তপ ! 1 
কৰ্ম্মাণি প্রৱিভূক্তানি স্বভাৱপ্ৰভৱৈগুণৈঃ॥ ৪১, 
শমে(দমস্তপঃ শৌচতক্ষান্তিরার্জরমের চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্টিক্যং ব্হ্মকৰ্ম্ম স্বভাৱজম্‌ ॥ ৪২. 
শৌধ্যং তেনে| ধৃতির্াক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। ৷ 
দানমীশ্বরভারশ্চ ক্ষাত্ৰং কৰ্ম্ম স্বভাৱঙ্গম্‌ ॥ ৪৩ 


, অন্থয়। হে পৰ্স্তপ, বাহ্মণক্ষত্ৰি'্বশাং শূদ্ৰাণাং চ কৰ্ম্মাণ স্বভাকপ্রস্তবৈঃ 


ঘণৈঃ প্রবিডস্তানি। ৪১ 
শম: দমঃ তপঃ ” শৌচং ক্ষান্তিঃ আক্ঠবং এব জ্ঞানং বিজ্ঞানং আন্তিক)ং চ 
শ্বভাবজং ব্ৰহ্ম কর্ম। ৪২ 
শৌধ্যং তেজঃ ধৃতিঃ ক্ষম| দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ মজা দানং শব; চ 
স্বভাবলং ক্ষত্ৰ কৰ্ম্ম । ৪৩ 


হে পরস্তপ, ব্ৰাহ্মণ 'কত্রিয় বৈশ্য ও শৃদ্রের কৰ্ম্ম সকল উহাদের 


্বভাবজ গুণের কারণ বিভাগ হইয়। গিয়াছে। ৪১ 
. শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞান, অনুভব, আস্তিকতা 
-_'এ সকল ব্ৰাহ্মণের স্বভাবজ কৰ্ম্ম৷ চু '_ ৪২ 


“"“শৌধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, রাজা, 
কর্তৃত্ব-_এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজতৈ কৰ্ম্ম । '_ '৮৬ 


৫২৬ ৰ অষ্টাদশ, ‘অধমীয় 


কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং, বৈশ্বকৰ্ম্ হভাৱজম্‌ | 
পরিচধ্যাত্মকং কৰ্ম্ম শৃ্ৰস্তাপি স্বভাৱজ্গম্‌ ৷ ৪৪ 
স্বে ববে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা ৱিন্দাঁত তচ্ছ গু ৪৫ 
যতঃ প্রৱ্‌ ত্তিভূ'তানাং যেন সৱ’মিদং ততম্‌। 
স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যচ্চয সিদ্ধিং ৱিন্দতি মানরঃ ॥৪৬ 
অহয়। কৃষিগোরক্ষাা িজ্াং শ্বভাব্জং বৈশ্যকৰ্ম্ম শৃতরন্ত অপি স্বভাবজম্‌ 


কৰ্ম পরিচধ্যাত্মকম্‌। ৪8 
নরং শ্বে শ্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে । শ্বকর্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং 
বিন্দতি তৎ শৃণু। ৪৫ 


বিন্দতি--লাভ করে, পায়। * 
যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সৰ্ব্বং ততম্‌, মানব: তৎ স্বকৰ্ম্মণা অত্যর্চ 


সিদ্ধিং বিন্দতি। ৪৬ 
কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম ও শূদ্ৰের 
শ্বভাবজাত কৰ্ম্ম চাকুরী! - ৪৪ 


নিজ নিজ কৰ্ম্মে রত থাকিয়া, পুরুষ, মোক্ষ পাইবে । নিজের 
কৰ্ম্মে রত থাকিয়া পুরুষ কি প্রকারে মোক্ষ পায় তাহা শোন। ৪৫ 
ধাহার দ্বার৷ প্রাণিগণের প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়, যাহার দ্বারা 
এই.সকল [ চরাচর ] ব্যাপ্ত, তাহাকে যে পুরুষ স্বকৰ্ম্ম ঘার! ভজনা 
রে সে মোক্ষ পায়। ৪৬ 


সন্যাস যোগ ৫২৭ 
[| 


জ্নান্‌ স্বধৰ্ম্মে ৱিগ্ুণঃ পৱধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ । 
স্বভাৱনিয়তং কৰ্ম্ম কুৱ ন্নাপ্নোতি কিবিষম্‌ ॥ ৪৭ 
সহজং কৰ্ম্ম কোঁস্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেং। 
সরারস্তা হি দোষে্ণে ধূমেনাগ্িরিৱাৱ্‌তাঃ ৷৷ ৪৮ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সৱ‘ত্ৰ জিতাত্ম৷ ৱিগছম্পৃহঃ ৷ 
নৈ্ধৰ্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনা ধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 


অন্থয়। স্বমুগিতাৎ পরধন্মাৎ বিগুণঃ স্বধৰ্ম্ম) শ্ৰেয়ান্‌ । স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম রন 
কিথিবং ন আগ্নোতি। 

হে কৌস্তেয়, মহঞ্জং কৰ্ম্ম মদৌধমপি ন ত্যজেৎ। হি ধূমেন অগ্নিঃ এ 
দোৌষেণ আবৃতাঃ ৷ 

মর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতম্পৃহঃ সন্ন্যামেন পরমাং নৈঘৰ্দ্মিদধি 


অধিগচ্ছতি। ৪৯ 

পর-ধৰ্ম্ম সহজ আচরণীয় হইলেও তাহা অপেক্ষা বিগুণ স্বধৰ্ম্ম 
সর্ধপ্রকারে শ্রেষ্ঠ । শ্বভাব-অন্ুযায়ী রী মন্য্যের জগতে 
পাপ হয় ন | |) ৪৭ 


টিপ্ননী --"্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ নিজের কর্তব্য। গীতার শিক্ষার 
মধ্যবিন্দু কৰ্ম্মফল ত্যাগ । স্বধৰ্ম্ম ছাড়া উত্তম কর্তব্য খুঁজিলে ফল- 
ত্যাগের স্থান থাকে না। সেই কেতু শ্বধৰ্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। সকল 
ধৰ্ম্মের ফল উহ পালনে পাওয়া যায় । 

* হে কৌন্তেয়, সহজ-প্রান্তী কৰ্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিবে 
না। যেমন আগুনের সহিত ধোয়া থাকে, €তমনি সকল নি 
সাথেই দোষ থাকে । ৰ 
৷ যে ব্যক্তি সৰ্ব্বত হইতে আসক্তি + জর কান 


৫২৮ অষ্টাদশ অধ্যায় 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্ৰহ্মমতথাপ্মোতি নিবৌধ মে। 
সমাসেনৈর কৌন্তেয় ! '' নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ৷৷ ৫০ 
বুদ্ধ্যা ৱিশ্ুদ্ধয়| যুক্তে! ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ lL 
শব্দাদীন্‌ রিষয়াংস্তযক্ত1 রাগদ্েষৌ ৱাদস্ত চ ৷৷ ৫১ 
ৱিৱিক্তসেৱী লঘাশী যতৱাক্কায়মানসঃ । 
ধ্যানযোগপরে! নিত্যং ৱৈরাগ্যং সমূপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ 
অহঙ্কার বলা দৰ্পং কামঃ ক্রোধং পরিগ্রহমূ। 
ৱিমুচ্য নিৰ্ম্মমঃ শান্তে| বহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 


অঙ্বয়। হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্ৰহ্ম আগোতি তথ| মে সমাসেন 
‘নিবোধ, যা জ্ঞানস্ত পরা নিষ্ঠ | ৫০ 
বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্ত: আত্মানং গুত্যা' নিয়ম্য চ শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যক্ত। 
রাঁগস্বেষৌ ব্যুদস্ত চ, বিবিক্তমেবী লঘানী যতবাক্‌কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ 
বৈয়াগ্যং সমুপাশ্রিতঃ স্হঙ্কারং বলং দর্পং কামং ফ্রোধং পরিগ্রহং বিমুচা নিৰ্্মসঃ 


গানঃ বন্ধকুয়ায় কছতে | ৫১-১৫৩ 
ত্যাগ করিয়াছে, যে মনকে জয় রুধিয়াছে, সে সর্যাস দ্বারা নৈধ্ৰ্ম্ম্য 
সিদ্ধি পায়। | ৪৯ 


হে কৌন্তেয়, সিদ্ধি পাওয়ার" পর মানুষ ব্ৰহ্মকে কি প্রকারে 
পায়, তাহা, আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শোন। টা জ্ঞানের 
ৰ কাষ্ঠ | ৪ !+ ,, ৫9 
_'; যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ ছে এমন যোগী তা EE নিজেকে 
বশ করিয়া, শবাদি বিষয় সকল ত্যাগ কৰিয়া, রাগ দ্বেষ জয় করিয়া, 


সন্ন্যাস ভ্রোগ ৫২৯ 
ব্ৰহ্মভূঁতঃ প্রসন্নাত্বম৷ ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সৱে ষু ভূতেফু-মন্তক্তিং লভতে পরাম্প। ৫৪ 
ভক্ত্যা মীমভিজানাতি যীৱান্‌ যশ্চান্ি তত্বতঃ । 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা ৱিশতে তদনম্তরম্‌ ৷৷ ৫৫. 


অস্বয় ব্রন্মতৃতঃ প্ৰসন্নাত্ম৷ ন গ্রাচতি, *ন কাঁঙ্ফতি'। ষ্সৰ্ব্্যু ভূতেষু সমঃ 


পরাং মন্তুক্তিং লভতে । ৫৪ 
( অহম্‌ ) যাবান্‌ যশ্চ অস্মি ভক্ত্যা তন্বতঃ অভিজানাতি, ততঃ মাং তন্বতঃ 
জ্ঞাত্বা তদ্নান্তরং বিশতে | ৫৫ 


একান্তে থাকিয়া, অল্প আহার করিয়া, বাক্য কায় & মনকে সংযত 
করিয়া, নিত্য ধ্যান-যোগ-পরায়ণ থাকিয়া, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া, 
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, মমতা-রহিত 
ও শান্ত হইয়। ব্ৰহ্ম ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। * ৫১-৫২-৫৩ 


ব্ৰহ্মভাবপ্ৰাপ্ত প্রসন্নচিত্ত মহুয়া ৪শাক করে না, কিছু ইচ্ছা 
করে না, ভূতমাত্র সম্বন্ধে সমভাব *রাখিয়। আমার প্রতি পরম ভক্তি 
প্রাপ্ত হয়। রী ৫৪ 


আমি কেমন ও কে তাহা ভক্তিদ্বারা সে যথার্থ জানে এবং 
এমনি করিয়া আমাকে যথার্থ জানিয়া আমচতে প্রবেশ করে । ৫৫ 


৩৪ 


৫€৩%. অষ্টাদশ অঁধ্যায় 

সৱকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৱণণো মদর্যপাশ্রয়ঃ। 
মৎপ্ৰসাদাদৱাগ্নোতি শাশ্বতং পদম্ৱ্যয়ম্‌ ৷ ৫৬ 
চেতসা সরকিম্মীণি ময়ি সমস্ত মৎপরঃ । 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্ৰিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভর ॥ ৫৭ 
মচ্চিত্তঃ সৱ'ৰ্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ৷ 

অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারায় শ্রোষ্যসি ৱিনজ্ক্যসি ॥ ৫৮ 


অম্বয়। মদ্ব্যপাশ্ৰয়ঃ সদা বর্বকর্মাণি 'কুর্বন্‌ অপি, মৎপ্ৰসাদাৎ শাশ্বতং 


ভাব্যয়ং পদং অবাপ্পোতি। ৫৬ 
চেতনা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ময়ি নংন্ন্ত, মৎপরঃ বুদ্ধিযৌগম্‌ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ 
ভব। i ৫৭ 
. মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সৰ্ববদুৰ্গাণি তরিষ্যসি, অথ চেৎ স্বম্‌ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোধ্যসি 
বিনজ্ষ্যসি। ৫৮ 
আমার যে আশ্রয় লয় সে সর্বদা সৰ্ব্ম কৰ্ম্ম করিয়াও আমার. 
কৃপায় শাশ্বত অব্যয় গদ প্রাপ্ত হয়। ৫৬. 


চিত্ত দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, আমাতে পরায়ণ 
হইয়া, বিবেক বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নিরন্তর আমাতে চিত্ত 
যুক্ত কর। ৫৭ 
আমাতে চিত্ত সংযুক্ত করিলে সমস্ত সঙ্কটের পর্বত আমার 
কৃপায় উলঙ্ঘন করিবে । কিন্তু যদি অহঙ্কারের বশ হইয়া আমার 
কথা না শোন তবে মষ্ট পাইবে। ৫৮ 


সন্যাস ধযাগ ৫৩১ 


যদহঞ্টীরমাশিত্য ন যোৎস্ ইতি মন্যসে। 

মিথ্যৈৱ ব্যরসায়ন্ঞ্ঞ প্ৰকৃতিস্বাং নিয়োন্ষ্যতি ॥ ৫৯’ 
স্বভারজ্লেন কৌন্তেয় !ৎ, নিবদ্ধঃ স্বেন কৰ্ম্মণা । 

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোস্বাৎ করিষ্যাস্তৱশোহপি তৎ ॥ ৬০ 
ঈশ্বরঃ সৰৱ“ভূতানাং হৃন্দেশেহজ্জুন ! তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সরভিতানি যন্ত্ৰারঢ়ানি মায়য়| ॥ ৬১ 


অম্বয়। অহঙ্কারম্‌ আঁশ্রিত্য স্ত যো$ঠন্য ইতি যত মনাঁসে পযঃ তে ০ 
মিথ্যা, প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি। 
হে কৌন্তেয়, শ্বেন স্বতাবজেন কৰ্্মণ| নিবন্ধঃ যৎ মোহাৎ কত্ত ং ন ইচ্ছলি'ও তৎ 


অবশঃ অপি করিধ্যসি। ৰ 
হে অৰ্জ্জুন, ইঃ সৰ্ব্বকুতানাং হৃদ্নে্ত তিতি, মায়য়া যত্তারঢ়াণি সৰ্ব্বভুতানি 
ভ্রাময়ন্‌ ( তিষ্ঠতি )। ৬১ 


অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া, “ যুদ্ধ করিব ন! ” “এই রকম যদি 

* মান, তবে তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা হইবে! তৌমার শ্বভাঁবই 
তোমাকে সেই দিকে বলপূৰ্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইবে ৫৯ 
হে কৌন্তেয়, নিজ্ত স্বভাব জন্য নিজের কৰ্ম্মে বদ্ধ হইয়া তুমি 

যে মোহের বণীভূত হইয়া যুদ্ধ না করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তাহা 
বল-কশ হইয়া করিবে । ৬০ 
হে অৰ্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস ঝরেন ও নিজের 
মায়ার বলে চক্রারড় ঘটের তার তিনি প্রাণীদিগকে 


ঘুরাইতেছেন ৷ ৬১ 


€৩২ অষ্টাদশ অধ্যায় 


তমেৱ শরণং গচ্ছ সর্্ভাৱেন ভারত! 

তৎপ্রসাদাং পরাং শান্তিং স্থানং প্বাপ্যসি শাশ্বতম্‌ ৷৷ ৬২ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ? গুহাতরং ময়|। 
ৱিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথ! কুরু ॥ ৬৩ 

সর গুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং ৱচঃ। 

ইষ্টোইসি মে দৃঢ়মিতি ততো রক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 


অম্বয়। হে'ভারত, ভমেব সর্ধ্বভীর্ধেন শরধাং গচ্ছ। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্ধিং 


শাঙতং স্থানং চ প্রাপ্যসি। ৬২ 
গুহাত গুহাতরং ইতি জ্ঞানং ময়| তে আখ্যাতং, এতৎ অশেষেণ বিমৃষ্য যথা 
ইচ্ছসি তথ! কুরু। চু ‘ ৬৩ 
ভূয়ঃ সববগুহাতমং মে পরমং বচঃ শৃণু । মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্ট অসি ততঃ তে হিতং 
বন্ষ্যামি ইতি। ৬৪ 
হে ভারত, সৰ্ব্বভাবে তুমি তাহার শরণ লও। তাহার কৃপায় * 
পরম শাস্তিময় *মমর পদ পাইবে ৷ ৬২ 


এই গুহ হইতে গুহা জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। এই 
সকল ভালমত বিচার করিয়! যাহা তোমার ঠিক বোধ হয় তাহা 
কর। ু * ৬৩ 
আরে! সর্বাপেক্ষা গুহ এইরূপ আমার পরম বচন শোন। তুমি 
আমার খুব প্ৰিয়, সেই হেতু তোমাকে হিত [বাক্য] 
বলিতেছি। ৬৪ 


যান যোগ ৫৩৩ 
মস ভর মন্তক্তে মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ৷, 
মামেরৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ 
সরধন্মান্‌পরিত্জ্য মামেকং শরণং রজ। 
অহং ত্বাং সরপাপেত্যেধ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ৷৷ ৬৬ 
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদচ়নন । 
ন চাশুশ্রীষৰে ৱাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যন্থুয়তি ॥ ৬৭ 


অম্বয়। মন্মনাঃ মস্তক্ত ভব, মদ্যাজী মাং নমস্ুর, ম্‌মেব , এব্যসি, তে সত্যং 
প্রতিজানে ( ত্বং ) মে প্রিয়: অসি।” * ৬৫ 
সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্‌ পরিত্যঙ্সা মাম একং শরণং ব্ৰজ, অহং ত্বাং সর্বপাগেভ্যঃ 
মোক্ষব্লষ্যামি, মা শুচঃ। ৬৬ 
অতপক্ষায় ইদং তে কদাচন ন হ$চাং তথ৷ অভক্তায় ন, অশুঞ্রযবে চ ন, যঃ 
মাং অভ্যসুয়তি ( তন্মৈ) চন। | গুৰ 
আমাতে লগ্ন হও, আমার ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞ কর, 
আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমাকেই পাইবে এই আমার সত্য 
প্রতিজ্ঞা। তুমি মামার প্রিয়। ৬৫ 
সকল ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক, আমারই শরণ লও। আমি 
তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব । শোক করিও না। ৬৬ 
যে তপস্বী নয়, যে ভক্ত নয়, যে শুনিতে ইচ্ছা করে না ও 
আমাকে যে দ্বেষ করে তাহাকে এই (জ্ঞান) তুমি কখনও 
বলিও না। ৬৭ 


৫৩৪ অষ্টাদশ অধ্যায় 

য ইদং পরমং গুহং মন্তক্তেমভিধাস্তাতি | 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেৱৈয্যত্যসংশয়?ঃ ॥ ৬৮ 
ন চ তস্মাদ্মসদ্বোযু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 

ভৱিত| ন চ মে তন্মাদন্যঃ শ্ৰিয়তরে| ভুৱি ৷৷ ৬৯ 
অধ্যেন্তাতে চ য ঈমং ধৰ্ম্্যং সংৱাদমাৱয়োঃ 

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্কামিতি মে মতিঃ ৷৷ ৭০ 

অম্বয্ন। ইদং পরমং গুহযং যঃ মদ্ভক্তেষ্‌ অভিধাস্ত/ত সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা 


সংশয়ঃ মাম্‌ এব এয্যতি। ৬৮ 
ননুষ্যেযু তন্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্বমঃ ন। তক্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ মে ভুবি ন 
ভবিত| । ৬৯ 
আবয়োঃ ইমং ধৰ্ম্মং সংবাদং চ ৯: অধ্োধাতে তেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্‌ ইষ্টঃ 
কাম ইতি মে মতিঃ। ৭০ 


কিন্ত যে এই পরম গুহ-জ্ঞান আমার ভক্তকে দিবে, দে 
আমাকে পরম ভক্তি করার জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে 
পাইবে | ৰ ৬৮ 
তাহার অপেক্ষা মন্কুষ্য মধ্যে আমার কেহ অধিক প্রিয় সেবক 
মাই ও এই পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয় 
‘হইবেও না। | ৬৯ 
আমার এই ধৰ্ম্ম-সংবাদ যে অভ্যাস করিবে সে আমাকে জ্রান- 
যজ্ঞ দ্বারা ভজন করিবে- ইহাই আমার অভিপ্রায় । ৭৫ 


সন্ন্যাস যোগ ৫৩৫ 
শদ্্ৱাননশয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। = 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান, প্রাগ,য়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্‌ ॥৭১ 
কচ্চিদেতৎ শ্ৰুতং'পাৰ্থ !_ ত্বয়ৈকাগ্ৰেণৰ্চৈতস|। = 
কচ্ছিদজ্ঞানসম্মোহঃ পরনে ধনগ্রয় ! ॥ ৭২ 


অদ্বয়। যো নরঃ শ্রদ্ধীবান্‌ অননুয়শ্চ শৃণুয়াদপি সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্‌ 


শুভান্‌ লোকান্‌ প্রাপ্রয়াথ। ৭১ 
হে পার্থ, তয়! একাগ্রেন চেতন! কচিং এতৎ শ্র'তং ? হে ধনঞ্লয়, তে অজ্ঞান- 
সম্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ ? * ৭২ 


আর যে ব্যক্তি দ্বেষ-রহিত 'ইইয়”৮শ্রদধা পূর্ব্বক মাত্র শ্রবণ করে, 
সে মুক্ত হইয়া পুণ/বান্গণ যে লোকে বাস করে সেই শুভ-লোক 
প্রাপ্ত হয়। bl 
টিপ্পনী --ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জ্ঞান যিনি অনুভব 
করেন তিনিই অপরকে দিতে পারেন। শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়! অর্থ 
সহিত যে শোনায় তাহার সম্বন্ধে উপরের এই ছুই শ্লোক নহে। 
* হে পাৰ্থ, ইহা কি তুমি” একাগ্ৰচিত্তে শুনিলে? হে ধনঞ্জয়, 
অজ্ঞান-ন্ননিত তোমার যে মোহ হইয়াছিল তাহা কি নষ্ট 
হইয়াছে? ৭২, 


৫৩৬ অষ্টাদশ অধ্যায় 
‘ অৰ্জ্জুন উবাচ 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লবা ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ! 
স্থিতোহন্মি গতসন্দেহঃ করিফ্কেরচনং তৱ ৷৷ ৭৩ 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং ৱাসুদ্ৱস্ত পার্থস্য চ মহাত্বনঃ | 
সংবাদমিমমশ্ষমদ্ভুতং লোমহ্র্ষণম্‌ ॥ ৭৪ 
র্যাসগ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহামহং পরম্‌ ৷ 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৭৫ 
অন্বয় । অর্জুন উবাচ। হে অচ্যুত, ত্বৎপ্রমাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, স্বৃতিঃ লঙ্কা 


গতসন্দৈহং, স্থিতঃ অস্মি। তব বচনং করিষ্ো। ৭৩ 
সঞ্জয় উবাচ। মহাত্মনঃ বান্ুদেবহ/ পার্ণন্ত চ ইতি ইমং অদ্ভুতং রোমহৰ্ষণং 

সংবাদং অহং অশ্ৰোষম্‌। ড় ৭৪ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ $ঝাৎ কথয়তঃ এতৎ পরং গুহাং যোগম্‌ অহং 

সাক্ষাৎ শ্রুতবান্‌। ৫ 
অর্জুন বলিলেন--- 


হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে । আমার 
চেতনা! আসিয়াছে । সংশয়ের সমাধান হওয়ায় আমি স্বস্থ হই- 


য়াছি। তোমার ধথাম্যায়ী [ কাৰ্য্য ] করিব। ৭৩ 
সঞ্জয় বলিলেন = 

এই প্রকারে বাস্মুদেব ও মহাত্মা পাৰ্থের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভূত 

ংবাদ আমি শুনিলাম | ৭৪ 


ব্যাসের কৃপাবলে যোগেশ্বর কৃষ্ণের শ্রুমুখ হইতে এই গুহা 
' পরম যোগ আমি শুনিলাম। ৭৫ 


Cl যোগ ৫৩৭ 


ভিন্‌! সংস্মৃত্য সম্মত সংৱাদমিমমন্যুতম্‌ণ 
কেশৱাৰ্জ্ুনয়োঃ পুণ্যং হুম্যামি চ মুহুন্মুহুঃ ॥ ৭৬ 

তচ্চ সংস্থৃত্য সঁম্মৃত্য রূপমত্যমুতং হরে: | 

বিশ্ময়ো মে মহান, রাজন, | হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ৷৷ ৭৭ 
যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে! যত্ৰ পাৰ্থ ধন্ুদ্ধরঃ | 

তত্র শ্রীরিজয়ে! ভূতিঞ্রা নীতিৰ্শ্মতিৰ্ম্মম ॥ ৭৮ 


অধ্য়। হে রাজন্‌ কেশবাৰ্জ্জুনয়ে? ইমং পুণ্যং “অনু সংবাদং সংস্বত্য 
সংস্থৃত্য মুহমু হঃ হয্যামি। ৪ পভ 
হে রাজন্‌, হরেঃ তৎ অভ্যভুতং রূপং সংশ্থৃত্য সংস্থত্য চ মে মহান্‌ বিশ্ময়ঃ, 
পুনঃ পুনঃ হয্যামি চ। ৰ ৭৭ 
যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্ৰ ধনুৰ্দ্ধঃঃ পার্থ, তত্ৰ জৰীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধরব নীতিঃ 
মম মতি ৷ ৭৮ 


bl 
হে রাজন্‌, কেশব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত ও পবিত্র সংবাদ 


স্মরণ করিয়া বারংবার আনন্দিত হইতেছি। } ৭৬ 
হে রাজন্‌, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্চৰ্য্য 
হইতেছি ও বারংবার আনন্দিত হইতেছি | ৭৭ 


* যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুপ্ধারী পার্থ আছেন 
সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল 
নীতি আছে-_ইহাই আমার মত | ৭৮৯ 


৫৩৮ অষ্টাদশ অধ্যায় 


টিপ্পনী --যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্থভব-সিদ্ধ শুদ্ধ ল্লান ও 
ধনুর্ধারী অৰ্জ্জুন __-তদমুসারিণী ক্রিয়া । এই উভয়ের সঙ্গম যেখানে 
হয় সেখানে সঞ্জয় যেমন বলিলেন তাহা ছাড়া আ্বার কি হইতে পারে? 

ও তত্সৎ » 

এই প্রকারে শ্রুমগ্ছগবদ্গীতারূপী উপনিষদে অর্থাৎ ব্রক্মবিগ্া- 
স্তৰ্গত যোগশাক্সে শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জ্জুনসংবাদে সন্যাস যোগ নামে অষ্টাদশ 
অধ্যায় পূৰ্ণ হইল 


অঙ্টালুশূশ অন্ন্যান্সেন্স ভালা 

অষ্টাদশ অধক্সয়ে গীতার সার মন্ঞ সংক্ষেপে * বলা 
হইয়াদ্ধে। এই অধ্যান্সে কর্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া কেমন 
ভাবে কৰ্ম্ম করিলে নৈক্র্ম্মা সিদ্ধি লাভ করা যায় তাহা বৰ্ণিত 
হইয়াছে। কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সহায়তায় বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্মের অবলম্বনে 
স্বাভাবিক মুক্তি পথ গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও চিত্ত সংযোগ 
দ্বারাই জ্ঞেয় পুরুষ প্রাপ্তুব্য ইহা সিদ্ধ হইয়াছে | 

প্রথমেই কৰ্ম্ম এবং নৈক্র্ম্ম্য কি এই বিশেষভাবে 
আলোচিত বিষয়ের পুনরুক্তি আছে। কৰ্ম্ম ত্যাগ না 
করিয়া, সংযতভাবে কর্ম করিয়া যাওয়ার পথ দেখাইয়া 
একাদশ শ্লোকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, দেহধারীরা কৰ্ম্ম ন! 
করিয়া থাকিতেই পারে না। সেই হো কৰ্ম্ম ত্যাগ ন! 
করিয়াও যে কৰ্ম্ম ফল ত্যাগ করে সেই ত্যাণী+ সেই নৈর্্ম্য- 
সিদ্ধ । 

জীবের সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক দেখাইয়া কৰ্ম্ম যে প্রক্কতি 
দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয় তাহ! তর্ক-বাদ দ্বারা সিদ্ধ কর! হইয়াছে। 
কর্মের পাঁচটা কারণ, আর সে সকলই প্রক্তি হুইতে 
উৎপন্ন । অতএব আত্মার সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, 
যেছেতু আত্মার অহং জ্ঞান নাই । 


৫৪০ অষ্টাদশ অধ্যায় 


সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের একটা ন! একটা, 
জ্ঞান বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে আবৃত করিয়া আছে। 
পৃথিবীতে এমন কোঁনও কিছু নাই যাহ|৷”এই তিন গুণের 
অভিঘাত হইতে মুক্ত | 

সকল জীবই নিজ নিজ প্রকৃতিগত গুণানুসারে চলিতে 
বাধ্য বলিয়! এমন একটা অবলম্বন চাই যাহাতে এই 
ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হওয়া বাঁয়। বর্ণাহ্যায়ী কৰ্ম্ম সেই 
আকাঁজ্ষিত আশ্রস্ দেয় । সেই আশ্রয়ে কাৰ্য্য করাই ঈশ্বর 
ভজনা করা ৷ অনাসক্তভাবে বর্ণাশ্রয়ী কাধ্য দ্বারাই কর্ম্ম- 
সন্ন্যাস হয় বা নৈফ্কৰ্ম্ম্য-সিদ্ধি পাওয়া যায়। 

নৈঙ্বৰ্ম্ম্য সিদ্ধি বা সৰ্ব্বকৰ্ম্মের ফল ত্যাগ যখন স্বাভাবিক 
হইয়া যায় তখন বৃদ্ধি জ্ঞানালোকে শুদ্ধ হয়। 

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে সে শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়।, 
রাগ দ্বেষ জয় করিয়া, একান্তে থাকিয়া, অল্লাহার করিয়া ও 
ঈশ্বরোপাসন! দ্ব'র অহং ভাব ও কাম ক্রোধাদি ত্যাগ করতঃ 
শান্ত হুইয়া ব্ৰহ্মভাব পাঁয়। ব্ৰহ্মভূত হইলে পরম ভক্তি 
পায় ও তখন পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যোগী তখন 
ঈশ্বরকে জানিয়৷ তীহাতেই প্রবেশ করে। 

অতঃপর সকল উপদেশের গুহাতম উপদেশ ভগবান্‌ এই 
নিশ্চয়াত্মক বাক্যে দিতেছেন যে, ইহা তাহার সত্য প্রতিজ্ঞ 


অষ্টাদশঙ্অধটুয়ের ভাবার্থ | ৫৪১ 


যে; হার উপর একান্ত ভষ্তিতে নির্ভর করিলে; তাহার” 
ভজন! করিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে) 


কৰ্ম্ম দ্বারাই সন্বযাস বা নৈক্ষৰ্ম্ম্ম, সিদ্ধি হয় 
চু 

অৰ্জুন, সন্ন্যাস এবং ত্যাগের ব্রিষয় জানিতে চাহিলে, ১ 
ভগবান্‌ বণিলেন যে, কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগই হইতেছে সন্নাস ৷ ২ 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কৰ্ম্মমাত্ৰই দোষাবহ জ্ঞান করিয়া ৩ 
ত্যাগ করিবে, আবার কেহ খ্জ্ঞদানাদি কণ্ম করিতে বলেন ৪ 
ভগবানের এই বিষয়ে নিশ্চিত নির্দেশ এই যে, যজ্ঞ দান ও ॥ 
৷ তপঃ কাৰ্য্য করণীয় । আসক্তিশূৱ্য হইয়া এ সকল কার্ধ্য ৬ 
করিতে হইবে । যদি মৌইবঞ্জে সংযত কৰ্ম্ম ত্যাগ কর! হয় ৭ 
তবে তাহ! তামপিক ত্যাগ । আর যদি নুঃুব পাওয়ার ভয়ে ৮ 
কর্ম্মমাত্র ত্যাগ করা হয় তবে তাহা রাজপিক১ত্যাগ । কিন্তু ৯ 
যদি করিতে হইবে বলিয়াই আসক্তি ত্যাগ করিয়! কৰ্ম্ম 
কর! হয় তাহাতেই সাত্বিকভাবে কৰ্ম্মের ত্যাগ করা হয় । ১, 


ত্যাগ যাহার সত্য হইয়| উঠিয়াছে সে অস্থবিধা বলিয়া 
কোনও কার্যে দ্বেষ ক্লরে না, আর স্থুবিধা হইল বলিয়া 
কোনও কার্ষ্যে প্রীত হয় না। দেহ থাকিতে কৰ্ম্মত্যাগ করা 
অসম্ভব ৷ কৰ্ম্মফল ত্যাগ করাই হইল কম্মত্যাগ ৷ আকাঙ্ষ্৷ ১১ 
ত্যাগ করিলে সে কৰ্ম্ম পরলোকে শুভ বা অপ্তভ কোন ফল ২ 
উৎপন্ন করে না। 


৫৪২ অষ্টাদশ 'অধ্য।য় 
কৰ্ম্ম প্রকৃতির দ্বার! অনুষ্ঠিত-_ আত্মা অকর্ভ। 
১৩--১৭ 

সাংখ্য শাক্ে কর্মের পাঁচটি কারণ বলে-- ক্ষেত্ৰ, কর্তা, ১৩ 
সাধন, ক্রিয়া ও দৈব। শরীর বাকা ও মন দ্বারা যে কার্য্য ১৪ 
হয় তাহার এই পাঁচটি কারণ । যখন এই অবস্থা, যখন ১৫ 
এই সকল গুলির মূলেই প্রক্কৃতি রহিয়াছে, তখন প্ৰকৃতি 
হইতে স্বতন্ত্র আত্মাকে যে কারণ মনে করে সে কিছু ১৬ 
বোঝে না। ষাহার অহংভাব দূর হইয়াছে সে কৰ্ম্ম করিয়াও ১ 
কৰ্ম্ম করে না। 


তিন গুণের কোনও একটির প্রাধান্যের দ্বারা ' 
জ্ঞান বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া আবৃত। গুণের 
অভিঘাত-মুক্ত কেহ লাই-_কিছু নাই 
১৮-৪০ 
প্রথমে লোকে করিবার হেতু (জ্ঞেয়) জানে, ১৮ 

তাহার পর রীতি (জ্ঞান ) জানে, তাহাতে পরিজ্ঞাতা হয়। 
কৰ্ম্ম-প্ৰেরণায় এই তিন তত্ব আছে। কর্ণের অঙ্গও ১৯‘ 
তিন--জ্ঞান, কৰ্ম্ম, কর্তী। ইহারা সকলে সাত্বিক বা রাজ- . 
সিক বা! তামসিক ৷, তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে যে জ্ঞান ২, 
সৰ্ব্বভূতে এঁক্য-বোধ জন্মায় তাহ! সাত্বিক, যাহ! সত্তা ভিন্ন 
ভিন্ন এই বোধ জন্মায় তাহা! রাজসিক, যে জ্ঞানে এক কাৰ্য্যে ২১ 


অষ্টাদন্ধ অধ্যায়ের ভাবার্থ ৫৪৩ 


সকল আছে এই প্রকার মিথ অনুভূতি হয় তাঁহা তামসিক ৷" ২২ 
কর্শও গুণভেদে তিন প্রকার। ফলেচ্ছা-রভিত , কৰ্ম্ম ২৩ 
সাত্বিক, ফলেচ্ছাযুক্ আয়াস-কৃত কৰ্ম্ম বাহতে অহং-ভাব বি 
আছে তাহা বাজসিক, মোহব্ঞশ যে, কাৰ্য্য আবস্ত হয যাহাতে 
হিংসাদি আছে বা নিলেব শক্তি ওকত তাঁহাব বিচাব না ২৫ 
কবিযাই যে কাৰ্য্য করা হয, তাহ! তামসিক । কর্তীও 
সাত্বিকাদি তিন প্রকাব। দৃঢ় উৎসাহী আসক্তি-রহিত ২৬ 
কর্তা সাত্বিক, ফলেচ্ছুলেভী হিংসুক’ কর্তা রাজসিক, ২৭ 
অব্যবস্থিত শঠ অলস কর্তা তামসিক । i ২৮ 

বুদ্ধি ও ধৃতিও সাত্বিকাদি গুণভেদে তিন প্রকার । ২ 
যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্ধি, বন্ধন "মোক্ষের ভেদ ঠিক মত জানে ৩. 
তাহ! সাত্বিক । যে বুদ্ধি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কাৰ্য্যাকাৰ্য্য ঠিক রীতিতে ৩১ 
বিচার করে না তাহা রাজসিক । আর যে বুদ্ধি গুউপ্ট1 বুঝায়, 
অধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বলে তাহা তামসিক বুদ্ধি । ৬ ৩২ 

ধৃতি, সাত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার, যথা £-বে বৃতিতে ৩৩ 
সাম্যবুদ্ধিতে মন-প্রাণের ক্রিয়া! ধৃত হয় তাহ সাত্বিক, যে 
_ খৃতি দ্বার! মানয় ফলাকাঙ্কক| কাঁরয়! ধর্ম্মার্থকামে আসক্ত হয় ৬৪ 
তাহ| রাজসিক। যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা ভষাদি ত্যাগ করা “৫ 
যায় না, তাহ! তামসিক ধৃতি। 

সুখণ্ড সাত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার ৷ যে সুখে আনন্দ ৩৬ 
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আছে, ছঃখের অন্ত আছে, যাহক আরস্তে ছুঃখদায়ক, পরিণামে ৩৭ 
সুখদায়ক তাহ! সাত্বিক। যে স্থুখ আৱরতম্ভে অমৃতের মত 
পরিণামে বিষের অত, তাহা রাজসিক, যে সুখ আরম্তে ও ৩৮ 
শেষে আলন্ত ও প্রমাদ দ্বাব| মুচ্চিত করে তাহ! তামসিক | ৩৯ 
- পৃথিবীতে বা স্বৰ্গে এমন কিছুই নাই যাহ! প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন সাত্বিক বাজসিক ও তামসিক গুণ ৪, 
হইতে মুক্ত ৷ 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়।দির কৰ্ম্মকিভাগ প্রকৃতির গুণের 
উপর নির্ভর কৰিয়া হইয়াছে। উহার আশ্রয়ে 
স্বাভাবিকভাবে কর্মের মধ্য দিয়! ঈশ্বর 
ভজন হয় ও অন্বাসক্তি লাভ হয় 
৪১--৪৯ 
ত্রাহ্মণা চাবি বর্ণের কম্মসকল ম্বভাবজ গুণের জন্ত ৪১ 
বিভক্ত হইণাছে। শম-দমাদি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কাজ, ৪২ 
শৌধ্য তেজ দান রাজ্যপালন ক্ষত্ৰিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম ও 
বৈশ্তের স্বাভাবিক বা প্রকৃতি উৎপন্ন গুণামুযায়ী কৰ্ম্ম কৃষি, ৪৩. 
গোরক্ষাদি আর শৃদ্রের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম পরিচর্ধ্যা বা চাকুৰী। ৪৪ 
নিজ নিজ কৰ্ম্মের ভিতর দিয়াই মোক্ষলাভ হয়। ৪৫ 
নিজের বৰ্ণাস্ুযাধী কাৰ্য্য ঘাব| ঈখ্বরেরই ভজনা হয়। সেই ৪৬ 
হেতু পরধৰ্ম্ম সহজ আচরণীয় হইলেও বিগুণ স্বধৰ্ম্ম শ্ৰেষ্ঠ । ৪৭ 
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সন্ত - প্রাপ্ত কৰ্ম্ম সদ্বোষ হইলেও ত্যাগ কবিজেনাই কেননা* 
কৰ্ম্ম মাত্ৰেই কিছু ন! কিছু দোষ থাকে। যে অনাসক্ত ৪৮ 
হইয়াছে সে সন্গ)াসস্ঘ।র। নৈক্র্ম্ম্য-সিদ্ধ হয় । ঢ় 


নৈ্ৰ্ম্ম্য-সিদ্ধিঙ্ঘাপ্ড জনস্বার! সাত হয় 
৫০-- ৫৩ i 
নৈদ্ষৰ্ম্্য-সিদ্ধি পাওযাব পব মানুষ নিজেকে বশ কৰিয়া, ৫* 
বিপু জয় কবিষা, একান্তে থঠকিয়া, উপাস্মা-নিবত হুইষা, «১ 
বৈবাশোব আশ্রষ লইফা, মমত্ব বোধ-বহিত হয় ও শান্ত হয় «২ 


এবং ব্ৰহ্মভাব পাওয়াধ যোগ্য হয । রি 


বক্মভূত হইলে ভূক্তি লভ হয়, সে ঈশ্বরে 
তন্ময় হয় । = অৰ্জ্জুনেরও ঈশ্বরে 
চিন্তার্পন করা চাই 
৫৪-৬০ 

যাহাব ব্ৰহ্মভাব প্রাপ্তি হইযাছে সে শোফেব অতীত ও ৫৪ 
,আকাঙ্ষার অতীত হয় এবং সমভাৰ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত হয়। 

, ঈশ্ববেব স্বরূপ দে জানে, সে ঈশ্ববেই প্রবেশ কবে, ঈশ্বর- ৫২ 
আশ্রয়ে কৰ্ম্ম করিয়া ঈশ্বরকেই পায়। সেই হেতু সমস্ত কৰ্ম্ম ৫৬ 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া! ঈশ্বরেই চিত যুক্ত করা! চাই, তাহা ৫৭ 
হইলে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবে । এঅহং2ভাব রাখিলে নষ্ট ৭ 
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পাইবে ৷ এই যে যুদ্ধ করিবে | বলিতেছ-_ইহাও অঙ্্লার- 
বশত: | এই সঙ্কল্প মিথ্য।। কেন না তোমার প্রকৃতি-- ৫৯ 
তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইবে। রানি ৬ 
তুমি বন্ধ । 


ঈশ্বরের শ্নৎ লও- ভীহাকে পাইবে 
৬১৯ সঙ 

ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া নিজ মায়ায় সকলকে ৬১ 
মোহিত কবিষ! রাখিয়াছেন । তাঁহারই শরণ লওয়া চাই, = 
তাহার কপায় অমব পদ পাওয়| যাইবে । ইহাই গুন জ্ঞান, ৬২ 
এক্ষণে ইহা বুঝিয়! যাহা ভাল তাহা করা চাই। আর 
গুহাতিগুহ একটা কথা! এই যে, আমাতে লগ হও» আমার ৬৩ 
ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞ কর, আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা ৬৪ 
যে আমাঁকে পাইবে । সমস্ত ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমারই ৬৫ 


শরণ লও, আমিই সর্বসাঁপ হইতে পরিত্রাণ করিব। ৬৬ 
এই ঈশ্বরভ্ঞান গুহ--শ্ৰন্ধাঘিতকেই = 
বলিতে হয় 
৬৭--৭৩ 


এই জ্ঞান'যে শুনিতে ইচ্ছা করে না, বে অভক্ত বা বি্িষ্ট $৭ 
তাহাকে দিতে নাই। নার যে ভক্তকে এই জ্ঞান দেয়, সে ৬৮ 


